যোডশ শতকের বাঙ্গান্র। সমাজ ৪ সাহিত্য 


পুথির তথ্যে আলোচনা 


ৃ ডঃ দ্গুমঙ্গল ন্লাণা 
অধ্যাপক, বাংল। বিভাগ, বিশ্বভারতী ( শান্তিনিকেতন ) 


পরিবেশক : প্রাপ্তিস্থান £ . 
পুস্তক বিপণি বোলপুপ্ন পুঁথ্ঘির 
২৭, বেনিয়াটোলা লেন নেতাজী রোড, বোলপুর 


কলিকাতা-৯ বীরভূম 


পকাণশক : 
অক্রন প্রকাশনী 
€বালপুর, বীরভূম 


প্রথম প্রকাশ ১৯৬০ 


মুদ্রাকর £ 
বৈদ্যনাথ পাল 
আরাজলম্ষীণ প্রস 
বোলপুর, বীরভূম 


উৎসর্প 


৬পিতদেবের পুণ্য স্মতির ভদ্দেহ্যে ॥ 


॥ ভুমিকা ॥। 


বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় যোড়শ শতাব্দী বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী । 
পূর্বের কয়েক শতাব্দীতে বাঙ্গালা ভাষায় বিক্ষিপ্তভাঁবে কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হলেও 
প্রকৃতপক্ষে ষোড়শ শতকেই বাঙ্গালা সাহিত। তার নিজস্ব গৌরবে বিকশিত 
হয়েছিল । এই যুগে চৈতগ্যের আবির্ভাব ও প্রভাব বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গাল 
সাহিতাকে একটি বিশিষ্ট স্তরে উন্নীত করে । ষোড়শ শতক সম্পর্কে 
গবেষণার অনেক কাজ ইতিপূর্বে হয়ে গেলেও আরও অনেক কাজ করার 
সম্ভাবনা ছিল বলেই বিষয়টি শেষ পর্ধস্ত গ্রহণযোগা বলে বিবেচনা করা হয়। 
সে অনেকদিনের কথা । 

গবেষণা কমের সুচনায় আমাদের প্রধান প্রতিশ্রুতি ছিল ছাপানো 
বই অপেক্ষা হাতে লেখা পুরানো পুথির উৎসে প্রাপ্ত তোর প্রতি অধিকতর 
নির্ভরশীলতা] । পুথি প্রধাঁনত£ঃ বিশ্বভারতী সংগ্রহের । আরবন্ধ কর্মের ফল 
অচিরেই পাওয়া শিয়েছিল । গবেষণা কর্মের প্রাথমিক স্তরে ষোড়শ 
শকের খাতিমান কবিদের অনেক অজ্ঞাত রচনার সন্ধান মেলে । 
বিষয়ের গুরুই বিবেচনায় সব রচনা সমান মুল'বান না হতেও বাসু 
ঘোষ, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস কবিরাজ, বলাম দাস, চল্দ্রশেখর, লোচন 
দাসের মতো খাাতিমান কবিদের ষে পাঁচশ পদ উদ্ধার করে গ্রন্থের শেষাংশে 
'অগ্রকাশিত পদ সংগ্রহে' সংকলিত করে দিয়েছি সেগুলির মূল্য সন্দেহাতীত। 

এছাঁডা, নিতাধনন্দ-পতী জাহনবা দেবীর শিক্ঠ দ্বিজ মোহনদাঁসের 
'৬ক্তমালা গ্রন্তখানি আমার আবিষ্কার । নাভাজীর ভক্তমাল গ্রস্থের আদর্শে 
গ্রাস্থথানি পরিকল্পিত । বিশ্বভারতী সংগ্রহে তক্তমালাযর় একাধিক প্রতিলিপি 
থাকলেও গ্রন্থখানি বোধহয় কোনোদিনই সম্পাদিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ 
করণ? যাবে না কারণ ভক্তমালার সম্পূর্ণ প্রতিলিপিটির পাতা আংশিকভাবে 
গাঁয় অর্ধীংশ (আড়াআড়ি ভাবে) পোকায় কেটে শেষ করে দিয়েছে । 
অন্বাগ্চলি নিতান্তই অল্প পাতার খণ্ডিত প্রতিলিপি। সাহিত্য পরিষং, এশিস়া টক 
সোসাইটি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও যতীন্দ্রমোহন ভষ্টরাচার্ধের সববিশাল 
(মাক্ষদা সংগ্রহে অনুসন্ধান করে তক্তমালার আর কোনো গ্রতিলিপি পাই নি। 
/স যাই হোক, ভক্তমালা ও দ্বিজমোহন দাস বা'লা সাহিত্যে অজ্ঞাতগূর্ব । 


শ্রীনিবাস আচার্ধের কন্তা হেমলত। দেবীর শিল্তা বেগুনকোলা নিবাসী 
যদুনন্দন দাসের 'সংগ্রহতোষণী' গ্রন্থ -সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন তার বাঙ্গালা 
সাহিত্যের ইতিহাসে মন্তব্য করেছিলেন--“পুথি একে অর্বাচীন তায় নিরুদ্দেশ ; 
স্থতরাং এ বিষয়ে কিছু বলা চলে না।” অথচ 'সংগ্রহতোষণী'র পৃথি 
বিশ্বভারতী সংগ্রহে রয়েছে; সে পুথি নিয়ে আমি কাজ করেছি । "সংগ্রহ 
তোষণী'র সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় সাহিতারত হরেক মুখোপাধ্যায়ের 
বীরভূম বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে । পুথিটি বীরভৃমেরই । সংগ্রহতোষণী সম্পর্কে 
সহজিয়াজনবর শুনেছি কিন্তু গ্রন্থখানি শ্রীৰপ গোস্বামীর অস্বততোষণী 
গ্রন্থের আদর্শে পরিকলিত । এই সংগ্রহতোষণীর সূত্রেই হরেকৃফ্ণ মুখোপাধায় 
মহাশয়ের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে । আমার গবেষণার কাজে 
তিনি অনেক পরামর্শ দিয়েছিলেন । 

অধ্যাপক ডঃ ভূদেব চৌধুরী তখন সদ্য প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এসে বিশ্ব- 
ভারভীতে বাংল] বিভাগে যোগ দিয়েছেন । আমার গবেষণার নানা বিষয় 
নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি; কারণ তিনি বাঙ্গালা 
সাহিত্যের অন্যতম এঁতিহাসিক এবং বাংলা সাহিতোর প্রাচীন ও মধাযুগের 


প্রতি তার অসীম অনুরাগ । 
আমার গবেষণার কাজ সম্পন্ন হয় ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়ের 


তত্বাবধানে । তখরই পরামর্শে আমার গবেষণা! নিবন্ধের আদ্যন্ত ডঃ নিত্যানন্দ 
বিনোদ গোস্বামী (গৌসাইজী ) কে শুনিয়ে তার মতামত এবং পরামর্শ 
গ্রহণ করেছি । তিনি তখন পি, এম, হাসপাতালে রোগশযণায় পক্ষাথাতে 
উত্বানশক্তিরহিত কিন্তু স্মৃতিশক্তি তখনও প্রথর ছিল । তিনিই আমাকে 
বলেছিলেন অদ্বৈত আচার্ধের নামে প্রচলিত-_ 

শ্রীচৈতন্য নিতাানন্দ করুণ সাগর 

দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর। পদটি মূলে ছিল 


সংস্কৃত । 
ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়ের পরামর্শে গ্রাম পর্যটন করে তথ্যানৃসন্ধান 


করার বিপুল শ্রমসাব্য কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়েছিল । ডঃ উপেশ্রকুমার 
দাস এ ব্যাপারে খুবই উৎসাহ প্রকাশ করেন । এই কাজে ধারা সহায়ত! 
করেছিলেন তদের নাম যথাস্থানে দিয়েছি । সব মিলিয়ে খুব আনন্দের 
সঙ্গে কাজ করেছিলাম । অর্থানৃকৃল্য ছিল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউ, 
জি সি-র। 

গ্রন্থ প্রকাশে নানাভাবে লাহাযা পেয়েছি বিভাগের অধাপকদের । 
এরা আমার শিক্ষক ও সহকর্মী | এই উপলক্ষে তাদের শ্রদ্ধা জানাই । 


আমার গবেষণা নিবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য ও 
ড£ যতীজ্জমোহন ভট্টাচার্য । মৌখিক পরীক্ষার সময় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 
মহাশক্স গ্রস্থখানি প্রকাশের জন্গ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন কিহ্ তিনি 
ইহলোকে নাই। গ্রন্থ প্রকাশের লগ্নে শ্রীবতীজ্বমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের গতি 
প্রণতি নিবেদন করি । শ্রীমান্‌ শ্রীমস্ত রাণার লামও গ্রন্থে যুক্ত হঙ্গে। 
মুদ্রপপ্রমাদ অনেকই থেকে গেল । চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। 


স্থমজল রাণা 

বাংল? বিভাগ 
৩০শে আযাট, ১৩৫৯ বিদ্যাভবন 
রথযাত্র। বি্বভারতী 


॥ বিষয় সী ॥। 


রাম্্রীনৈতিক প্রেক্ষাপট 
সাহিতাচর্চ। 

হিন্দ মুসলমান সম্পর্ক 

রাঢের ধর্ম ও সংস্কৃতি 

প্রাক গৌড়ীয় বৈষ্গবধর্ত - 
মধামুগে বাঙ্গালী গ্রামসমাক্র 
নগরপত্তন 

জাতিভেদ 

বঙ্গীয় অর্থনীতির সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট : 
কৃষি 

শিল্পকল। 

বাণিজ্য 

জ্াতকম্ন 

ঘরোয়] রীতিনীতি 

ব্যাধি ও প্রতিকার 

শিক্ষা প্রকরণ 

সাহিত্য : বিশ্লেষণ ও বিচার 
বাংল সাহিত্যে বৈষ্ণব প্রভাবজাত 
পরিবর্তন ও পরব্তীকালে তার 
পরিণতি 

অপ্রকাশিত পদসংগ্রহ : সংকলন 


১৯ 
১৫ 
২৫ 


৩৯ 
৪২ 


২৮৩ 
২৯৩ 


সংকেত পজী 

অ.প্র প র--অপ্রকাশিত পদরক্লাবলী 
ক ক. চ--কবিকক্কণ চণ্ডী 

গো বি--গোপাল বিজয় 

গোঁ বৈ সা_গোড়ীয় বৈষ্ণব সাধন; 
গো বৈ. সা- শোঁড়ীয় বৈঝব সাহিত্য 
গো প. ত-_শোৌরপদতরঙ্গিপী 

শো. বি-গোৌরাঙবিজয় 

চি, প. স_-চিঠিপত্রে সমাজচিত্র 

চৈ. ভা--চৈতত্য ভাগবত 

চৈ. চ-চৈতন্যচপিতাম্ব ত 

চৈ. ম--চৈতন্যমঙ্গল 

চৈ. প--চৈতন্যপরিকর 

ঠ. চ* উ-চৈতন্যচরিতের উপাদান 

প. ক. ত-_পদকল্পতর, 

প. ব. স-_পশ্চিমবঙ্ষের সংস্কৃতি 

বা. সা. ই বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 
বা, দে. ই-_বাংলা দেশের ইতিহাস 
বা. ই--বাঙালীর ইতিহাস 

বা. বৈ. ধ-__বা'লার বৈষ্ণব ধর্স 

বা সা. অ-বাঙ্গালীর সারম্বত অবদান 
বি. ভা. পু- বিশ্বভারতী পুথি 

ভ. র- _ভক্তিরতাকর 

ভা. উ. স-_-ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় 
ম. বা--মধাযুগে বাঙ্গাল 

ম. বা, বা মধায়ুগের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী 
শ।. নি-_শাখানির্ণয় 

ক্ষণদ | _ক্ষপদাগী'তচিজ্তামনি 
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॥ শৃচনা ॥ 


কাল নিরবচ্ছিন্ন | বুদ্ধিমান মান্ষ বিশ্লেষণ করে বোবাবার জন 
“শতাব্দী' -এককে বিভক্ত করেছে । আমার আলোচা বিষয় ষোড়শ শতকের 
সমাজ ও সাহিত্য । অখপগ্ুকালের পরিপ্রেক্ষিতে এইরকম যগধিতাগ অর্থহীন; 
কিন্তু আলোচনার সৌকর্ষের জন্তু এইরকম মুগবিভাগ না ক'রে উপায় নাই। 
বাঙ্গালাদেশের ষোড়শ-শতক এই দৃঙিতে কোনে বিচ্ছিন কাল-বিঙাজনের 
মধো পড়ে না । বাঙ্গালীর-স্থৃতবস্থ সমাজ তৃুব-আক্রমণের পর থেকে 
প্রচগুভাবে আলোডিত হয়েছিল । কিন্তু তার আদশগঙত ধমগ্ডেরণা এবং 
সাহিতাসৃ্টি সম্পৃণরূপে বিধ্বস্ত হয় নাই। তবে তুলনায় শতাখক্রমে তার 
তারতম্য অনমস্বীকাধ। অয়োদশ শতকে তুঁকী-আশ্রমণের প্রথম ধাক্কা সামলে 
উঠে পঞ্চদশ শতক থেকে বাঙ্গালা সাঠিত)সুষ্টির চুচনা এবং পরবতণ শতাব্দীতে 
তার চরম পরিণতি লক্ষ করা যায় | সহস্র বছর পরিব্]াপ্ত ক'রে বিডি 
শঙাব্টিতে বাঙ্গালীর সাহিতসৃষ্টির দিগন্তে উত্থান-পতন ঘটতে থাকলেও 
বাঙ্গালার মৌটিক ধর্সংব।ধ ও সাহিতচিন্তা অব্যাহত থেকে গেছে । ষোড়শ 
শতকে শ্রাচৈতন্থদেবের আবির্ভাবে এবং গুভাবে বাঙ্গালাদেশে যে বাপক 
গণ-জাগরণ ঘটেছিল তার ফলে এই সময়ে বাঙ্গালাদেশ যেন তার সাঠিত।- 
সৃষ্টির উতুঙ্গসীমা স্পর্শ করে । আমার আলোচনা মূলতঃ বাঙ্গালাদেশের এই 
ষোড়শ শতকের বাঙ্গালী সমাজের ধমবোধ ও সাহিত্য চেতনার ক্ষেত্রে মীমাবছ, 


রাখার চেষ্টা করবো । 


[ র্াষ্রনৈতিক প্রেক্ষাপট । 


যেকোনো দেশের যেকোনো সময়ের সমাজ ও সাহিতা আলোচন। 
করতে হলে সেই দেশের তংকালা'ন রাস্ট্রনৈতিক পটভূমির পরিচয় জান। 
অঙ)াবশ্যক | প্রাচীন ভারতে সমাজ-ব্যবস্থাই ছিল প্রধান বিষয় । রাক্ষ। 
ছিলেন সমাজ-রক্ষক ; গণতান্ত্রিক ভিত্তিতেই রাষ্্র-কাঠামোর রূপ ভারতঘর্ষের 
উতিভাসে বারে বারে পরিলক্ষিত হয় । সেকালে রাজা যেমন ছিজেন 
সমাজরক্ষক, তেমনি সাহিত্যসাধনার পৃষ্ঠপোষক । 
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দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারস্তে তুকর্খণ অভিযানের 
ফলে এ দেশের রাঙ্লৈতিক রঙগমঞ্চের রংবদল হলো | এই তক 
বিজয়ের কারণ বাঙ্গালীর বাধহাণনতা অথবা গণশক্তির সংঘবদ্ধঙ্ভার অভাব 
বা বাহুবল অপেক্ষা দৈববগের উপর এঁকাস্তিক নিভরশীলত1১ যাইহোক না 
কেন, এর ফলে বাঙ্গালীর সা*ফ্কুতিক জীবনের দিকৃপরিবর্তন সৃষিত হ'লো 
এবং তার প্রতিক্রিয়া রাজনীতির সীমিত গশ্ডী অতিজ্ঞম ক'রে প্রতিফলিত 
হ'লো বাঙ্গালীর ধমীয় জীবনে এবং সাহিতাসৃষ্টিতে । 'তুর্কানা তরীকার' 
অনুসরণে হিন্দ্রর ধমীয় পীঠস্বান দ্রেবমন্দির ধ্বংস ক'রে সাংস্কৃতিক বিপর্ময় 
ঘটানো! এবং “সুফীয়ানা' পদ্গঈতিতে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ছিল --বিজেতা 
তুকর্চীদের অন্যতম প্রধান কমপুচী। তাদের কমমূচির সাফলে।র অসংখা প্রমাণ 
মেলে বিতিন্ন সৃএ থেকে ; আর সাহিতে।র ক্ষেতেও দেখা যায় প্রায় দুই 
শঙাব্দীবযাপী লিশ্চেষ্টতা এবং নীরবতা | 


পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গাতুডিয়া অঞ্চলের একজন শক্তিমান 
ভৃষ্কামী রাজা গণেশ (প্রথম দফায় ৮১৮ হিজরী বা ১৪৯৫ খ্রীঃ এবং দ্বিতীয় 
দফায় ৮২০-২১ ঠিজরী বা ১৪১৭-১৮ খ্রীঃ) নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলমান শক্তির 
উচ্ছেদ সাধন ক'রে বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন । রাজনীতির 
কুটিল চক্রে তার এই বিজয় দীরঘস্বায়ী না হলেও নিবাণোন্মুখ প্রদীপশিখার 
এই অতবজ্কল আলোক্ঠঙ ইতিহাসের ধারায় বিশেষ মূল্যবান । এইসময় 
সাময়িকভাবে দেশে অরাজক্তার অশান্তি বিদূরিত হয়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
পোষণের অনুকূল আবহাওয়া দেখা দেয় | মহিন্তাপনীয় বৃহস্পতিমিশ্র 
গণেশের পুত্র জালালুদ্দিনের রাজসভায় বিশেষভাবে সম্মানিত হয়েছিলেন ।* 
জালালুদ্দিন মৃহম্মণ শাহ (৮২১-৩৬ [হঞ৬্রা--১৪১৮-১৪৩৩ খ্রীঃ) ছিলেন রাঞজ্জনৈতিক 
দৃরপুর্টিসম্পন্প রাজপুর'ষ | মুসলমাঁনশতির সঙ্গে আপস-রফা করেই তিনি 
আপন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন । এর ম্বতযুর পর এ'র পুত্র শামসুদ্দীন 
আহমদ শাহ তিন বছর রাজত্ব করেন (৮৩৬-৮৩৯ হিজরী বা ১৪৩২-৩৩ 
শ্রী2-- ১৪৩৪-৩৫ খ্রীঃ) 1 এর ম্ব্রাতে রাজা গণেশের বংশের রাতের 


অবসান ঘটে । 


সি শপ জপ রী 


ন্ট রি ম. বা, বা. এ, 


ই বিস্তৃত আলোচনা ছু“ ম, বা, বা প১০-১৩ 
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অতঃপর বাঙ্গালাদেশের ভাগানিয়স্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন- মাহমুদ 
পাত রাজবংশ । নাসিকদ্দিন মাহমুদ (৮৩৯-৬২ হিজরী বা ১৪৩৬-৫৯ খ্রীঃ ) 
রুকনুদ্দিন-বারবাক-শাহ (৮৬০-৮৮০ হ্িজ্ঞরী বা ১৪৭৫-১৪৭৬ খ্রীঃ) শামসুদ্দিন 
ইউসুফ পাহ্‌ (৮৭৯-৮৮৫ হিজরী বা ১৪৭৭-৮০ খ্রীঃ), সিকন্দর (৮৮%-৮৬ 
হিজরী বা ১৪৮০-৮১ খ্রীঃ জালালুদ্দিন-ফতেশাহ- (৮৮৬-৮৯২ হিজরী বা 
১৪৮১-৮৭ শ্রীঃ)- প্রমুখ পাঁচজন শাসক বাঙ্গালার মস্নদে আরোহণ করেন। 
এই সময়ে দেশে মোটামুটিভাবে সংক্কত্চি্চার অনুকূল অবস্থার অপ্রতুলত' 
ঘটেনি | এদের মধ্যে ন্যায়পরার়ণতা! উদারতা শিল্পপ্রীতি সাহিতা-সংস্কৃতির 
পুষ্ঠপোষণ--ইত্যাদি নান। সদ্গুণের অল্পৰিস্তর সমাবেশ ঘটায় দেশে শাস্তি- 
শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় এবং দেশ সম্বদ্ধির পথে অগ্রসর হয় | শ্রীকৃষঞ্চবিজয়_ 
প্রণেতা কুলীনগ্রামের মালাধর বসকে 'গুণরা খান' উপাধিদান ইত্যাদি 
নানা সংকীতির দ্বারা মাহ্‌মদশাহী রাজবংশ ইতিহাসে গৌরবকোজ্ভ্বল স্থান 
অধিকার ক'রে আছে । 


॥ আবিসিনিয় অধিকার  ফতেঠশাহের রাজত্বকালে ক্ষমতাধিটিত 
আবিসিনিয়ের! অতাণচারী হয়ে উঠলে তিনি তাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন 
এবং তাদের ভ্রুর ষড়যন্ত্রে নিহত হন । ফলে বঙ্গে আবিসিনিয় অধিকার 
প্রতিষ্টিত হয় । এই সময়ে বাঙ্গালীর জীবনে চরম দুর্ভাগ্য ও বিপর্যয় খানয়ে 
আসে । ১৪৮৭-৯৩ খুঃ পরস্ত বাঙ্গালায় আবিসিনিয় শাসন বলবৎ ছিল । 
এই সময়ের মধে। চারজৰ আবিসিনিয় সিংহাসনে আরোহণ করেন ; তাদের 
মধে। ফরুজশাহ (৮৯২-৯৫ হিজরী বা ১৪৮৭.৯০ খাত) ছাড়া প্রতোকেই 
ছিলেন কমবেশি অতাচারী এবং সেমেটিক রণোন্মাদনায় দুর্দান্ত প্রকৃতির । 

॥ হুসেনশাহী আমল ॥। খুঃ ১৪৯৩ সৈয়দ হুদেনশা গৌড়েশ্বর 
রূপে সিংহাসনে আরোহণ কএলে বাঙ্গালা দেশ থেকে একটি রক্ত-কলক্কিত 
রাজবংশের অবসান ঘটে । হাবসী অরাজকতা দমন ক'রে দেশে শান্তি স্থাপন 
এবং সাহিত্য-সংস্কতির অকুণ্ঠ পৃষ্চপোষণ-_-এশর রাজতুকাচল দু'টি প্রধান 
ঘটন। । ভ্সেনশাহী আমলে (৮৯৮৯২৫ তিজরী বা ১৪৯৩-১৫১৯ খাীঃ) 
অবরুদ্ধ সামাজিক প্রগতির ভ্রোত পুনরায় গতিশীল হয় । 

শ্রীচৈতন্তের আবিভাব (খুঃ ১৪৮৬) এই সময়কার বাঙ্গালার ইতিহাসে 
সর্বপ্রধান ঘটনা । চৈতন্বপ্রভাবে দাহিত্যের নব নব শাখার অদ্ভুজয়ে 
ৰাঙ্গালাসাহিত্য নূতন রূপ ধারণ করে । বৈষ্ঞব-ধশ্নের গ্রতি শ্রদ্ধা, শিক্ষা! 
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ও সংস্কতির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ--ইতাদি নানা সদ-গুণে গোঁড়েশ্বর হাসন শাহ 
সমকালীন সাহিতো সম্মানজনক আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন ।১ দেশীয় প্রশাসনে, 
সামরিক বিভাগের গুক্ত্বপূর্ণ পদে বাঙ্গালী কর্মচারী নিয়োগ তার রাজনৈতিক 
দৃরদৃষ্টির আর একটি দিক ।২ 


হুসেন শাহের মৃত্যুর পরে তার পুত্র নাসিরুদ্দিন নসরত শাহ- (৯২৫-৩৮ 
হিজরী বা খুঃ ১৫১৯-৩২ ) সিংহাসনে আরোহণ করেন । পিতার মতো 
তিনিও উর্দার মনোভাবাপন্ন, বিদ্যোত্সাহী এবং সাহিশ্যানুরাগী ছিলেন । 
মহাভারতের প্রাচীনতম অনুবাদ এর উদ্যোগেই সম্পন্ন হয়েছিল বলে কথিত 
আছে । চট্রগ্রামের জনৈক রাজকর্মচারী ছুটি-খানের সঙ্গেও হৃদ্যতা ছিল 
এর যথেষ্ট | শ্রীকর নন্দীর মহাভারতের অনুবাদ এদের বদান্বাতায় সম্ভবপর 
হয়োছিল | প্রখ্যাত কান কবিরঞ্জন ছিলেন এ*র দরবারে পদস্থ কম্রচারী | 
কবিরাজ শ্রীধরের 'কালিকামঙগল” এই সময়ে রচিত হয় | 

নসরং শাহের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ্‌ (৯৩৮-৩৯ হিজরী বা 
১৫৩২-৩৩ খাঃ) পিতার ম্বতার পর সিংহাসনে আরোহণ করেন । অতংপর 
সেন শাহের অন্যতম পুত্র গিয়াপ্রদ্দিন মুহম্মদ শাহ ( ৯৩৯-৪৫ হিজরী বা 
খুঃ ১৫৩৩-৩৮ ) পাচ বছর রাজত্ব করেন । 


॥ সুর ও কর্রানী স্থুলতানগণের অধীনে বাঙ্গালা || ১৫৩৯ খুস্টান্দের 
শেষদিকে শেরশাহ্‌ বাঙ্গালাকে দিল্লীর সম্রাটের অধীনে আনয়ন করেন । 
কিন্ত মাত্র তার পাচ বছরের রাজত্বকাল বাঙ্গালাদেশের রাজনৈতিক এবং 
সাংস্কৃতিক ভাগাাকাশে বিশেষ কোনো পরিবততন ঘটাতে পারেনি । 

বাঙ্গালাদেশে প্রেরিত মুঘল গ্রতিণিধি মহম্মদ খা স্বর (খুঃ ১৫৩১ ) 
অবস্থা এঝে বাঙ্গালার স্বাধীনতা গোসণা ক'রে উপাধ্রি গ্রহণ করেন-_ শমস্উদ্দীল 


১ বিজয়গুপ্তের কাব্যে-_স্বলহান হুসেন শাহ] নৃপতি-তিলক । 

যশোরাজ খানের পদে -শ্রীমুত ছসন জগত তুষণ 

কবিচন্দ্রের গৌরীমঙ্গলে_নৃপতি হুসেন শাহা কলিুগে রাম । 

৯ গৌড় দরবারে “দবাঁর খাস” (একাপ্ত সচিব) রূপে সনাতন গোস্বামী এবং “সাঙগীর মালেক 
(ছোটো মালিক) রূপে রূপ গোস্বামীর ভূমিক! ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । লন্কর রামচন্দ্র 
খান রাজোর দক্ষিণ ভূভাগের অধিকার ছিলেন। কেশবহুত্রী গুক্ত্বপৃর্ণ সামরিক পদে 
অখিঠিত ছিলেন | 


রাস্টনৈতিক প্রেক্ষাপট € 


মহন্মদ শাহ (খঃ ১৫৫৩-৫৪ ) । ইতিহাসে তিনি এই নামেই পরিচিত । 
অজঃপর ঘিয়াদউদ্দীন বহাদর শাহ্‌ (১৫৫৪-৬০ খীঃ), গিয়াসউদ্দিন জালাল 
শাহ (১৫৬০-৬৩ যী) গুমৃধ শাসকগণ বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
এদের রাজত্বকাল যুদ্ব-বিগ্রহের ঘনঘটাপূর্ণ এবং এর প্রভাব জনর্জীবনে যে 
বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সাহিত্যে তার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। 

এইট সময়ে কামতা-কোচবিহারে বিশ্বসিংহ শুরুধ্বজ. চিলারায় স্বাধীনত। 
ঘোষণা করেছিলেন । এসদের রাজসভায় আশ্রিত কবি পণ্ডিতদের দিয়ে 
ভাগবত ও মহাভারতের অনুবাদ হয়েছিল বিশেষভাবে | দক্ষিণ-পশ্চিমবজের 
মল্পরাজাও ছিল স্বাধীনকল্প। এই ছুই রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
ধারা বনুদিন যাবং অক্ষু্ন ছিল। 

করৃরানী বংশের অগ্তাতম প্রধান শাসক সুলেমান কররানীর বাজত্ব- 
কালের €( খঃ ১৫৬৫-৭২) প্রধান ঘটনা উতকজল অভিষান । সেখানকার বনু 
দেবমন্দির ধ্বংস সাধন এবং স্বর্ণনিগ্সিত দেববিগ্রহ অপহরণ সমগ্র দেশে আতঙ্কের 
সঞ্চার করে । 

এই রাজবংশের শেষ নরপতি দাউদ শাহের (খঃ ১৫৭২-৭৬) সঙ্গে 
স্বয়ং আকবরের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হয়েছিল । যুদ্ধ বাধে হাজীপুর (পাটনা ), 
সৃরজগড়, মুঙ্গের, ভাগলপুর, কহুলর্গাও এবং গুণা তেলিয়াগড়ি গিরিপথে । 
রাজমহলের স্থানীয় তৃদ্বামীদের সহায়তায় মুঘল সেনাপতি মুনিম খঁ। তান্দ। 
দখল করেন । | 


।। বাঙ্গাল! দেশে মুঘল অধিকার || খৃঃ ১৫৭৫ ৩র] মার্চ মুনিম খানের 
দ্বারা দাউদ কররানীর পরাওয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাদেশে মুঘ্স শাসনের দুত্রপাত 
হয় কিন্তু কার্যতঃ ক্ষমতায় অধিষ্টিত হুতে সময় লেগেছিল অনেক । কারণ 
পাঠান জায়গীরদাররা তাদের কায়েমী স্বার্থ সহঙ্জে ছাড়ে নাট | পাঠান 
জমিদারদের ভাগোর সঙ্গে বু সম্ভ্রান্ত হিন্দুর (বিশেষতঃ পাঠান দরৰারের 
কর্মচারী ও ইজারাদারদের ) ভাগাসূত্র গ্রথিত ছিল । এরা কেউ- মুগ শাসন 
বিন৷ প্রতিবাদে স্বীকার করেনি । তাই গৌড় মুঘল শাসন সৃপ্রতিষ্টিত হতে 
দীর্থকাঙ্গ অতিবাহিত হয়েছিল । মৃকুন্দরাম চক্রবর্ডার চণ্তীমঙ্গল ,কাবোর 
আত্মকাহিনী অংশে এই নৈরাজ্যকালের দক্ষিপ-রাচের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওর়!1 
যায় । মতান্তরে, এইবুপ ঘটন। স্থানীয় এবং বিক্ষিপ্ত ; ইতিহাসের সঙ্গে তার 


৬ যোছচশ শহকের বাঙ্গালা : মমাজ ও সাহিত। 


বিশেষ যোগ ছিঙগ না । সপ্তদশ শতাঁবের প্রথমদিকে রচিত ধর্সমঙ্গলকার 
রূপরা্ চক্রবতখর আত্মকাহিনী থেকেও পাঠান-মোগল সংঘর্ষের ইছগিত পাওয়া 
যায় । সে হ'লো শাহ স্বজার অধীনস্ত বর্ধমানের ফোৌজদার *খালিপে হাকিমের? 
দক্ষিণ মুলুকে পাঠানদের পরাভিত করতে গিয়ে পরাজয় বরণের কাহিনী 1১ 

রাজশ্যালক মানলিংহ বাঙ্গালার শাসনকত। হয়ে আসেন ১৫৯৪ 
খস্টাকের 6ঠা মে। মুকৃন্দরামের কাব্যে এর উল্লেখ রয়েছে *গোড়বঙ্গ 
উৎক্ল অধিপ? প্পে । মানসিংহের সময় বাঙ্গালা ছিপ অশান্ত । একদিকে 
মোগল-অসহিধু, বারভূঞাগণ বাঙজালাদেশে বিক্ষিপ্ত াবে অধিকার বিস্তার 
করেছিল অন্তাদকে আফগান শাসনের পরিশিষ্টপ্ূপে আফ্গান-প্রধানদের 
থ্াপাও দেশের শান্ত বিঘুত ইয়োছল। মানসিংহের রাজত্কালের অধিকাংশ 
সময় অতিবাঠিত হয়েছিল বি্রোহ দমন ও খুদ্ধাবগ্রহে । 

রাজা টোডরমল্লের নবপ্রবর্তিত রাজস্ব-ব্যবস্থা অনুযাগী বাঙ্গালা, 
বিহার ও ওডিম্যা নিয়ে গঠিত হয়েছিল 'সুবে বাজালা” । এই সবে বাঙ্গালা 
আবার বিশগ হয়েছিল কয়েকটি সরকারে । সরকারগুলি ভাগ করা হয়েছিল 
পরগনায় ॥ সুলেমানাবাদ (মুকুন্দরামের কাবে৷ 'সিলিমাবাজ রাপে উল্লিখিত) 
এই রকম একটি পরগনা ॥। কবির নিবাস-গ্রাম দামিন্তার তালুকদার 
প্রজাবৎসলগ গোপীনাথ নিয়োগী ছিলেন এই সেলিমাবাদের অধিবাপী । 
কিশ্তু সেকালের পাঠান ডিহিদারেএ একজন হিন্দ্রর এই প্রজাবাংসল) ও সম্গ্বলত। 


সহ্য হয় নাই । তাই তাকে বিপাকে বন্দী করা হয়েছিল । এর তালুকে 
দীর্ঘ হ-সাত পুপুষ ধরে কবির পৃবপুর্ষগণ চাষ-আবাদ করে নিরুপদ্রবে 
জীবন যাপন করছিলেন । মানসিংহ তখন “গোৌড বঙ্গ উৎকল অধিপ? । 


কিন্তু অধীনস্ত কমচারীরা প্রকৃত শাসকের আঙসন অধিকার করে দণ্ুমুণ্ডের 
কর্তা হয়ে বসেছে । তাদের কবল থেকে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ক্ষত্রিয় বাপারী 
কেউই নিস্তার পায়নি । সমাজ তখন দরননীতিতে পরিপূর্ণ । সাধারণ 
গৃহস্থেরাও পরম্পরকে প্রতারিত করতে কুঠিত হয় না ।১ ফলে জাতীর 
নৈস্কিক মেরুদণ্ড এবং নীতিবোধ রসাতলগত । 


১ রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল শুজা। পরম কলাণে যত আছিল ত প্রজা । 
বর্ধমানে যবে ছিল খালিপে হাকিম । তার পরাজয় হইল দক্ষিণে মহিম ॥ 
রূপরামের ধমমঙজগল-_পৃ-২১ 


রাষ্ট্রনৈতিক প্রেক্ষাপট ৭ 


কবিকস্কণের কাব্যে বধিত সামাজিক অশান্তি ও রাঞ্জশক্তির অত্যাচায়ের 
যে বর্ণনং পাওয়া যায়১ তা স্থানীয় অত্যাচারের বিক্ষিপ্ত কাহিনী হইলেও দেশের 
সামগ্রিক রাজনৈতিক অশান্ত ঝঞ্জার আভাস এতে আছে । দেশের রাজশক্তি 
যন অনিশ্চয়তার সম্মুখীন তখন প্রজার প্রতি দুটি দেওয়ার অবকাশ না 
থাকাই স্বাভাবিক । 

পক্ষান্তরে, চণ্তীমঙগল কাব্যের অন্যত্র কালকেতব কতক গুজরাট নগর- 
পঙনের বর্ণনী২ থেকে অনেকে 'আত্মকাহিনী'তে বণিত ঘটনার এউতিহাসিকতায় 
সন্দেহ প্রকাশ করেন । তাদের মতে, দেশ যখন অশান্ত তখন এই রকম 
একটি সুষ্ঠু পারবল্পনা-মাফিক নগরপণ্ডন ও শান্ত-স্প্ত জীবলযাত্তার বর্ণন। 
কেমন করে সম্ভব । এর উত্তরে বলা যায়, অত্যাচারিত € অশাস্ত কবিচিত 
যখন বখুনাথ রায়ের নিশ্চিত আশ্রয়ে শাস্তিলাভ করেছিল সেঠ সময়কার 
রচিত কাব্যে একদিকে অভিজ্ঞতালন্ধ বাস্তব অত।াচারের বরনা অন্যদিকে 
আগামীদনের এবটা সুষ্ঠু ৬ সুখী সমাজ-জীবনের পারকলা কবি 
প্রতিভাত হওয়া অসম্ভব নয় ।৩ 
॥ সাহিভ্যচর্চা ॥ 

সমাজ এবং সাহিত্য পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক যু । সাষিত। 
সমাজের চিস্তাধারার বাণীরূপ দান করে, পক্ষান্তরে সমাজ সাতিঙ)কে ধারণ 
করে এবং লালন করে । এই শাম্থত রাঁতির প্রকাশ বাঙ্গাল। সাঠিত্যের উদয়- 
লগ্ন থেকেই পরিলম্মত হয়। 

সাহিত্যের সুলওঃ ঘটি ধারা-ঞ্রুপদী ও পোৌঁকিক | পুরাতন বাঙ্গালা 
সাহিত্য গ্রবাহিত হয়েছিল প্রধানত তিনটি ধারায় (১) পদাবলা বা গেয় 
নীতিকবিতা (২) পাঁচালী বা গেয় গাথাকাবা এৰং (৩) সন্প্ড বা পাঠানিবন্ধ | 

ধ্রুপদী সাহিতা অর্থে কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিতা নয়; 
শিষ্টজলের দ্বারা সৃষ্ট ও পুষ্ট সাহিতা সাধারণভাবে এই পধায়ে পড়ে। 
পঞ্চদশ-যোড়শ শতকের প্রথমদিকে প্রধানতঃ তা রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় 


১ ব.কন্চ -পৃঁাান 
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৩ এই অনুচ্ছেদ রচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থ থেকে তথা গ্রঙ্ণ করা ভায্চ্ছ | 
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ছুঃশো বরছ। 


৮ ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাছিত 


বিকাশ গা করে । লোৌকিকধারার পাচালীকাবা ধর্মীয় ছড়া ইত্যাদির 
চ$1 চলে রাজসভার বাইরে, সমাঙ্জের মুক্তঅঙগপে । | 

দ্বাদশ শতকে যশ্গাদের হাতে শিষ্টসাহিত) সৃষ্টি নির্ভর করতো তারা 
ছিলেন প্রধানত: সংস্কৃত পণ্ডিত এবং অধিকাংশক্ষেত্রে রাজদভার দাক্ষিণাপুষ্ট। 
তুকী আক্রমণের ফলে এর। বিপগ্ন হলেন সবচেয়ে বেশি । দেশীয় স্বাধীন 
রাজগণের অবলুপ্তি ঘটলে রাঙ্গপুষ্ট কবি-পণ্ডিতদের ভাগ্য-বিপর্ধর ঘিয়ে 
এলো । ফলে সাহিত্যচর্চা বিগ্রিত হলো ; দেশতাাগ করলেন অনেকে । 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই দেখা যায় প্রায় ছুই শতাব্দীব।াপী] নিশ্চেষ্টতা ও 
নীএবতা । চতুর্দশশতকের শেষদিকে ইলিয়াসশাঠী বংশের বাজ্যকাল থেকে 
এদেশে জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্যানুশীলনের পুন্রারস্ত হয় । সেইজপ্ত বিশেষজ্ঞগণ 
পৰগদশ-্ষাড়শ শতকেই বাংলামাহিত্যের প্রকৃত আগরম্ত বলে মনে করেন ।১ 
এইপদময়ে ভাগবত মহাভারত ও পুরাণের বিতিন্ন আধখ্যায়িকার অনুবাদ 
প্রধানতঃ রাজসভার আশ্রয়েই তয়েছিল । 

পোকায়ত সাতিতো।এ মধে) প্রধানতঃ মনসামঙ্গল, চশী মঙ্গল বা মঙ্গলচপ্তীর 
গীত. শিবের গীত, ধর্নমঙ্গল, যোগীপাল ভোগীপাল মঠীপালের গীত এবং 
রাধাকৃষের প্রণয়কাহিনী লোক্সাহতোর অন্তু ছিল । আধেতর ধম- 
বিশ্বাস ও সংস্কার এই সাহিতে।র মধো আত্মগোপন ক'রে আছে ।২ 

লৌকিক সাহিত্যের ভাষা অবহট্ঠ যেমন সমগ্র উত্তরাপথে__গুজরাট 
থেকে আসাম পরন্ত প্রায় একই রূপে অনুশীলিত হয়েছিল, সেই রকম আসাম 
ওড়ষ। মিথিল। প্রভৃতি প্রতিবেশী রাজ।গুশির সাহিত্যও একই দিকে সমান্তরাল 
ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল । বাঙ্গালপাদেশের সঙ্গে উদ্ত রাঙ্যগুপির সাংস্কৃতিক 
সম্পর্কও ঘাপষফ ছিল বনু পূর্ব থেকে । 


পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি ওডিয়াকবি সারলাদাসের মহাভারতের 
অনুবাদ এদেশেও বিশেষভাবে প্রচার পাও করে । এই সময়ে ওড়িয়াসাহিত। 
পিশেষ সম্বদ্ধি অর্জন করে । ওড়িয়াকবি বলরামদাস দাগ্ি-রামায়ণ,ৎ অমর- 
কোষ গীতা, গুপ্তগাতা, জশন্নাথ দাস ভাগবতের অনুবাদ ক'রে ওড়িয়া 
সাহিতাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। 
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সাহিতা চর্চা 


০ 


পুরুষপুব থেকে বামরূপ পর্ষস্ত-আর্াবর্তের বিশাল ভূখণ্ড যখন মূ স্- 
মান অধিকৃত তখনও গঙ্গ'-কৌশিকী-গণ্কী রেখায় সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র তীরভ্বৃক্তি 
রাজ) স্বাধীনতা রক্ষা করে চলেক্টিল সগোৌরবে। মিথিলার এই রাজনৈতিক 
স্থিতিশীলতা সাহিত। ও সংস্কৃত্চিচার সহায়ক হয়েছিল । কর্ণাটক বংশের 
রাজত্বকাজ মিথিলায় বিদ্যাচঠচার গৌরবময় যুগ | এদেশে স্মৃতি ও 
নবানায় চর্চার এত্হাও সুপ্রাচীন | কবিশেখরাচায-জ্ঞোতিরিশ্থরের 
'ন্ণন রত্াকর' গ্রন্থখানির খযাতি ছিল সুদূরপ্রসারী । ভবদত্তের নৈষধ চরিতের 
টাবাণ, শ্রীকরআচাধযের অমরকোষের ব্যাখা ম্বত টাকা, পুখ্বীশ্থবর আচাযের 


মচ্ছক্টিকের টীকা? এই সময়ের উল্লেখযোগ্য সাহিতা সৃষ্টি | 
কাম্‌ক। বাজসঙাব সাহিত্য প্রীতি বাঙগালার সাংস্ক;তিক ইতিহাসে গৌরবময় 


স্থান অধিকার করে আছে। গোৌঁড-দরবারের মতো সাহিতা রচনায় উৎসাত্‌ 
প্রদান, কবিগণের পোষবতা কামতা রাজগণের একটি সাধারণ প্রবণতায় পরিণত 
চয়েছিল | ফলে সেকালে কামৃতা-কোচবিহার-কামরূপ উত্তর-পুরবঙগের 


সাঠিতাচর্চার অন্যঙ্ম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। 
পঞ্চদশ শতকে শ্রীমহামাণিকেণর পোষকতায় মাধবকন্দলী রামায়ণের 


চতরাকীগু অনুবাদ করেন। কবিরত্ব সরস্বতী দ্রোণপত্ররে অন্তর্গত 'জয়দ্রথ বধ" 
বচনা কবেন রাজা ধূর্লগুনারাণের উৎসাহে । শ্রীমন্ত তাঅধনজের আমে 
রদ্রকন্দলি দ্রোণপবের সাত।কিপ্রবেশ" রচনা সমাপ্ত করেন । 

ফষোঙশ শতকে শ্রীমন্ত-শহ্কারদেবের সমদাময়িক পীতাশ্থর তাগবজ- 
পুরাণের দশম স্কন্দ, উষযা-পরিণয়, মার্কগডয় পুরাণ (৪শ আখ্যান), ললদমঞ্জন্তী 
উপাখণান রচনা করেন রাজা সমরসি.হের রাজসভায় । বিশ্বভারতা 
পুথি সংগ্রহে *শ্বিজ পাতান্বর' তণিভায় শ্রীগীতগোবিন্দের চন্দোদয় টাকা ক এক- 
খানি পুথি আছে । এই দ্বিজপাতান্থর আলোচা বি হতে পারেন ।১ 

রাজা বিশ্বসিংঠের ( ঝাজ।কাল ১৫৫২-৫৪ খু: ) আশ্রয়ে দুর্গাবর-কায়স্থ 
পদ্মা বা! মনসাপুরাণ রচনা করেন । 'গতি রামায়ণ, গ্রস্থথানিও এপ কচনা 
বপে অনেকে আনে করেন । নারায়ণ দেবের “পল্মাপুরাণ আসামে গ্রচারিজ 
ও ভাষান্তরিত হয়েছিল এই সময়ে । প্রসঙ্গত: উল্লেগযোগা, আসাম-মণিপুর 
অঞ্চজে মনসা 12141 দেবীপপে খাসী, মণিপুরি মিস্মী, হাজাং প্রভৃতি 
উপজ্জাতিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে পুজিতা | রাজা জজ্েশ্বরের আমলে 


এ সম্পর্কে যথাস্বানে বিগ্তুত আলোচনা করা হয়েছে। 


১০ যোডশ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহিত্য 


মনকর নামে একজন কবি পদ্মাপুরাণ রচনা] করে খযাতি লাভ করেন ॥ 
এদের কাবা আজও ওই অঞ্চলে “ওজাপালী'দের দ্বারা গীত হয় মহা- 
সমারোতে । 

আসামে বৈষ্গবতার অনুপ্রবেশ ঘটে শ্রীমন্ত শংকরদেবের সময় €( ১৪৪৯- 
১৫৬৯ খুঃ) থেকে । পদাবলী (কীর্তন ঘোষা), সংস্কৃত ভক্তিরতাকর নামক 
একটি পদসংকলন গ্রন্থ এবং কাঞ্দম, কেলিগোপাল প্রভৃতি অঙ্ঠিয়া নাট 
রচনা করে ইনি অসমায়া সাহিতে। বৈষ্ণবীয় ধারার সংযোজন করেন । 


ষোডশ শতকে শ্রাচৈতন্তদেনের আবির্ভাবের ফলে বাঙ্গালীর জাতীয় 
ডালনে এলো। নবজাগরণ । নবপ্রবন্ঠিত ভক্তিধর্মের গভাবে নবগঠিত বাঙ্গালা 
জাতি অখগুবূপ গ্রহণ করলো | বাংলাসাহিতের দিকপরিবতন সুচিত 
হালা | বৈষ্ণব শীতিকবিতার অদাধারণ সমূন্নতি ছাড়াও পূর্বাপর প্রচলিত 
দেবকাতিন্ীর পাশাপাশি দেবকন্জী মানবটরিত্রও সাহিত্যের অঙ্গীভূত হু'লে। 
এন" বাঙ্গাঙ্গাসাহিতা নানা ধারায় পল্লবিত হয়ে পরিপূর্ণরাপে আন্মপ্রকাশ 
করলো । অবাঙ্গালী ঝবিগণও বাঙ্গালা সাহিতের উদার অঙ্গণে তাদের 
হদয়বৃত্তির বিকাশ ঘটালেন । বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়াও এতিহাসিক রোমান্টিক 
প্রণয়গাথা যোগসাধনার সুত্রে গ্রথিত ক'রে ফারসী রোমান্সেয় খাতিতে উচ্চাঙ্গের 
বাবা ঈন্টি হলো । মালিক মুহম্মদ জায়সীর পছমাবং বা পদ্মাবতী (১৫৪০ খবঃ) 
রচনার পুরে কবি কুতবন গোৌডের সুলতানের আশ্রয়ে মগাবতী রচনা করেন 
(১৫০৩ খুহ) অবধী ভাষার । পরবতিকালে আরাকান রাজসভার মুসলমান 
অমাতা ও কম্মচারীদের দ্বারাও অনেক বিদেশী কাঠিণী বাঙ্গালা কাব্যরূপ 
পায় । 

দরবারী পৃষ্ঠপোষকতায় লৌকিক প্রণয়মূলক্ বিদ্যানৃন্দর কাহিনী অব- 
লম্বন ক'রে কাব্য রচনার সুত্রপাত হয়েছিল এই সময় থেকেই । এই কাহিনীর 
প্রথম কবি শ্রাধর-কবিরাঞ্জ সুলতান নসরং-সাহের পুত্ধ যুবরাজ ফিরুজশাতের 
অনুগ্রঠপুষ্ট ছিলেন | বি্টাসুন্দর রচর্িতা শা-বিরিদ-খা ও সম্ভবত £ যোডশ 
শতকের শেষের দিকে বঙমান ছিলেন । 

আলোচনায় দেখ গেল, এই সময়ে সমগ্র পূর্বভারতে সংস্কৃতি ৯%ার 


বক।সূঞে সমাজ-ভীবন সুস্থির ও সুসংহত কূপ ধারণ করেছিল এবং সাহিত্য 
চঠাও স্বঙংস্ফৃতভাবে আপন প্রবাই পথ অবাাহত রেখে বিশু ধারায় অগ্রসর 


হয়ে চলেছিল । 


হিন্দ- মৃসলমান সম্পর্ক ৯১ 


মুসলমান সমাজ ॥ হিন্দু-মুসলমান সম্পক 


ভারতবর্ষের পূব প্রতান্ত প্রদেশে নদীবহুল বাকঙ্জাঙার পলিমৃত্তিকাযু 
অববাহিকায় প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে মানব সভ।তার উদয় হয়েছিল ইতিহাসের 
সুদীর্ঘ পতন-অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথ অভিক্রম ক'রে তা বত্মান রূপ পরিগ্রঠ 
করেছে । এদেশে বিভিন্ন জাতির সমাগম হয়েছে আবহমান কাল থেকে । 
আদের মধো অনেক জাতিই এতিহ্ামণ্ডিত সংস্কৃতির অধিকারী ছিলেন। কিন্ত 
বাঙ্গালার আদিম অন্ধবাসীগণের সঙ্গে তাদের প্রবল বিরোধের সুষ্টি হয় নাই। 
পরস্পর আদান-প্রদানের ভিত্তিতে দুই পরস্পর বিরোধী সংস্কতির সমন্বয় 
সাধিত হয়েছে অত্যাশ্য়ভাবে । বাঙ্গালীর সাংস্কতিক ইতিহাস সমন 
সাধনার ইতিহাস। 


ঘ্বাদশ-এয়োদশ শতকে তুকণী অভিযান বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনে এসে 
পড়েছিল আকঞ্ন্কিণ গুমোগের মতো । পশ্চিম ইওরোপের ফরাসী ও জামান 
জাতায় খুষ্টান 01)3900 ব1 ধর্ম যোদ্ধাদের মতো তুকীরাও লিজেদের মনে করতো 
আল্লার নির্বাচিত সেপা । “কাফের হিন্দুদের সঙ্গে যুদ্ধ, প্রঠতরাজ, গুতা, 
মন্দির ও বিগ্রহাদি ধ্বংস ক'রে হিন্দ জাতিকে বঙগপুবক ইসলামে দীক্ষিত 
করাই যেন ছিল তাদের জগবনের ব্রত | বাঙ্গালী স্বশাবতই ধর্প্রাণ জাতি। 
তাই দেবপীঠস্থান গুলি ধ্বংস করে হিন্দ্রকে সহজে বিপষন্ত করার নলীত্তি 
তারা গ্রহণ করেছিল । কিন্তু স্বর এই নীতি ফলপ্রসু হয় নাই । এ যুগের 
একজন এ তহাসিক অধ্যাপক হবীব দেখিয়েছেন, 'বুচ শকন' অর্থাং মুন্চি ভগ্প- 
কারী জ'তির প্রতিভূ সুলতান মাহমুদের আচরিত এই 'তর্কানা, পচ্ছতিতে 
ইসলাম ধর্ম প্রচারের চেষ্টা সম্পূর্নপূপে বার্থ হয়েছিল ; বরঞ্চ তার বিপরীত 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় । ক্রমে তুকীরা উপপন্ধি করে 'তুর্কানা তরীকা অনু 
সারে লুটপাট হত্যা ও ধ্বংসের পথ্ত্রান্ত। ভিন্নতর এক পথের সন্ধান 
পাওয়া যায়_সে পথ শান্তির পথ। সহানুভূতির দৃষ্টিতে জনগণকে আকৃষ্ট 
ক'রে ইসলাম চিন্তাধারায় উদ্বন্ধ করা-এই 'সুফীয়ান। তরীকা” ৰা সুফী 
সাধকের পদ্ধতি ইসলাম প্রচারের বিশেষ সহায়ক কয়েছিল । অবশ্য সুফী 
দরুষেশরা সবসময় উদার ধশ্মমত প্রচার করতেন না । হিন্দুদের সম্থ্ধে 
তাদের বিদ্বেষের ভাব যথেষ্ট দিল | তার যে ধমমত গুচার করে ছার 
মধ্যে হিন্দ্ব ধর্মের প্রভাবও কম স্কিল না । 

সে যাই হোক, ষোড়শ শতকের ইতিহাসে দেখ যায়, হিন্দু সংস্কৃতির 


১১ যোডশ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহিত্য 


উদার অঙ্গণে মৃসঙ্মানগণও মিলিত হবার চেষ্টা করেছিলেন । চৈতন্য প্রবতিত 
৬ক্তিধমের প্রতি আকৃষ্ট ঠয়ে অনেক মুসলমান আত্মসমর্পণ করেন। বৈষ্ণব 
পদাবলীর মাধুরষে আকৃষ্ট হয়ে বনু মুসপমান কবি বৈষ্ুব পদাবলী রচনা 
করেন। এদের মধো অনেকেই ছিলেন বৈষ্ঞবভাবাপন্র । 

কিন্ত এই সাংস্কৃতিক মিলন সমাজের সবস্তরে বাপকশাবে সম্পন্ন হয় 
নাই | চতুস্পাঠীতে যারা দন চ৮ করতেন তারা মাদ্রাসায় কি চচঠা হচ্ছে 
সে সম্পর্কে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। পক্ষান্তরে, মুসলমান মৌলানারা ও 
বম গাফিলতি করেন নি। হারা একবারের জন্যও সন্ধান করেননি চতু- 
৮11ঠতে পিসের চচণ হয় । 


শাসক সম্প্রদায়ও নিঙ্গীর সঙ্গে মুসলমান সংস্কতির পরিপোষণ করতেন, 
[$ন্দ্র সংস্কতির সঙ্গে পরিচয় স্থাপনে বিমুখ ছিলেন। মোগল আমলে আকবর 
একে আওরঙ্গজেব পথন্থ মঙ্গোল জর্জরিত ইপ্ান-তুরান থেকে যে সব সহ্ত্র 
সহস্র কবি পগ্ডত ধম্মঙ্ড দার্শনিক এদেশে এসে মোগল রাজ্সণঙায় আপন 
আপন কবিত্ব পাণ্ডত্য নিঃশেষে উজার করে দিলেন তার থেকে এদেশের িশ্মি 
ধমশান্্রঙ্ঞ পণ্ডিত দার্শনিকেরা কণামাত্র লাবান হয় নি। হিন্দু পণ্ডিতদের 
সঙ্গে ঠাদের কোনো যোগসুত্র স্থাপিত হয় নি। 

*চতন্তদের নাকি ইসলামে সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন । ৮ কিন্তু 
১৮তন্তাদদেব উউয় ধমের শাস্ত্রীয় সম্মেলন করেছিলেন বলে আমাদের জানা 
নেই ॥ বস্তুতঃ ঠার জীবনের প্রধান উদ্দেশ। ছিল হিন্দ্রধয়ের সংগঠন ও সংস্কার।, 
«ই কাজে তিনি কঠখানি সাফল্য অর্জন ক্রণেডিলেন সেটাই বিচার্ধ বিষম 3 
১৮তন্যদেবের পক্ষে উভয় ধমের মিঙনের জন্য শাস্ত্রীয় সম্মেলন করার কোলে? 
প্রয়োগ ছিপ না । আর চৈতন্তদেবের আহবানে শাসকগোষ্ঠীর সাড়া পেপার 
প্রয়োজনই বাকি! 

হিন্দূধম ও সংস্কৃতির প্রতি সুলতান হুসেনশাহার উদ্ারতাও সন্দেই- 
জনক । ষশোরাজ খান তাকে 'জগততঁষণ' এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাকে 
'বলিধুগের কুষ্ণ? বলে উল্লেখ করেছেন । এই সকল মন্তব। হুসেন শা'র স্বরূপ 
প্রকাশক নয়; মধ্যুগের বাঙ্গাল” কবির দীর্ঘ দাসতজনিত নৈতিক অধঃ- 
পঙডনের পরিচায়ক বলে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন । 

তিনি চৈতণ্থদেবের জনপ্রিয়তা দেখে কম্মচারীদিগকে বলেছিলেন তার 
প্রাতি যেন কোনো অত্যাচার লা হয় । কিন্তু তার হিন্দ্রু কর্মচারীর তার 


৯, 
ও 


হিন্দ মুদলমান সম্পর্ক ১৪ 


হিন্দ্বিদ্বেষ সম্পর্কে অবহিত দিলেন ; তাই তাঁর কথায় আশ্বাস না পেয়ে 
গোপনে চৈতনাদেবকে সংবাদ পাাঞ্চেন যেন তিনি অবিলম্বে হোসেনশাছের 
রাজধানী থেকে দূরে প্রস্থান করেন ।১৯ হোসেন শাতের মন্ত্রী সনাতন উডিষার 
বিরদ্ধে অভিযানের সময় প্রভুর আদেশ সত্বেও তার সঙ্গে যান নিকারণ তিনি 
দেবমুতি ধ্বংস করবেন। এই অপরাধে হোসেন শা তাকে কারারুদ্ধ ককেস। 
এই মন্ত্রীই তার ভ্রাতা রূপকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে চৈতন্বের সঙ্গে সাক্ষাত 
ক'রে ঠাকে রাজধানী থেকে দূরে অবস্থান করতে বলেন । এই সাক্ষাতের 
সময় দুই ভ্রাতা বালছিলেন, গো-ব্রাহ্গণদ্রোহী ক্লেচ্ছের অধীনে কাধ করিয়া 
ঠাহারা নিজেদের অধম পতিত পাপী বলে মনে করেন ২ চৈতন্বদেন দীক্ষা 
পব চবিবশ বছর (১৫১০-৩৩ খুঃ) জীবিত ছিলেন ; তারমধে। পুরো একটি বব 
তিনি হোসেনশাহী রাজো অথাং-_বাঙ্গালাদেশে অতিবাহিত করেন নি । 
হার পরমণ্ক্ত এবং হোসেন শাহের পরম শব্ু উাডগ্যার পরাক্রান্ত স্বাধীগ রাজা 
প্রতাপরুদ্রের আশ্রয়েই তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় অতিক্রান্ত ককেন। 
ষোডশ শচ্কের খাতিমাৰ কৰি মুকুদ্দরাম চক্রবর্তী ঠার চণ্তীম্ল- 
কাবে। আদর্শ নগর-বিন্যাসের যে চিত্র অঙ্কণ করেছেন তাতে হিন্দ্-মুসঙমানের 
সভাবস্তানের চিত্র প্রোজ্ভ্বল হয়ে উঠেছে । গুজরাট নগরে যুসলমানগণও হিন্দুর 
অন্যাশ্ট বর্ণের মতো স্থান পেলো একটি স্থতন্্ পল্লীতে । কালকেতু নগবের 
পশ্চিম অংশ মুসগ্মানদের জগ্ বন্দোনস্ত করেছিলেন; এই অংশের নাম হ'লো 
হাসনহাটি। দেশে তখন পাঠানদেরু প্রাধান্বা। তই চার শ্রেণধীর পাঠান সেখানে 
বসতি স্থাপন করলো ॥। কালবেতৃর মুসলঙ্গান প্রজ্জারা শান্ত এবং ধর্মানচ। 
ইসলাম প্রচারে তাকা বাগ্র নয় ; নিজেদের ধম আচরণে তারা বাপৃত। 


মুকুন্দরামের বর্ণনা অনুসারে, 
ফজর পময়ে উঠি বিছায় লোহিত পাটা পাচ বেডি করয়ে নমাঞ্জ। 


দোপেমানি মালা ধরে জপে পীর পেগন্বরে পীরের মোকামে দেই সাঝ 

কিন্তু পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে মিথিলার কবি বিদ্যাপতি কীতিলতা 
কারো যে চিত্ত এএকেছেন থেকে বোঝা যায় তারা ছিল উদ্ধাত, অসহিখুঃর এবং 
হিন্দদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী। বিদ্যাপতি লিখেছেন, 

হিন্দু তুরকে মিলল বাস । একক ধন্মে অওকো উপহাস ॥ 


চৈ. ভা-_অন্তয--৪ অধ্যায় 
চৈ চ--মধ্য-১ম পরিচ্ছদ 


চি 
সে 


১৪ ষোড়শ শতকের বাঙ্গাল : সমাজ ও সাহিত্য 


কতহুঃ ভুরক বরকর । বাট জাইত্টে বেগার ধর । 
ধরি আনএ বধ।ঙন বড়ুয়া | মথহা চড়াবএ গাইক চুডুয়া 
ফোট চাট জনউ তোড় । উপর চড়াবএ এ চাহ ঘোড । 


দেন্ডল শহাগি মসীদ বাধ । 

গোরি গোমঠ পুরলি মী । পএরস্ব দেবাক ঠাম নহী । 

হিন্দু বোলি দূরহি নিকার । ছোটেও ২%কা ভভকী মার। 

[ হিন্দ, ও তুঞ্চকের বাস কাছাকাছি | কিন্তু একের ধম অপরের কাছে 
ডপহাসের বিষয় | 7 কত তুকুক রাস্তায় যেতে বেগার ধরে । 
প্রাণ বট্ুকে ধরে এনে তার মাথায় চড়িয়ে দেয় গোরুর রাঙ। ফেোট! চাটে 
পেতা বানায় । গোরে ও গোমঠে মহী হল পূর্ণ, পা দেবার একটুও স্থান 
নেঈ । হিন্দুকে বলে দূরে নিকালো । হুঞ্ণক ছোটো হলেও বঙডোকে মারতে 
চায় ] 


মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর বর্ণনায় দেখা যায়, হিন্দু সমাজের অনুকরণে জাতি- 
তেদ সুষ্টি হলো তাদের মধে।। এই জাতিভেদের ভিত্তি হলো বৃত্তি এবং 
ধম । যারা রোজা-নমাঞ্জ করতো না তাদের নাম হলো “গোলা? ॥ পিঠ 
বিক্রয্নকারীরা পঠারী, সান। নিমাণকারীর।া সানাকর, মংস্ বিক্রেতার। 'কাবারি 
নামে চিহিতিত হলো । এছাড়া জোলা, হাজাম, রঙগরেজ, বেনটা, কসাই, দরজি 
বণাগজী, গুভ়াত নানা জাতের সৃষ্টি হলো প্রধানত: বুত্তিভেদ অনুসারে | বলা 
বাঞুলা, এঝা সেযুগে সমাজকে নিজ নিজ বৃঙ্িপ মাধ্যমে সেবা করে এসেছে নিষার 
সঙ্গে । কালক্রমে পণগ্িত-ব্রাম্মণগণও এদের সংস্পশে এসেছিপেন_ শ্রীবাপের 
বস্ত্র সয়ে দরজী যবন। প্রত তারে লিজ দাপ করাল দর্শন ।” এইভাবে পর- 
»৮র ঘনিণ সান্লিধালাজের ফলে উভয় জাতির মধ্যে বিভেদ এবং বিদ্বেষের 
বিষ ক্রমশ মন্তহিত হয়েছিল ; তবে তা সংঘটিত হয়েছিল কয়েক শতাব্দী ধরে। 
পরবতিকালে এই মিলনের সুর উদ্াও ও গভীরতর বাঞ্জনা লাভ করে। ষোড়শ 
শতকের শেষ দিকে আকবরের রাজত্বকালে “দশেরা' , দেওয়াপী ও হোলি 
জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়। নবাব আলিবদরী খার মৃত্যুতে সিরাজ-উ-দৌল্লা। 
সংস্কৃতের শ্রদ্ধরা ছন্দে নিমন্ত্রণ পঞজ লিখে ব্রাঙ্গণদের শ্রান্ধবাসরে আমন্ত্রণ জানান। 
হিন্দু স'স্কৃতির প্রতি মুসজিমগণের অনুরাগের নিদর্শনদপে সাংস্কৃতিক 
ইত্ছাসে এই ঘটনাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম । 


হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ১৫ 


॥ রাড়ের ধম ও সংস্কৃতি 

ধাতুগত অর্থে ধম (৮ধৃ4ম (মন্) লোকধারক । তাই ধর্স স্মাজকে 
ধারুণ করেছে এবং সমাজে আদশ উপস্থাপন করেছে ম্মরণাতীত কাল থেকে । 
বিশাল ভারত্ভূমির এই পুব প্রত্যন্তে বিভিন্ন ধর্মমতের প্রবর্তন হয়েছিল বিভিন্ন 
যুগে । এ দেশের আদিম অধিবাসীদের তুক্‌-তাক মন্ত্রতন্ত্রাদি ঘটিত ধম 
বিশ্বাসের সঙ্গে বিবন্তিত নব নব ধর্ম সমুহের সমগ্থয় এবং সংমিশ্রণে এদেশের 


ধর্ীয়চেতনা এক বিচিত্র এবং বিমিশ্র পাপ ধারণ করে । 
বঙদেশের সঙ্গে নাঘসন্প্রদায়ের ঘনিষ্ট সংশ্রব বনু শতাব্দী ধরে 


বঙতমান রয়েছে; আদিমতম যোৌগক নাখতন্ত্রের ধারা এদেশে গুচালত ছিল 
বহুকাল পূব থেকে | ধম ঠাবুরের পৃজা-বিধির এ্ীত্হাগ্ত সুপ্রাচীন । বৌদি" 
ধম প্রচারের পূর্বে এদেশে জৈনধ্মের প্রসার ঘটেছিল । মগধ থেকে বৌদ্বধমের 
প্রবাহ এদেশে এসেছিল খুঃ পৃঃ ৩য় শতকে । অশোকের রাজতকালে। এর 
মধো পধায়ন্রমে গ্রাকৃবৈদিক ও বৈদিক আধগণের আগমন ঘটেছিল ণিভিন্ন 
ধারায় এবং রাটের সুপ্রাটীন ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে নবাগত বিভিন্ন ধীয় চেতনার 
সঙ্গে সংঘর্ষ এবং পরিণামে সমন্বয় সাধিত হয় । ফলে দেশের মুখ্য ও গোঁণ 
বিশ্িন্ন লৌকিক দেবদেবীর ব্রতপারণ ও পৃজা-পদ্ধতির মধে। একট সঙ্গে জৈন, 
বৌদ্ধ, বৈদিক এবং ব্রাঙ্গণা ধারার পরিচয় পাএয়া যায় । 

॥ টউৈনধর্ম ॥ সৈনধস এদেশে প্রথম কখন কিভাবে গ্রচাবিত হয়ে 
ডিল পে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের মধো নানা মত প্রচলিত আছে | তদ্রবা্ড- 
বিরচিত কল্পসূত্রের কাহিনী অনুসারে ভতীর্থৎকর মভাবারের আগমন ঘটেছিল 
রা়দেশে খুঃ পৃহ ৬ষ্ট শতাকে এবং তার “কেবলত্বা' লাভ হয়েছিল এই রাড 
দেশের সৃক্দম ও বজ্ড়মির পুণ্য পীঠস্থানে । 'কেবলত? লাভের পুর্বে ও পরে 
₹ার এদেশে বগৃধর্ষব্যাপী অবস্থান ও পরিভ্রমণের কাতিনী থেকে স্পঙ্টতট 
প্রতীয়মান হয় দেশে জৈনধমের বাাপক প্রচার ভয়েছিল সেয়গে। এদেশে 
গাচীন ধররবিশ্বাস এবং দেবদেবাগণের সঙ্গে জৈন ধারায় সমগ্বয় ঘটেছিল । 
বু শতাব্দীর নান" ধর্মীয় বিবর্তনের পথ অতিক্রম করে আলোচা শতাব'তেও জৈন 
ধর্মের নানা বিশ্বাস সমাজের বিগিন্ন স্তরে বিভিন্প্ূপে বিদ্যমান ছিল। 

॥ বৌদ্ধধর্ম ॥ জৈনধমের মতো বৌগ্ছধমের এতিহাও এদেশে সুপ্রাচীন । 
বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রচার হয় খুঃ পৃঃ ৩য় শতকে অশোকের 
রাজত্বকালে এৰং সেযুগে এই অঞ্চল বৌদ্ধধর্ের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত 


১৬ যোড়শ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহ্িতা 


হয় । শীলভদ্র, অতীশ-দপন্থার প্রমথ বিশিষ্ট বৌদ্ধাচার্যগপের নিবাস ছিল 
বঙ্গভূমিতে । দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তৃক্ণা আজ্ঞমণের প্রচণ্ড আঘাতে 
এদেশের বৌদ্ধবিহার ৪ সংঘারামগুলি বিপর্যস্ত হয় এবং বৌদ্ধধর্মের ধারা 
স্তানাস্তরিত হয় বাঙ্গালার সীমান্তবতী রাজ|গুলিতে । কিন্তু এই ধর্মের 
অনিরধাণ দীপশিখা এদেশ থেকে চিরতরে লুপ্ত হয় নি । এদেশে প্রচলিত 
লৌকিক ধর্মে বৌদ্ধদর্শন-ততব যেমন নানারূপে প্রবেশ করেছে তেমনি প্রাচীন 
দেবদেবীগণের পৃজাপদ্ধতিতে বৌদ্ধধমের প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্টরূপে 


বঠতমান | 
॥ পোরাণিক ধর্ম ॥ বখঙজালাদেশে প্রাপ্ত বিশ্িন্ন প্রতুতথ।দি থকে 


জানা যায়, পৌরাণিণ ধর্মে এদেশে সৃপ্রাচান এক্হিমণ্ডিত | সংস্কৃতি 
লিবর্তনের বিশিম্ন জ্বরের ধর্মবিশ্বাস এই ধারায় মিশেছে ; লৌকিকধর্সের 
»ঙ্গেও এর সমন্বয় সাধিহ ১য়েছে । তাই শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর এব" 
গাণপত, পৌরাণিক ধর্মের দেবমগ্ডলে বিচির দেবদেবীর আগমন ঘটেছে । 
এই সকল দেবদেবীর পুজ্ঞা বিবতিত হয়ে এখনও এদেশে বিশষ 


প্রচলিত আছে । 
॥ নাথ ধর্ম ॥ আধুনিক রাঢ়দেশে প্রচপিত ধর্মমতের মধো একদিকে 


যেমন ধম, মপদা, চণ্ডী, শীতলা পৃজ। অগ্রদিকে তেমান নাথধর্মের ষোগ 
পব'হটি সমাগুরাল ধারায় প্রবাঠিত হয়ে এসেছে । কালক্রমে এই ধারার 
সঙ্গে নানা ধম বিশ্বাস মিশেছে এবং এদেশের ধর্মীয় সমাজে যোগদর্শ । 
নানারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে । বৌদ্ধধমের বিতিন্ন প্রাচীন মতবাদ এবৎ 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক মহাযান, বজধান, তন্ত্রধান বিবতিত হয়ে সহজযান ব' 
সইজিয়া বাপ পরিগ্রাতঠ করেছিল বলে বিশেষঞ্ঞগণের ধারণা । হাজার বছর 
পুরে প্রচিত মাগধী অপত্রংশের স্তরে বৌদ্ধলহঞ্যানা এ নাথগুরুগণ কর্তৃক 'সন্ধ।' 
ভাষায় রাঁচত পদগুলি যোগমার্গের নানা তখো পরিপূর্ণ । 'দশমি-দুয়ারঃ, 
'চান্দ সুজ, 'আলিকাল', মন-পবন, গঙ্গাজউনা, বেঙ্কানাল,_ইতণাদি পারিভাষিক 
শক প্রয়োগে প্রকারান্তরে হ১যোগের প্রণালীই প্রকাশিত ঠয়েছে। পরবন্তিকালে 
লৌকিক দর্শনের এই ধারা সমাজে নানারাপে বর্তমান ছিল এবং যোগাসম্প্রদায়ও 
নানা শাখা উপশাখায় বি্ক্ত ঠয়ে বিচিত্র রুপ ধারণ করেছিল তার বিস্তৃত 
পরিচয় এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক | এই ধমে ডোমী, নটী, রঞ্কা, চগ্ডালী ও ব্রাহ্মণা 
এই পঞ্চকুলের পরিকল্পনা থেকে অনেকে ধারণা করেন এই ধর্ম মূলতঃ প্রাকৃত 
জপদের মধেোই ব্াাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। 


প্রচজিত ধর্ম কর্ম ১৭ 


॥ প্রচলিত ধমকর্ম ॥ আমাদের সমীক্ষিত যুগে জনসাধারণের আচরিত 
ধর্মকর্মের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় বৃন্দাবনদাসের. চৈতগ্চডাসগবতে । একালের 
মতো! সেকালেও ধর্গাপৃজ1 ছিল বালালীর প্রধান ধর্মোংসব 1১ অন্টান্ত পৃ 
অনুষ্ঠানের মধো। মঙ্গলচণ্তী, বিষহরি, যণ্টী, বাসলি, ক্ষেপাল ইতঢাদি বিশেষ 
ভাবে প্রচলিত ছিল।১ চৈত্রমাসে শিবের চড়ক অনুষ্ঠিত হগতো মহা!স্মারোহে ।২ 
অপরাজিতা, মগ্ত্ুঘোষ ভৈরবের পৃজাও অজ্ঞাত স্থল না ৩ বামাচান্ী 
তান্ত্রক উপাসকদের কাধক্লাপের বণনা দিয়েছেন বুন্দাবনদাস-_ 
০৮৮০৩ 0 2 1 নিশায় এগুলা যায় মপিরা আনিয়া ॥ 


এগুলা সকল মধুমতী সিদ্ধি জানে । রি. ডি 289 


রাতি কার মন্ত পড়ি পঞ্চকন্যা আনে । নানাবিধ দ্রবা আইসে তা সবার সনে। 
ভক্ষ। ভোজ গন্ধমালা বিবিধ বসন । খাইয়া তা সন সনে বিবিধ রমণ ।৪ 
যক্ষপৃঙ্জার এঁতিহ্যও সেযুগে অবাহত ছিল।« 'ত্রিসুৃতি বোলের মালা, 
ও পীতঅপ্ধর পরিহিত যোগীর বর্ণনা€ পাওয়! যায় | কবিকঙ্কণের কাকে 
“গায়ে নানা তার্থ চিন'-আহ্কাত পাপব্রাজক সম্ভগণের উল্লেখ আছে .৭ 
স্নানের কালে গোবিন্দ পুণগুরীকাক্ষ নাম উচ্চারণ, ৮ সরান সমাপনান্তে 
শশতা ভাগবত পাঠ সেকালে ধমাচরণের অঙ্গরূপে বিবেচিত হ'তে । একাদ শী, 
চান্দ্রাঃণ ব্রত, তুসপশ করিয় সাগরে মরণ ১» ইত্]াদি সংস্কার শ্্রীৌলোরদের 
মধেো। বিশেষভাবে প্রচলিত চিল 1 ধমার্থে বার্ধকো সন্ত্রীক বারাণসা-বাসের 


বণনা ও পাওয়া যায় 1১ 


্্পপপাগপান ও পাশিাপাশিপপপপপাীশ্পীীশীগ 


১, মুদন্্ মন্দিবা শহ্ব আছে সস ঘবে। 


চি 


গো ৎ্সব কাল বপ্রা কবাজাবব ভাবি ॥ - চৈ. তা. অধ্া হত 


5, চৈ. ভা, তালি ২০5 

২. 1জহবা কটে জিহ্বা ফোড়ে পনয়ে চডক । ক, ক চ ৩৬ 

৩. চৈ, ভা, শাদি ৩ ৪. ৮. ভা, মধা ৮ 

৫, মদ মাংস দিয়া কেঠে। মক্ষ পুজা করে | যন্গ: গুপ্তধনের দেলত। | জৈপধর্মর পরম্পবায় 
যক্ষ অন্বাভম বাস্তর | দশ্ষিণবঙ্ষে ক্ষ উপাধি গ্রচলিত হাছে। র 

“৯৪. ৯১ কত চশীপিত চা? 

৭. গোঁ, বিপু 

১০) জায়া সঙ্গে ধর্ষকেউ ভাবিয়া মুক্তির হাত নাল ণপী কবিল পয়'প ॥ ক. কচ পু. ৪১ 


র্‌ 


১৮ ও ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহিত্য 


পঞ্চদশ শতকের শেষাধে মাধবেন্দ্রপুরী ও তার শিষ্তবর্গের দ্বারা 
এদেশে গোপাল মুনির পুজা প্রচলিত হয় | ষোডশ শতকের প্রথমদিকে 
রন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারা রাধাকৃম যুগল মুতির উপাসনা প্রবশ্ঠিত হর 1১ 
এই সময়ে এদেশে রামানুজ সম্প্রদায় বিশেষ প্রাধান্না লাভ করেছিল বলে 
মনে হয় ।২ গোৌর-নিতাই পৃঙ্জার প্রচলন করেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার- 
ঠাকুর ও আম্বয়। কালনার গোৌরাদাস পণ্ডিত | এন পুজার প্রথম প্রবর্তক 
অদ্বৈত আচাধ ৩ 

| বৈষ্ঃব ধর্ম ॥ পঞ্চদশ-ষোডশ শতকে শীচেতন্বের আবির্ভাব (১৪৮৬ খঃ) 
ধর্মীয় জগতে প্রধানতম ঘটনা | তার প্রভাবে বাঙ্গালীর ধরচেহনার আমূণ 
পাঁরবতন ঘটে । গ্রাক্‌-৮জন্বাযুগে বৈষ্ুব ধমের যে ক্ষীণধারা এদেশে [বক্ষিপ্তভাবে 
প্বা1ঠত ছিল শ্রাতন্বোর আচরিত জাবন চষা ও প্রচারিত ধশ্নমতে তা সংহত 
পে আত্মপ্রকাশ ক!লো এব" সমাগের প্রায় সবস্তরে পুনঃ সঞ্চারিত হ'লো । 
বর্তমান অনুচ্ছেদে প্রাকৃচৈতগাযুগে বৈষ্ব ধের রূপ, পরবতি পপান্তরের ইতিহাস 
এবং গোডীয় বৈষ্বধম প্রতিপাদিত তত্বসমূহ স্বতন্ত্রতাবে আলোচনা করা গেল। 

বাজালাদেশে বিষু উপাসনার এ্রাত্হ্য সৃপ্রাচীন কিন্তু পঞ্চরস প্রধান 
নৈষ্ণনীয় সাধনা কখন কিশাবে কোন্‌ সম্প্রদায়ের ছাপা প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল 
সে সম্পর্কে যেমন কোনো সববাদীসম্মত মত পাওয়া যায় না; রাধাবাদের 
উদ্ভ“বর ইতিতাস% তেমনি মতদ্বৈধতার কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন । আবার 
খগ্রেদোক্ত বিধু কষে পপাস্তরিত হয়েছিলেন কি না সে বিষয়েও নানা মুনির 
নানা মত গলিত আছে । 

এসব জটিপ তত্ডের অনঙাবণা না ক'রে বলা যায়, বনু ধম সাধনার 
পীঠস্তান এই বঙ্গদেশে যুগে যুগে বিভিন্ন ধমমতের প্রবর্তন ঘটেছিল প্রাগেতিঠাসিক 
কাল থেকে 1 আচাধ রামানঞ পক্ষিণদেশে আবির্ভত হয়েছিলেন “শকাকের 
একাদশ শতাব্দীতে 1৪ শ্রীমন্তাগনতোক্ত পঞ্চরসপ্রবণ বৈষ্ুব উপাসনা মার্গের 
কোনো উচিত তিনি হার সবগ্রন্থে করেন নাই কিন্ত আচাধ রামানৃজের অন্ততঃ 


৬ মস. বা. খা ৩১ 

২ আব পেহ অনাটাবে বাম জপি | গোঁ বিশ প্রত ৫২। সুরাবি গুপ্ত প্রথম জীবনে 
ব'সমুব উপ.সক্ ডলে | গে পুত, ভু পৃ ২২৯ 

৩. মু বা, বা, পৃ ৩৯ 


*। ৬ উড স.- ৯ম খণ্ড পৃ. এ৯ 


প্রচলিত ধরন কর্ম ১৯ 


হাজার বছর পূর্বে তামিল গ্রন্থসমূহ্থে দ্রাবিড় দেশে বাসৃদেব-শ্বীকৃষ্ণ উপাসক 
আলবার (41৮৪1) নামক একটি ধম সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায় । সারযোগা 
ত্বঁতযোগী- প্রমুখ এই সম্প্রদায়ের বারোজন প্রবন্তী যোগীকপে বিশেষ খাতি 
অর্জন করেন কিন্তু আলগপবার সম্প্রদায়-সঞ্ধ রসশাবপ্রবণ বৈষ্ণব যে 
খুঃ ১ম শতাবাীতে দ্রাবিড় দেশে প্রচলিত ছিল সে দিষয়ে বিশেষজ্গণ প্রায় 
একমত ১ অনেক পণ্ডিতের মতে, আলবারগণের নাপ্লিনাই-ই পর্পতিকালে 
শ্রীরাধায় এাপান্তরিত হয়েছেন ।২ সে যাইঠোক, এই সম্প্রদায়ের অঞতম প্রবক্তা 
শঠারি মুনির ধ্যানে গোপীাবের উদয় হয়েছিপ । কিন্তু তার উৎসস্থল 
শমভ্তাগবত কি না সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধে। মতঙেদ আছে । এই গোপীশাব 
গুবণ বৈষঃব সাধনা আচার রামানৃজ ও শ্রীমপ্বাাষ কর্তৃক স্বীকুভ ও প্রচাঞ্তি 
ঠয় নাই । নিম্বার্ক ও বিঝুন্থামী-প্রবতিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এই গোপীঠাব 
অংশত স্বীকৃত হলেও মধুররসের সধোতকৃষ্টতা এবং তার সাধন প্রণালীর প্রবর্তন 
উষ্ সম্প্রদায়গুপির মাধ)মে খুঃ ১৩শ শতকের পূর্বে যে স্বাকৃত ও প্রচ।রিত 
হয়েছিল তাও কোনো নিভরযোগ। প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

বাঙ্গালাদেশে মধুররস প্রবণ বৈষ্ব সাধনপ্রণালী যে শ্রীঠেতন্বের পৃবে 
প্রবতিত হয়েছিল তার পরিচয় ্যদেব বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের রচনায় পালয়া 
যায় বটে কিস্ত চন্ত তিন মঠাজ্ঞনের মধা কেট-ই বৈধুব ছিলেন ল | প্রচলিত 
মতাপুসারে, জয়দেব পঞ্চোপাসক, বিদাপতি টশৈব আর বানু পসেবণ চণ্ডীদাস 
শান্ত ধমাবলম্বী ছিলেন । সুতরাং মানস-বুন্দাবলে সিদ্বদেহে আবস্থান কারে 
মঠাভাবদ্বকূপিনী শ্রীবাধার সঞ্চাবীশাবদগরাপা সম্ীগণের আনুগত্য দ্বাবা 
এসরাজ শ্রীকৃষের প্রীতি সম্পাদনের জন্থ জীবন উৎসর্গ করা- গোৌড"য় ব্য 
ধমের এই সারঞ্খ' চৈতশ্বাদেবের আবি্ঞাবের পূধে বাঙ্গালাদেশে বা ভাবক্র 
অগ্ক কোনো প্রদেশে প্রচারিত হয়েছিল বা অনুষ্ঠিত হ'তে তার কোনো গ্রমাণ 
পাওয়া যায় না ; সুতরাং গৌড়ীয় বৈষুবধমের মুঙ্গ ভাব অন্য কোনো দেশে 
প্রচলিত কোনে" সম্প্রদায় থেকে গৃহীত হয় নাই, একথা স্থির 1৩ 

তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ।, শ্রীচৈতন্তদেব জয়দেব-বদ্যা পন্ি-শ্রী'দাস 


ছাড়াও বাামানন্দরায়ের নাটকশীতি (ক্চগন্লাথবল্লভম্) এবং বিল্ামঙজলের 


১, বা বৈ. ধশ_প ৩৪ 
২. গৌ বৈ সা.পূ ৯১১ 
৩০ বাবে ধ.--পৃ ৪৮-৪৯ 


২০ ষোড়শ শতকের বাঙগ।লা : সমাজ ও সাহিত্য 


'শ্রীকৃষ্কর্ণাম্বত" আস্থাদনে প্রীতিলাভ করতেন । সুদূর দাক্ষিণাত্যে কবি 
বিল্বমঙ্জলের কৃষ্জকথার উৎস অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত১ কিন্তু গোদাবরী তটে রায় 
রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচেঙশ্ের সাধাসাধনতত্বের আলোচনা থেকে স্পষ্টতই 
প্রতীয়মান হয় গোঁড়ীয় বৈষ্তবধম প্রতিপাদিত মধুর ভাবের উপসনাক্ ভাবোৎকর্ষ 
রামানন্দ রায়ের হাদয়ে পুঙ্জাডৃত ছিল। 

এছাড়া], বজদেশে দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত গিরি-পুরী-ভারতী প্রমুখ 
সম।াসীগণের আগমন ঘটেছিল বনু পৃর্বকাঙ্গ থেকে । বাংসল্যরসের আধার 
বাল গোপালের সেবক শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরণ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখে পাত্তিকভাবে 
আবিষ্ট হয়ে অচেতন ১তেন ।২ শ্রীচৈতম্বাদেব এই পরম্পরার শিষা । সুতরাং 
শ্রীচৈতন্থের আবিঙগাবে বঙ্গদেশে বৈষ্বধর্মের ক্ষীপকায়া-ম্বহমন্দাকিনীর ভাব- 
[নঝারণীতে যে প্রবল বন্থা সমগ্র ভারতভূমির তটগ্রান্ত প্লাবিত করেছিল তার 
ক্ষেএ প্রস্ভাতিতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী ও রায়রামানন্দের ভূমিকা কম নয়। 
এরা চৈতন্য*ত্বের মন্ত্দ্রষ্টী এবং চৈতন্তভাব-মন্দাকিণীর ভগটরথ | 


| মধুর রস ও পরকীয়াবাদ ॥ পূর্বোক্ত আলোচনায় দেখা গেল, 
শ্রাচেতন্ের আবিভ্বাবের পূবে এদেশে জয়দেব-বিদ্যাপতি-চশ্তীদাস-প্রমুখ 


মহাঞজজনগণের রচনায় মধুর রসের আভাস থাকলেও শান্ত, দাস্য, সথ্য, বাংসলা _ 
এই চতুবিধ শুক্তিরসের সাধনপদন্ধতি যে এদেশের জন্সাধারণের মধ্যে বা শিষ্ট 
ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধে। তংকালে প্রচঙ্গিত ছি তার কোনো প্রমাণ পাওয়া 
যায় না । তবে জ্ঞানমিশ্রাভক্ি, জ্ঞানশৃগ্তাভক্তি, সখ।ত্রেম, দাস্যপ্রেম, বাংসল্য 
প্রেম তত্ব সম্পকে রামানন্দরায় অবহিত ছিলেন । তার হৃদয়ে এট সকল ভাব 
অন্তরশিহিত ছিল ; চৈতন্তদেবের সঙ্গে সাধ।সাধনতত্বের আলোচনায় কান্ত! 
প্রেম বা মধুর রসের সাধনা “সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়”'” রূপে স্থিরীকৃত হয়। 

মধুব রসে ভগবান কান্ত ; ভক্ত কাস্তা। শাশ্তের কুষ্নি&।, দাসের 
সেবা, সথে।র বিভ্রস্ত, বাংসলোর লালন এবং মধুরের কাস্তাশাব_ এই পাঁচটি 
ভাবের গশ্ডীর ও আভিশয্যময় মিজনে মধুব রসের উৎপত্তি । এব স্থায়ীভাব 
মধুরা নামে রতি । গ্রেমভক্তির সূচনা দাস্যে ; বাংসল্ায সখের স্তব অতিক্রম 
ক'রে তখর চরম পরিণতি মধুরে । এই মধুরা রতি --সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থ। 


ভেদে তিন প্রকার । 


বি পা ক পা 


১. গোঁ, বৈ. সা.-২১১ 
২ ধন্য মাধবেম্স বথা অদুত কথন । 
মধ দর্পণে [উঠ ২য় অচতন 7৮. ভা. আদি--৮ 


প্রচলিত ধর কর্ম ২১ 


কৃষ্ণের বূপলাবন্ট দর্শনে সার সঙ্গলাভে নিজের এ্রকান্তিক বাসলাজাত 
রতির নাম সাধারণী | কৃষ্ণের গুপাদি শ্রবণে শান্ত্রসম্মত পরিণর বন্ধনের দ্থারা 
পারস্পরিক সঙ্গ সৃখলাভের বাসনা থেকে যে রতি ডজহদয়ে উত্তৃত হয় তার 
নাম সমঞ্জসা । ভক্তহৃদয়ে যে কৃষ্ণরতি স্বতঃসিচ্ধ, ভগবানের (নিজের নয়) 
তৃপ্তি সাধনই যার অভিপ্রেত যার কাছে সমাঞ্জ সংসার মিথ] হয়ে যায়, যার 
প্রভাবে ভগবান ভক্তের বশীভৃত হন তাই সমর্থারাত । 

মথুবায় কুক্জার রতি সাধারণী, দ্বারকায় ঞঝ্মিনী সঙাঙামার রতি 
সমঞ্জসা, বৃন্দাবণে ললিতা, বিশাখা চক্দ্রাবলীর রতি সমথা-- এ রা কৃষেের 
নিক্যপ্রিয়া । এই নিতাপ্রিয়াগণের সবশ্রেষ্ঠা চত্দ্রাবলা ৪ শ্রীরাধা ; তন্মধে। 
সবাগ্রগন্যা শ্রীরাধা । স্বৃতরাং বৈষঃবীয় শুঙ্গার রসের বৃন্দাবন পালায় স্থায়ী 
ভাব সমথা ; নামে মধুর রতি । নায়ক শ্রীকৃষ্ণ ; নায়িকা শ্রারাধা ; প্রতিনায়িক। 
চক্্রাবঙী । কিন্তু রাধা আয়ানের এবং চন্ত্রাবলী গোবর্ধনের পরিণত বলে 
কৃষেের পক্ষে এরা পরুকায়া নায়িকা । কিন্তু এ পরকায়1! ঠফোঁকিক-পরকীয়া 
নয় ; কারণ সম্পর্ক এখানে ভক্ত-ভগবানে। 


সুতরাং দেখা গেল, সমর্থারতির মধ্যেই পরণীয়ার বীজ নিহিত । হে 
প্রেমের পথে বাধা নেই সেপ্রেমে ত'ব্রতা নেই । স্বকীয়] প্রেম তাই বৈচির'হীন। 
পক্ষাস্তরে, সমর্থাবতি “সান্দ্রতমা ( নিবিড়) সর্বববিস্মারগন্ধ]' অর্থাং 'কুঁলধন্ম লোক 
জজ্জাদিঃ সব কিছুকে অর্থহীন করে দেয় । স্থকীয়ায় তা সম্ভব নয় তাই বৈমঃব 
মহাজনদের মতে- “পরকীয়া ভাবে অন্তি রসের উল্লাস ! ত্র বিনা ইঠার 
অন্থঞ্র নাহি বাস ।'১ 

কিন্তু ষোড়শ শতকে বাঙ্গালাদেশে শ্রীটেতন্থের আবিঙগাব, বৃন্দাবনের 
সঙ্গে বাঙ্গালাদেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রড়তি নানান কারণে পরকীয়াবাদ 
ব্রজ্মণ্ডল অতিক্রম ক'রে বাঙ্গালাদেশে গ্রচারিত হয় এবং এই পরকাীয়়াবাদের 
ধারা অফ্টাদশ শতকেও এদেশে অব)াহত ছিল তার প্রমাণ পাদয়া যায় 
একখানি পুরাতন 'জন্পপত্র' থেকে | 

অবশ্য একথাও অস্বীকার করা যায় না, নিম্বার্ক সম্প্রদায় গ্রশ্চিপাদিত 
রাধাকৃষ্ণ লীলাকাহিনীর স্বকীয়াবাদের ধারা এদেশ থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় 


১, চৈ চ. আদি--৪। ৪৭ 
২, দ্র'চি, প.স. ২। পর সংখা] ১৫১। এ বিষয়ে প্রস্মত গ্রন্থেপ "শিক্ষা বাবসা অনুচ্ছেদে 


“দিগ-বিজয় বিচ;র' প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করা ২য়েছে। 


২ যোড়শ শতকের বাঙ্গাল : সমাজ ও সাহিতা 


নি । পরশুরামরায়ের মাধবসঙ্ীতে তার সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া 
যায় । উক্ত গ্রন্থে রাধাকৃষ্ের শান্্রসপ্মত বিবাহ পরিকল্সিত হয়েছে 1১ 

॥ রাগানুগা ও রাগাস্িকা ভস্কি ॥ 

স্বতঃ উৎসারিত প্রেমে কৃষ্ণ ভজনের জন্য গোপীর ভক্তি রাগাত্সিক। | 
গোপীর এই রাগ জন্মসিন্ধ ১ সাধনলন্ধ নয় 8 যে প্রেমে ভক্ত হৃদয় 
পরম ছুঃখ-৪ সুখরূপে বাঞ্জনা লাভ করে. সেই পরিণত প্রেমের নাম রাগ। 
এই রাগ গোপীর কুষ্ণভক্তির অন্তরাত্বা। বলে ভার ভক্তি রাগাজত্মিকা । 

কিন্তু জীবের রাগ স্বভাবজ নয়__সাধনলব । গোপী ভার আদর্শ | 
জীবের গাধনা চলে গোপীর প্রেমভন্তি বা রাগের অনুসরণ পন্থায় | 
গোপী গুরু, জীব শিল্ঠ | গোপী সিদ্ধ, জীব ষ্ার অনুগত সাধক-_সুকঠিন 
মানস-গপচ্চারী | এই কারণে জীবের ভক্তি রাগানুগা । নরোত্মদাসের 
প্রার্থনা পর্যায়তৃক্ত পদগুজি রাগানুগা ভক্তির সাহিতিক নিদর্শন । 


শ্রীচৈতন্থের ভক্তি রাধাভাবের আনৃগতাময়ী ; কিন্তু গোঁড়ীয় বৈষব 
সাধারণের ভজনা প্রকৃতপক্ষে গোপীভাবের রাধাভাবের নয়, যদিও রাধা 


গোপীগণের অন্যতমা । গোপীভাবে ভজনার অর্থ শ্রীরাধার সখী লঙ্গিতা 
বিশাখাদির আনুশত)ময়ী রাধাকৃষ্ণের সেবারূপা ॥ সেইভন্যা গোঁড়ীর় বৈষ্ণব 
সাধকগণের আন্তরিক কামনা-_চাই না আমি রাধা হতে হব রাধার পণাণ 
প্রিয়া | রাধাভাবের আনৃগত'মরী রাগানুগা ভক্তির মুল কথাই এই 
॥ প্লাধাকষ্জ অচিস্তাভেদাছেদ তত্ব ॥ গোপাভাবে যে ঈশ্বরানুসরণ 
ভার নাম রাগমার্গ | সন্ধা -আহিঃক-উপাসনা-আচার-নিয়ম প্রভৃতি বৈধিমার্গের 
অনুষ্ঠান বর্জন করে ভাস্তরের অনুরাগে ঈশ্বরোপাসনা রাগমার্গের সাধনা | 
এই রাগমার্গের প্রবঙনার্থ ব্রজলীলা এবং ভ্রজগোপীগণ বাগমার্গের সাধিকা | 
ভগবান যোগমায়া অবলন্বনে শরীরী হয়ে ইচ্ছা দেহ ধায়ণ পূর্ববক কৃষ্ণরূপে 
ব্রজ্ধামে যে লীলা সম্পন্ন করেছিলেন-_সেই ব্রজলাঙলার সাহায্যকারিণী শ্রীরাধা। 
ভগবানের যে শক্তি জীবকে সদা অনন্ত উন্নতির পথে পূর্ণমঙ্গল ও 
আনন্দের পথে আকর্ষণ করে তা কুষঃঃ । আর যার দ্বারা ভ্ক্ত তার প্রতি 
আকৃষ্ট হয় তাই ভক্তি । ভক্তি যখন গুণাবরধে আবুত থাকে তখন তার 
স্বরূপ উপলব্ধ চয় না কিন্তু আবরণ মুক্ত হলে মেঘান্তরিত সৃষের মতো স্বরূপে 
১, মাধব সঙ্গীত (বিশ্বভারতী) 
২, “রাগাত্মিক ভক্তি মুখ্যা' ব্রজবাসী জনে । তার অনুগত ভক্তি রাগানুগ। নামে ।-- 
চৈ. চৈ মধ্য ২২। ১৯৭ 


প্রচলিত ধর্ম কর্ম 3৩ 


প্রকাশিত হয়ে প্রেম আখ প্রাপ্ত হয় । এই প্রেম সং-চিদ্‌-আনন্দময় ভগবানের 
হলাদিনী শক্তির বিকাশ মাত্র | ভগবান তিনটি শক্তির আধার--"হলাদিনী 
সন্ধিনী সন্থিত্বষোক1 সর্ববসংশ্রয়ে- বিস্কুপুরাণ । হজাদিলী-সন্ধিনী-স্থিং এই 
ভিবিধ শক্তি ভগবানকে আশ্রয় করে আছেন ; তন্মধো হ্লাদিনী প্রেম স্বরূপ । 
ইনি বাধ নামে কীন্তিতা_হরতি শ্রীকৃফমনঃ কৃ্ণাহলাদ ্বরূপিনী । অতো! 
হরেতানে নৈব রাধিক' পরিকীগডিতা ॥ -সাধনতত্বসার। যিনি কের মন হরণ 
করেন তিনি হরা ; কৃষ্ণ হলাদস্থরূপিনী রাধাই এই নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। 
'রাধ্‌* ধাতুর অর্থ সাধন! পূজা বা তু করা। যিনি সাধনা করেন পৃঞ্জা 
করেন বা! তোষণ করেন--তিনিই শ্রীরাধা । আর এইই শক্তিকে যান আকর্ষণ 
করেন-তার নাম কৃষ্ণ । “কৃষ' ধাতু থেকে কৃষ্ণ” শব্দ নিস্পল্প ॥। “কৃষ' ধাতুর 
অর্থ আকর্ষণ করা । যিনি সাধনাকারিণী শক্তির সবেন্দ্রিযর় আকর্ষণ করেন 
তাকেই বলা হয় কৃষ্ণ । এতএব রাধাকুষফ্ণ একই আত্মা । অগ্নি ও দাহিকাশক্তির 
মতে! ভেদাভেদ বূপে নিত। বর্তমান থেকে সমগ্র প্রাপঞ্চিক জখব সমূঙের 
অন্তর্বাহ্যে বিরাজ করেছেন । কৃষ্ণ তাই গোপীগণকে বলেছেন-_ 

অহং ছি সর্ববভূতা নামদিরক্তোহস্তরং বিঃ | 

ভোতিকানাং ষথা খং ব" ভূর্ববায় জেগাতিরজ্না ॥ 

- শ্রীমন্তাগবত ১০।৮ 1 ৮৫ 
যেরূপ আকাশ, বায়ু, তেড, জল ও ক্ষিতি এট পঞ্চ মহাতূত সমুদয় ভৌতিক 
পদার্থের কারণ ও কার্ধরূপে তাদের অন্তর্হি ব্্তমান রয়েছে তদ্রপ আমি 
সবপ্রাণীর একমাত্র কারণ ও কার্য বলে সকলেরই অন্তর্বান্যে বিচরণ করছি; 
সুতরাং আমার সঙ্গে তোমাদের বিচ্ছেদ খদাপি সম্ভবপর নয় । 


রাধা এবং কৃষ্ণ অভিন্ন আত্মা । জীবকে গ্রেমতত্ব আস্বাদন ও তং 
মাধনা শিক্ষা দিতে ব্রজধামে উভয়দেহ ধারণ করেছিলেন । জীবের সঙ্গে 
ভগবানের সম্পর্ক প্রেমিক-প্রেমিকার । এ প্রেম লৌকিক নয়, অপ্রাকৃত-__তাষ্ট 
এ প্রেমের মিগলস্থল মানসভৃমিতে প্রাকৃত জগতের অপ্রাকৃত ভূমি জাননাধা 
নিত্য বৃন্দাবন । পক্ষান্তরে, এই প্রেম পরকীয়া স্বকীর। প্রেম বর্ণহীন আর 
পরকীয়। প্রেষে নিত্য নূতন ভাবের উল্লাস । 

রাধাকৃ্ণ লীলায় জীব প্রেষভক্তির আদর্শের সন্ধান পেল কিন্ত” কিরপ 
সাধনায় তা লাভ হবে তা জানতে পারলে না। সুতরাং তাদের প্রেমরস 
পিপাঙ চরিতার্থ হলো না । জয়দেব চণ্তীদাস প্রমুখ ছ'একজন ভক্ত ভগবং 


ডু যোড়শ শতকের বাঙাল : সমাজ ও সাহিত্য 


কপার প্রেমের সাধনায় লিছিলাভ করলেও সাধারণ জীবের কাছে সে গৃঢ় 
উপায় অজ্ঞাত থেকে গেল । কাজেই সাধনার আদর্শ স্থাপনার জন্য ভগবানকে 
আবার অবতীর্ণ হতে হল । অপূর্ণ জীবকে শিক্ষাদানের উদ্দেস্ে পূর্ণ ভগৰান 
যুগে যুগে আবির্ভৃত হন । কৃষ্ণ তাই বলেছেন-- 
যদ যদ। চরতি শ্রেষঠস্তত্ব দেবতরো জনঃ 
স মং প্রমাণং কুরতে লোক স্তদনৃবততে ॥ _শ্রীমত্তাগবতদগীতা ৩। ২১ 
অর্থাং সমাজের শ্রেষ্ঠ লোক যেপ্ূপ আচরণ করেন সাধারণ লোক তার অনুসরণ 
করে। তাষ্ট রাধাকৃফ্ের প্রেমভক্তি লাভের জন্য জীবগণ ব্যাকুল হলে দয়ার 
সাগর ভগবান রাধাভাবে মর্থাং হলাদিনা শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রীগৌরাজজ 
রুপে নবর্ধাপে আবির্ভূত হয়ে নিজে কম আচ*পের দ্বারা জীবকে শিক্ষাদান 
করলেন । তাই বৈষ্ণব সাধকগণের বিশ্বাস রাধাকৃষ্ণ একদেহে গৌরাঙ্গ হয়েছেন । 
গোৌরাজের বাইরে রাধা ; তস্তরে কৃষ্ণ । অর্থাং কৃষ্ণই রাধা ভাবকান্তিতে 
আচ্ছাদিত হয়ে গোরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন । তাই তাদের মন্ত্র 
রাধাকৃষ্প্রণয়বিকূতি হলাদিনী শক্িরম্ম। 
একাত্মানা বপি ভূবি পুরা দেহতেদং গতো তো । 
চৈতম্যাথ।ং প্রকট মধুন। তদ্বয়গৈক্যমাপ্তং 
রাধাভাবদাতিসুবলিতং নোৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্‌ । 


রাধা ও কৃষ্ণ স্বরূপতহঃ অভিন্ন হয়েও দ্বাপরের শেষে ভিন্ন ভিন্ন মৃতিতে 
আবিরত হয়েছিলেন, পরে সে উভয় মৃততি একতা লাভ ক'রে কলির প্রথম 
সন্ধায় চৈতন্য নামক রাধাভাবদ্াতিসবলিত কৃষ্ণম্বরূপে প্রেমরস আস্বাদন 
করেছিলেন । রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ই জড় প্রতিযোগী চিদৃঘন মৃত্তি; সুতরাং 
তারা স্বরূপতঃ অভিন্ন ; কেবল ভাব ও কান্তি বিভিন্ন । ভগবানের হুলাদিনী 
শক্িই রাধ। ; সুতরাং- “শক্তি পক্তি মতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন |” 

ভগবান রাধাকৃষণ অবতারে যে তত্ব বিকাশ করেছেন .সই সাধ্য তত্র 
সাধন প্রণালী গৌরাঙ্গ অবতারে প্রচারিত হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণতত্ব- সাধ) অর্থাং 
ভক্তের ভাব । মৃতরাং যিনি ভগবদ্তাবে রাধাকৃফ লীলা করেছিলেন তিনিই 
ভক্তভাবে সেই লীলারস মাধুর্য আত্বাদন ক'রে প্রাপঞ্চিক জীবকে প্রকৃষ$ সাধন 
পন্থা গুদর্শন করেছিলেন । ইহাই সংক্ষেপে গৌড়ীয় বৈষ্বদর্শন প্রতিপাদিত 
অচিস্তা-ভেদাভেদ ততৃ। | 


শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন হলে সে ভেদ অচিস্তা : অভেদ-ঙও অচিস্তা-- 


গ্াকৃ গৌঁডীর বৈফষ হর্ষ ২৫ 


অর্থাধ সুস্পষ্টরূপে তার বিকল্পানা অসম্ভব । তাই এই ভেদাতেদ অতি) । 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ভ্রীশিক্ষাউকের আটটি শ্লোক ছাড়া গ্রচৈতগ্তদেব 
স্বয়ং পৌড়ায় বৈষণবত্তত্ব সম্পর্কে কোনে কিছু লিপিবন্ধ করে যান নি। তিনি 
নিজে আচরণের মধা দিয়ে জীবকে শিক্ষাদান করেছিলেন। পরবতিকালে ভ্রীজীব 
গোস্বামী 'ভাগবতসন্দর্ভ' গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ব সম্প্রদায়ের সবজলসম্মত আচিত্তা- 
ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপন করেছিলেন । কিন্তু এ তত্ব সর্বাংশে বুদ্ধিগ্রান্ধ 
লয় ॥8 অনুভবগম্য | 

॥ প্রাক গোঁড়ীয় বৈষৰ ধর্ম | 

[ বীরভূম-বর্ধমান সীমান্তে অজয় উপতাকায় 
প্রতাক্ষ অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথা সংকলন] 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে রাঢ়দেশে বিভিন্ন ধর্মমতের প্রবর্তন ঘটেছিল 
যুগে যুগে । বিশেষজ্ঞগপের মতে সে হগে রামানুজ, লিম্ার্ক, অধবাচার্য প্রমুখ 
ধর্াচার্যগণের আগমন হয়েছিল ওডিস্তা ও বজদেশে । ওড়িস্যা অঞ্চলেই মৃতঃ 
ঠাদের কর্মকেন্্র স্থাপিত হয় এবং সেই সময়েই সমগ্র পৃথভারতে উক্ত 
সম্প্রদায়গুলির ধর্মমত বিশেষ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে ।১ 

বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে ঠাকুর সকলের পাট নামক একটি পুথিতে 
৬৭টি গ্রাম নামের তালিকা আছে । তালিকাতৃক্ত গ্রামগুলি অজয় তীরবর্তা 
অঞ্চলে বীরড়ুম জেলার ইলামবাজার, দুবরাজপুর, বোলপুর, নানুর থানায় এবং 
বর্ধমান জেলার কাকসা, ফরিদপুর ও অগ্ডাল থানায় অবস্থিত । গ্রামগুলির 
অবস্থান প্রায় ৩০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে । সরেজমিনে তদন্ত করে জান৷ 
গেছে, একদ। উক্ত গ্রামগুলিতে মধ্বাচার্য, রামানুজ ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের শ্রীপাট 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । তৎকালীন ধর্মীয় সমাজে ও গ্রামীন সংস্কৃতিতে এই গ্রামগুলি 
বৈধ্ব পীঠস্থান রূপে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল । সকালে এই সক 
শ্রীপাটের খাতি-ও ছিল সৃদৃরগ্রসারী । ঝালক্রমে তুক্খ আক্রমণের পর 
তর্কানা ও সৃফীয়ানা তরাকার প্রচণ্ড অভিঘাত এবং পরে গোঁড়ীয় বব ধর্মের 
ঈ্াবনে শ্রীপাটগু সে ক্রমশ: বিলুপ্তির পথে অগ্রদর হয়। অনুসন্ধান করে জানা 
গেছে, বর্তমানে এগুলি কোথাও বৈরাগী পোতা' 'বোষ্টমের পোড়ো ভিটে" 


রী 


শপ পপ শিরা সপ পা পা পাপ 
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২৬ ষোড়শ শতকের বাঞ্জালা : সমাজ ও সাহিচ্য 


নামে পর্যবদিত হয়েছে ; কোথাও কেবলমাত্ গ্রামবাসীদের কাছে জনশ্রুতিতে 
পরিণত হয়ে প্রান গৌরবের প্মতিরক্ষা করে চলেছে । 

॥ শ্রীপাট সমূহের সংক্ষিধ্ত ইতিরত ॥ 

॥ সংগৃহীত তথ্যালোচন।|] ॥ উক্ত শ্রীপাট নামমালার অন্তর্ভুক্ত 
কয়েকটি. গ্রামে ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে ষে সকল তথা পাওয়া গেছে 
সেগুলি সংক্ষেপে এইরূপ । ্‌ 

॥ বান্দগোড়া ॥ রোলপুর থানার অন্তর্গত বোলপুর রেলফ্টেশন 
থেকে ১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত এই গ্রাঞ্টির বঙমান নাম বাধণোড়া । 
গ্রামের পুবপ্রান্তে 'বারাহীচণ্তীর তলা? এবং তার সংলগ্ন “ঠাকুর পুকুর । 
গ্রামের পুরাতন চত্তীমণ্ডপটি এইখানেই অবস্থিত । বারাহী-চগ্ডীর কোনো 
মুঠি বর্তমানে নেই, স্থানীয় অধিবাসীদের ধারণা,» যে কোনো কারণেই ছোক 
দেব ওই পুকুরে আত্মগোপন করে আছেন । 

এই গ্রামের অন্থতমা গ্রাম-দেবী মনসার স্থানীয় নাম 'দিদিঠাকরুণঃ | 
ইলি হাড়ী-জাতি-কর্তৃক পৃজিত্া ॥ বনু শতাব্দীর বন বিপধয় অতিক্রম করে 
এই অঞ্চলে মনসাদেবী আঞ্জও আপন মাহাত্মা বজায় রেখেছেন । আজও 
'দশহরা' পঞ্চমী তিথিতে কমকার, কুস্তকার, তন্তবায়, কৃষক তাদের বৃত্তি বন্ধ 
রাখে চিরাচরিত প্রথায় । এই 'টাবু' এতদঞ্চলে মনসা প্রাধাশ্থই সূচিত করে। 
দশাইবা-পঞ্চমার দিন বাধগোড়া গ্রামের 'দিদি-্ঠাকৃরুণ*-দেবীর 'আটনে 
নিকটবত। বোলপুরের মনসাদেবী (স্থানীয় নাম “বড়-মা” বা “বুড়ি-মা” )১ 
ব্রাঙ্গণগ্রাম এবং গণোর] গ্রামের মনসাদেবীগণ সম্মিপিতভাবে গ্রামবাসীদের 
নিকট পৃজা গ্রহণ করেন । গণোরা গ্রাম থেকে মনসাদেবীর গ্রর্তীকৃরূপে 


আসে কাঠের ঘোড়া | প্রসঙ্গত উল্লেখষোগ্য বাধগোড়া গ্রামের দেয়ামী 
হাঁড়ী, ব্রান্গণ গ্রামের দেবীর পৃজ্ারী ডোম এবং গণোরা গ্রামের পুজারী 
জাতিতে বাগদী | কলেরা-বসম্ত রোগের প্রকোপ দেখা দিলে গ্রামে 


সশ্মিলিত মনসাদেবীগণের পৃজার বিশেষ ধূম লেগে যায় । তখন নিকটবতণ 
বুধরো, সুরুল, ঘুড়িষা গ্রামের মনপাদেরীগণ আমান্ত্রত ভয়ে আসেন দিন- 
কয্পেকের জন্য এণং সম্মিলিত সাতবোন মনসার পৃজা হয় মহা সমারোহে।* 
বলি দেওয়া হয় অধিকাধশম্তলে হাস । 


৯. বুড়ী-মায়ী নামে বীড়হোরদের পুজিতা দেবী আছে। 7৩ 8119015 ৮-2 


প্রাক গৌড়ীয় বৈষ্াব, ধর্ম ২৭ 


গ্রামের পূর্বসপ্রাত্তে অবস্থিত পুরাতন শ্রাপাটটি বর্তমানে লুপ্তপ্রায় । 
আখড়'-প্রাজণে পূর্-আমলের মোহাত্তদের সমাধি ছাড়া আর কিছু চোখে 
পড়ে না | স্থানীয়-অধিবাসীদের মতে, প্রায় দেড়শ বছর পূৃর্ষে বৃন্দাবন থেকে 
'ইংস-দাস নাষে এক বাবাজী এই গ্রাষের শ্রীপা্টে অভি-বুদ্ধ-অবস্থার় বসবাস 
করতেন এবং এখানেই তিনি দেহরক্ষা করেন ॥ 


ঞ 


তিনি বিশেষ-ছাদে পীতবন্ত্র পরিধান করতেন এবং ধাতৃময় মৃ্তা (5681) 
দিয়ে অঙ্টাঙ্জে ছাপ অঙ্কিত করতেন । এই রীতি রামানৃদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে 
প্রচক্সিত ছ্িল১ | ফলে অনুমান হয় ইনি ছিলেন উক্ত সম্প্রদায়ের বৈষধব | 
এর পুরে এখানে মাধব সম্প্রদায়ের আন্তানা ছিল | এই পরম্পরার শেষ 
শিদ্ত কুঞ্জদাস বাবাজী গোত্রে ছিলেন অশ্রতানন্দ ব। অগ্রাতানন্দ | এটি 
মধবাচার সম্প্রদায়ের বিশেষ গোত্র । তার মৃতু হয় আঃ ১৩১৪ বঙ্গাকে । 
তার পর কাটোয়ার নিকটবর্তী ওটড:ডা গ্রামের নৃদিংহ দাসবাবাজী 
এই হ্ীপাে বাস করতেন । কার ম্বত্যুর পর “রামানন্দ দাস" নামে একজন 
টহলিয়া' বা 'নেমো-বৈষঞব” এখানে থাকতেন | সন্প্রতি তার মৃত্যু ঘটায় 
বযানে শ্রীপাঁটটি পরিতাক্ত । 


॥ স্বরুল ॥ বান্দগোড়া গ্রামের একমাইঙ পশ্চিমে অবস্থিত সুরু 
গ্রামেও একদ। মাধ্ব-সম্প্রদায়ের কেন্দ্ররূপে বিশেষ খাতি অর্জন করেছিল ॥ 
সে জৌলুস বর্তমানে না থাকলেও গ্রামে 'বৈরাগি-পাড়া নামে একটি স্বতন্ত্র 
পল্লী আজও আছে | বৈরাগীগণ বর্তমানে কেউ কৃষিজীবি কেন্টবা চাকুরীজীবি 
কিন্তু তাদের পদবী দাসবৈরাগা, গোত্র অচ্যুতানম্দ এবং ম্বতার পর ম্বং-প্রোথিত 
করার রীতি আজও অক্ষুন্ন আছে । মৃতদেহ প্রোথিত করার জল পাড়ায় 
স্বতন্ত্র স্থান আছে-স্থানীয় ভাষায় বল! হয়-_-“সমাজ-বাড়ী' / এই সমাজ- 
বাড়ীতে ম্বৎ-সমাধি দেওয়ার পর তার উপর ইণ্ট বা পাথর দিয়ে মন্দিরের 
চড়ার আকারে স্তপ নিপ্নাণ করার রীতি আছে ; সম্পন্ন ব্যক্তিরা তার 
উপর বড় মন্দিরও স্বাপন করেন ।২ এই গ্রামে এদের বসতি যে কত্ত 
পুরাতন তা এই সমাধিস্তূপ গুলি দেখলে সহজেই অনুমান করা যায় । 


১, ভারতবর্ধায় উপাপক সম্প্রদায় ১ম খণ্ড পৃ.১৯ 
২. ভ্রীপাট কীকুট্যায় সমাধিস্থলের উপর বৃহৎ মন্দির নিখিত হয়েছে। 
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॥ বঙ্গভপুর ॥ সুরুল গ্রামের প্রায় মাইল তিনেক উত্তর-পশ্চিমে 
কোপাই নদীর তীরে অবস্থিত বল্লভপুর গ্রামটি বর্তমানে বন্যায় বিধ্বস্ত হয়ে 
গেলে-ও এককালে যে এট গ্রামের বোলবোলাহ- ছিল তাঁর নীরব সাক্ষী ধর্সরাজ, 
একলিঙগদেব, রাধাম'ধব প্রমুখ গ্রাম-দেবতাগণ | ধর্মরাজের প্রতীকৃরূপে 
'এই গ্রামে পৃজিত হন ত্রতৃগ বৃক্ষের তলদেশে অবস্থিত কৃর্মলাঞ্চন বৃহং প্রস্তর-থণ্ড। 
রেখ দেউলের রীতিতে নিমিত ভগ্রপ্রায় টেরাকোটা-খচিত শিবমন্দিরটিও অল্প 
দিনের নয় । এই গ্রামের শ্রীপাট বর্তমানে লুপ্ত । গ্রাম-বৃদ্ধদের বালাস্মৃতি 
রোমন্থন থেকে জানা যায়, এখানে বৈষুব আ্ীপাট ছিল । শ্রীপাটের মাতাজী 
অতি ধুদ্ধা সৌদামিনীদেবী সেকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন | এর 
সম্পর্কে নানা অলোৌঞ্চিক কাহনী এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে । কথিত আছে 
গ্রামের জমিদার-বঝাড়ীর দুরধর্ষ ডাকাতদলকে বৃদ্ধা সৌদামিনী একা নিবৃত্ত 
করেছিলেন । ডাকিনী-যোগিনী বিদ্যায় নাকি তার সিদ্ধিলাভ হয়েছিল | 
এই গ্রামে নদীগর্ভে একটি প্রস্তর*নিমিত প্রাচীন-মৃতি আছে। স্থানীয় লোকেরা 
বলে “পাধাণী-কালী' । পৌষ সংক্রান্তির দিন তার আনৃষ্ঠামিক পূজা ও 
মহোৎসব হয় । 

॥ মনোহরপ,র ॥ বল্লভপুর গ্রামের 9 মাইল দক্ষিণে কোপাই নদীর 
তীরবর্তী মনোহরপুর গ্রাম একসময়ে শাক্তপীঠরূপে প্রসিদ্ধ ছিপ । গ্রামের 
ভট্রাচার্য বাড়ীতে প্রাপ্ত মনোহরপুর গ্রামের পুরাকথা-সম্বলিত একখানি প্রাচীন 
তালপাতার জীর্ণ পুঁথিতে একটি শ্লোক আছে-__ 

“মনোহরপুর কাশীচ কোপায় মণিকপিকা । শিবরাম শিব সাক্ষাং 
হররামঃ হরমিন |” 

প্রাচীনগণের মতে, এ গ্রামেব প্রতিষ্ঠাতা শিবানন্দ তীর্থস্বামী প্রৌঢ়াবস্থায় 
গারহ্‌স্থ্য আশ্রম ত্যাগ করে বারাণদী গমন করে ধমালোচনার় কালযাপন 
করেন । অতঃপর একদা তিনি সশিষ্তমণ্লী একটি প্রস্তরময় শিবঙ্গিজ সহ 
মনোহরপুর গ্রামে পদার্পণ করে শিবঙিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন । বর্তমানে সে 
শিবলিঙ্গ এবং মন্দির কোপাই নদীর গর্ভগত | শিবানন্দ তীর্থস্বামী আর 
গৃহাশ্রমে প্রবেশ করেন নাই । গ্রামস্থ শ্মশানে ভিনি কালাতিপাত করতেন। 
একদিন রাত্রে স্বপ্রাদেশ হয়, “তুমি গ্রামের অভ্যন্তরে পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন 
কর এবং নবরাত্ি সংকল্প করে সেখানে স্বন্ময়ী মৃতি স্থাপন করে জামার 
ারাধনা কর, তাহ'লে তোমার স্বকাধ-সাংন হবে 1” রি 
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স্বপ্লাদেশ অনুসারে তিনি দর্গা-মূতি স্থাপন করে মাতৃপৃজায় ব্রতী হল । 
তদবধি এই মহাপৃজা এখনও চলে আসতে । প্রতিপদ থেকে সপ্তমীর অর্থরাত্র 
পর্যন্ত জপ্‌ করে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন । ভাই এখনও সপ্তমীর অর্ধরাতে 
অফীমী তিথির পুর্বেই অষ্টমী বিহিত মহাপৃজা বলি, হে'ম, পূর্ণাহুতি সম্পন্ন 
হয়ে যায় । সপ্তম*র মর্ধরাত্রে মহা-অহীমী পৃজার প্রথা এই অঞ্চলে আর কোথাও 
আছে বলে জানা যায় নি। 

এই গ্রামের ভট্টাচাধগণ তার্থস্বামী মহাশয়ের বংশধর বলে দাবা করেন। 
এদের অন্যতম পূর্বপুরুষ মগ্েশ্বর শ্ায়পঞ্চানন মহাশয় কাশীধামে চতুষ্পাঈ 
স্থাপন করেন । পরে তিনি তার প্রধান শিষ। রামত্রন্ম শ্যায়তীর্থকে সঙ্গে লিয়ে 
গ্রামে প্রত।াব্তন করেন 1 এদের গোত্র বাংসল্য এবং বীজমন্ত্ বশ্রীভীরাঁজ 
রাজেশ্রী ত্রিপুরাসুন্পরী” । বাড়ীতে পঞ্চ-মৃণ্তীর আসন থাকার জন্য তৃলসা- 
গাছ স্থাপন করা নিষিদ্ধ ; তথাপি গ্রামবাসীরা এই ভ্ট্রাচা বাড়ীকে আজও 
'গৌসাই-বাড়ী” বলে অতিষ্কিত করে । 

এই গ্রামটি একদ] মধ্বাচার্য-সম্প্রদায়ের বৈষ্বদের অন্বতম পীঠস্থান 
রূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল | বর্তমানে মুল শ্রীপাট কোপাই নদীর গে 
বিলীন হয়েছে । নদীতীর-সংলগ্র একটি পতিত ডাঙ্জাকে বলা হয় 'বৈরাগী 
পোতা বা 'আখরা-পাকুড়-তলা” ! পতিত জমিতে রয়েছে একটি পুরাতন পাকুড 
গাছ এবং কয়েকটি নিমগাছ । ধ্বসনামা নদীর পাড়ে এখনও শ্রীপাটের প্রোথিত 
ভিত্তি এবং সমাধিস্তপ দেখা যায়। দু'শ বঞ্ছর পৃবেও এই আখড়া বাড়ী নৃতাগীতে 
ভমজমাট থাঁকতে। । প্রাচীনগণের মতে, এই পাটের প্রতিষ্ঠাতা মলোহুর দাস 
বাবাজী ছিলেন অলৌকিক শক্তিসম্পন্প ॥ সম্ভবতঃ এল লাম অনুসারে 
গ্রামের নাম মনোহরপুর । সিদ্ধপুরূষ রাপে এট অঞ্চলে বিশেষ খঠাতি ছিল 
তার । অদূরে রামনগন গ্রামের শ্রীপা্টে এখনও বাবা মনোহর দাসের পাহুক। 
এবং সমাধিমঙন্দির আছে । এই পরম্পরার শিষ্া ৬জরীদাস বাবাজী ছিঙেন 
মলোহরপুর গ্রামের আখড়াধারী মোস্ান্ত। এর বংশধররা এখনও গ্রামে বাস 
করেন । এদের বৃত্তি কৃষিকর্ম কিন্তু গলায় কামাল! ধারণ এবং অস্কান্থ বৈধব 
আচার পালন করেন । এদের শোর অশ্রুতানন্দ ; স্ৃতয়াং এ রা মাধব সম্প্রলায়- 
ভক্ত । মনোহরদাসের নামে তাদের সেব' প্রচলিত । আজও নবাক, £পৌষ- 
পার্বণ, অন্প্রাশন, বিবাহাদি অনুষ্ঠানে এদের মনোহরদাসের নামে নৈবেগ্য 


লিবেদন করতে হয়। 


৫০ যোঁড়শ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহিত্য 


এই গ্রামের কোপাই নদীর তীরে “বর্ণাঘা্ট, নামে একটি রহস্যময় স্থান 
আছে । পূর্বকালে এই স্থান থেকে অবিরত বর্ণাধারা প্রবাহিত হয়ে কোপাই 
নদশতে মিশতো । এখন সে উৎস শুকিয়ে গছে। এই বর্ণাঘাটে 'গ্রামবাদীদের 
স্বামীয় উচ্চারণে ঘল্লাথাট) অনেক পুরাতন সমাধিস্তপ আছে। এগুলি মনোহরপুর 
গ্রামের আখথড়ার বৈষণহদের সমাধি । ্‌ 

গ্রামের উত্তরে রয়েছে 'ব্রলদৈত।তল।' । এই উপদেবতার প্রতীকরূপে 
পৃজ] হয় শ্যাওড়া গাছ ; পৌষ সংক্রান্তি ও মাঘ মাসের প্রথম দিলে । এট উপলক্ষে 
ছোটখাটো! মেলা বসে । স্থানীয় অধিবাসীদের দ্ঢ বিশ্বাস বাব ব্রন্মাদৈত্য 
গ্যাওড়। গাছে অবস্থান করেন । প্রন্গদৈত্য এই অঞ্চলের সাওতালদের দ্বারা 
পুজিত দেবতা । 

গ্রামের অদূর দক্ষিণে 'রন্ত্রতুলাকাচী অধিষ্ঠাত | দেবস্থানটি লোক মূখে 
বিকৃত হয়েছে 'অন্ধকালীর স্থান' রূপে । প্রস্তরনিম্িত মৃতিটি প্রকাণ্ড গর্তের 
মধে) অবস্থিত । লোকে বলে এই গঠের সুরঙ্গ নাকি বুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত । 
কালী নামে পৃজিত। এই প্রত্তবস্তটির স্বরূপ নির্ণয় এবং সুরঙ্গের রহ্হ্য উদ্ঘাটন 
ব্যাপকতর অনুসন্ধান ও বৃহত্তর গবেষণা কর্মের অপেক্ষা রাখে । €বী রঙের 
মধ্যে অবস্থিতা এবং কার্তিক মাসের তুলা রাশিতে (দবীর পৃজা হয় তাই এর 
নাম কুন্্রতুলা কালী । 

এই গ্রামের পূর্বোক্ত ছুর্গামন্দির প্রাঙণটি বিশেষভাবে দ্রষ্টবা । 
দর্গামন্দিরের পাশেই রয়েছে পুরাতন বিল্ু্-দেউলের ধ্বংসাবশেষ । স্থানীয় 
গুবাদ, মুসলমালরাই এই মন্দির বিনষ্ট ক'রে ধাতু নিগ্মিত দেববিগ্রহ অপহরণ 
করে । এই প্রবাদ ইসলাম প্রচারের তুর্কানারীতির কথা স্মরণ করায় । কিন্ত 
উক্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের সম্মুখে যুপকাষ্ঠ এবং সেখানেই বর্তমানে দুর্গাপূজার 
সময় বলিদান হয় । এই বলিদান স্থান এবং যৃপকাষ্ঠ দুর্গামণ্ডপের পিছন দিকে 
অবস্থিত | প্রচলিত নিয়মে বজিদান স্থান মন্দিরের সম্মূথে অবস্থিত হয়। 
তাছাড়া এখানকার কালীপৃজা পদ্ধতিও ভিন্ন । পুজার প্রথম মন্ত্রটি হ'লো_ 
গণেষঞ দীনেষঞ ব্রহ্মা বিষ শিবম্‌ শিবাঃ ইতাাদি | গুঁজার বিশেষ বিধান 
অনৃষায়ী পৃজঞারীকে মদ্যমাংস ভক্ষণ করে প্রথমে বিছু পৃজা! করতে হয়; 
তারপর হয় শিবম্‌ শিবার পৃজা । প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য বীরভূম জেলার 
পাইকোড় গ্রামে হন্যমাংস দিয়ে ভোগ নিবেদন করার প্রথা আছে। অনুসন্ধানে 
প্রাপ্ত এই সকল বিচিত্র তথ্যাদি থেকে ধারণ। হয় রাড়ে পৃজিত অসংখ্য দেবদেবীর 
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বৈপিইপূর্ণ পুজা-বিধানের মধোই এদেশের ধর্মীয় ও সা'স্কৃতিক ইতিহাস 
আত্মগোপন করে আছে । এগুলি ব্যাপকভাবে সংগ্রহ ওতাদের স্বরূপ 
উদ্ঘাটন বৃহ্ঘতর গবেষণা কর্মের অপেক্ষায় রাখ! গে । | 

॥ বিষুঃখণ্ডা ॥ মনোহরপুর গ্রামের “ মাইল উত্তর-পশ্চিম অবস্থিত 
এই গ্রামটি পুরাতন দলিলে চক-বিষুদ্খণ্ডা রূপে উল্লিখিত । গ্রামে বর্তমানে 
মূপলমান অধিবাসীর সংখ্যাই বেশী। 'সিকদার'-পদবীযুক্ত সন্তান্ত মুসলমালদেরই 
গ্রামে বিশেষ প্রাধান্য । গ্রামে কয়েবটি মধব সম্প্রদায়ের বৈষ্কব পরিবার বাস 
করেন । এদের বৃত্ত কৃষি; পদবী মোহাস্ত । মোঠাস্ত আনে, মোহাত্তদের 
সেবা গ্রচল্সিত আছে গুরু গোপাল-দাসের নামে, কিন্তু কোনো জ্ীপাট নেই। 
তবে গ্রামের পশ্চিম-প্রান্তে মুসলমান পাড়ার পাশে ধানক্ষেতের মাঝখানে 
প্রাচশন নিমগাছ পরিবেষ্টিত কিছুটা পতিত জমি আছে | এই গ্রামের প্রাচীন 
শ্রীপাটটি এইখানেই অবস্থিত ছিল, বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস । মুসলমানদের 
হাতেই যে এই শ্ত্রীপাট একদ। নির্মূল হয়েছিল ভার প্রমাণ পাওয়] যাচ্ছে ঠিক 
ওই পতিত ডাঙ্জার পাশে গোরস্থান স্বাপনের পরিকজনার মধ্যে । এখানেও 
সেই গোহাড়ের ঘায়ে দেউল-দেহড়া ভাঙ্গার কণহ্কাময় ইতিহচস আত্মগোপন করে 
আছে । উক্ত পতিত জমিতে বর্তমানে হল্‌ চালনা নিষিদ্ধ কারণ একটু খু'্ড়লেই 
এখানে তৈজস-পত্রা!দি প্রত্রবস্বর সন্ধান মেলে । এই ধর্মীয় বিধি-নিষেধ-টুকৃই 
এই গ্রামের বৈষ্ণব শ্বীপাটের স্মতিরক্ষা করে চলেছে সঙ্গোপনে । গ্রামটি থে 
বৈঞুবধনের প্রাচীন পীতস্তান বিষ্ুঃখণ্ড। গ্রাম-নামেই তার প্রমাণ । 


॥ নেবড়্যা ॥ বোলপুর থেকে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে সিউড়ি-বোলপুর 
প্রধান সডকের পাশে অবস্থিত এই গ্রামটির বর্তমান নাম-লেবড়াশ্বর । আদি 
গ্রাম-দেবতা শিবের নাষ থেকেই এই গ্রাম নামের উৎপত্তি । লেবড়া অর্থে 
লিজ । এই গ্রামের শিবও লিঙ্গ মুিতে অধিষ্ঠিত | হিন্দি ভাষায় এট শকাটি 
'লোড়া” মারাঠীতে “লেবৃড় এবং মৈথিলীতে 'লগুড়া” রূপে পাওয়া যায় । 
এইট গ্রামের প্রাচীন শীপাটটি মাধ্ব সম্প্রদায়ের । গ্রামের বৈরাগী পাড়ার 
বর্তমানে কয়েক ঘর বন্ধিষণ বৈষ্ণব বাস কবেন । এ+দের সেবা প্রচলিত আছে 
রাঙ্জাবাবা বা রাঙ্গাঠাকুরের নানে । প্রকাঞ্জ এবং প্রাচীন নিষগাঞছের নীচে 
রাঙ্াবাধার সমাবিশ্বান | ইনি সাধনায় লিছ্বিলাভ করেছিলেন |” এর 
অপ্রকট সম্পর্কে ষে কাহিনী প্রচলিত আনে তা ইচ্ছাম্বত্যার মতে? 1-- 

একদিন অতি বৃদ্ধ অবস্থায় রাঙ্জাবাবা তার শিল্তদের জানাজেন তীর 


৩৪ ষোড়শ শগ্তকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহিত্য 


অপ্রকট হবার সময় উপস্থিত হয়েছে । তার নির্দেশ মতো শিপ্তর! খোল করতাজ 
বাছিয়ে কীতন করতে লাগলো । রাঙ্গাবাবা জীবন্ত সমাধিস্থ হেন । সমাধি 
গভের* অভান্তরে রইলো! তার প্রিয় অন্ব-রিতামাক এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় অঙ্কন 
প্রিয় বস্তগুলি । শিল্যুরা তার সমাধি বেষ্টন করে কীত'ন করতে লাগলো । 
প্রবাদ, আজও কখনও কোনো গভীর রাত্রে সমাধি স্তুপ থেকে খোল করভালের 
বাদ্যধবনি ভেদে আসে ; আর সুগন্ধ পাওয়া যায় রাঙ্গাবাবার প্রিয় অন্বুরি 
তামাকের । সেযুগে রাজাবাব] মধ্বাচাধ সম্প্রদায়ের বৈষুব সমাজে কতখানি 
খ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন তা অনুমান করা যায় তার এই নিত্যলীলার 
কাহিনী থেকে । সমকালের টৈষবগণের দৃষ্টিতে এরা ছিলেন দেবকল্প চরিত্র। 
নেবড্যার নিকটবর্তী ধনাই, ইমাদপুর গ্রামের আখডাতেও রাঙ্গাবাবার অপ্রকট 
সম্পঞ্চিত এইট অলৌকিক কাহিনীটি প্রচলিত আছে । 


॥ সিআন ॥ বোলপুর থেকে ৪9 মাইল পূবে অবস্থিত অতি প্রাচীন 
গ্রাম সিয়ান । গ্রামবৃদ্ধরা বলেন, এ দেই মহাভারতের অঙ্গদেশ । গ্রামের 
পাশেই বিস্তৃত ধানক্ষেতের মাঝখানে একটি কুণ্ড আছে; কুগুটির নাম 
মনিকৃণ্ড । খযাশৃঙ মুনির নামের স্মৃতি বিজিত । আজও প্রতি বছর পৌষ 
মাসের সংক্রান্তির পুণ।ন্লান উপলক্ষে এখানে মেলা বসে । স্থানীয় জনসাধারণ 
কুণ্ডে মান ক'রে গল্গাম্নানের পুণ। অর্জন করে । 


এই গ্রামে অনেক বৈষণবের বাস । তাদের অনেকেই গোত্রে অচ্যুতানন্দ £ 
অর্থাং মাধব সম্প্রদায়ত্বক্ত । বর্তমানে এরা কৃষিকমে কালাতিপাত করে কি 
কালাষ্টাদ বৈরাগী ও অবলা দাসীর আচার,.আচরণে বৈষ্বীয় সংস্কার বজার 
আছে পুরোমাত্রায় । অবপ্রাবালার পৃবনিবাস বর্ধমান জেলার নারীসাধনপূর। 
সেখানেও মাধ্ব-সম্প্রদায়ের বিখ।াত জাখড়া আছে । নিকটবর্তী 'গাজিডাঙ্গা 
গ্রামের আখড়ার প্রখ্যাত মোহাত্ত বলাইদাস কালাাদের গুপ্ | ভ্ত্রিসন্ধ্যা 
গুরুপ্রণম ও নামসংকীত্তন করে তার! দিনাতিপাত করে । এদের উপজ্ীবিক। 
অযাচক বৃত্তি । কাণ্তিক মাসে গ্রামে টহল দেওয়া কালাটাদের প্রতি বছরের 
কাজ । তার বিবৃতি অনুসাবে, মর্বাচাধ সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী এই রকম-_ 

অবস্তিকাপৃরি ধর্মশাল। 1! বদরিকাশ্রম ধাম । নৈমিষারণ্য সুখবিলাস। 


অঙ্জপাট ক্ষেত্র । সাবিত্রি ই । ব্রন্গ উপাদি। বিশ্ুভ্যাং মস্্র। ইস দেবতা, 
সালোক্ষা মুক্তি । সৃখদ্বার। ভ্রিকাল আচাষয। অছৈতশাখথা । জজ্ত গোত্র। 


প্রাক গৌড়ীয় বৈফাৰ ধর্ম | | ভগ, 


শুরুবর্ণ । হরিনাম আহার । নারায়খ পারিষদ্‌ | সামবেদা । তুলসীমালা 


ধারণং । হরিমন্দির তিলক দ্বাদশ অঙ্গে ধারণং ॥ 
গ্রামবৃদ্ধদের বিকৃতি অনুসারে, গ্রামে আর একটি পলা কাপুড়ে” 


বৈরাগীর আখড়া ছিল | €স আখড়ার কোনে! চিহ্ধ বঙমানে না পাওয়া, 
গেলেও সেটি যে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আখড়া! সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ 


নেই। কারণ রক্তবর্ণের তন্ত্র নিশ্বার্ক-সম্প্রদায়ের পরিধেয় । গ্রাষাভাষায় 
তাই তাদের বা! হতো 'লালকাপুড়ে বৈরাগী” | 
॥ মুলুক ॥ সিয়ান গ্রামের অদুষ্দক্ষিণে অবস্থিত মুলুক গ্রামের 


সাবেক নাম গঞ়েশপুর । তদানীন্তন বীরডূমের স্থানীয় শাসক মীর্জা শিয়াশের 
নামানুসারে এই নাম । সেকালে এই অঞ্চল ছিল তুকণদের অন্ততম প্রধান 
ঘাটী । এখানকার তুকী আক্রমণ ও দাঙ্গ।-হাঙ্জামার কাহিনী শ্রীহয়েকৃষঃ 
মুখোপাধ্যায় সাহিতারত্র তার বারভূম বিবরণ (তৃতীয় ঘণ্ড) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন 


€ চলিত জনশ্রতির ভিত্তিতে । 
এই মুলুক গ্রাম চৈভগ্গোত্তর ম্বগে গৌড়ীয় বৈষ্ঠবধর্মের অগ্কতম 


প্রখ্যাত পাঁঠস্থান রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে । কথিত আছে, দ্বাদশ-গোপালের 
অগ্ঠতম ধনঞয়-পগ্তের ভ্রাতা সঞ্জয়ের পৌত্র যচৈতন্ডের পুত্র রামকানাই- 
ঠাকুর মূলুক গ্রামে এসে বসদাস করেন। মুলুকের বর্তমান শ্রীপাট রামকানাই 
ঠাকুরের লামের সঙ্গে সংযুক্ত । মুলুকের & মাইল পৃবে জলোন্দি গ্রামে ছিল 
সঙ্জয়ের নিবাস 1 পরে তিনি মুলুক গ্রামে এসে কুলদেবত। শ্রীরাধাগোবিন্দের 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠী করেন । অন্যাপি তার সেব! প্রচলিত আছে । রামকানাই 
ঠাকুরের মুলুক্ে আগ্মমণ, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য তৎকালীন মুসলমান 
শাসকের কাছে তিন কোদাল পরিমিত ভূমি প্রার্থনা, রামকানাই ঠাকুরের 
অভীহটপিদ্ধি অবশেষে মন্দির নির্সাণকালে কড়িকাঠ নিদিষ্ট মাপ থেকে 
ছোটে হয়ে যাওয়া, দেবানৃগ্রহে কড়িকাঠের আয়তন বৃদ্ধি এ সব সম্পর্ষে 
এই অঞ্চলে নান! অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে । স্থানীয় অধিবাসীগণ 
আজও শ্রীপাটটিকে 'কড়িবাড়া রামকানাইয়ের পাঠবাড়ী' নামে অভিঞ্িত করে। 
মন্দির-সংলগ্ন অপরাজিতা দেবীর মৃতিটি প্রান । মন্দিরের খিলানে তুকণ 
আমলের স্থাপত্যকলার নিদর্শন আছে । 

প্রাকৃচৈতন্তযুগে ম্বলুক গ্রামে নিস্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্বদের 'অগ্ততম 
ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্্র ছিল । বর্তমানে উল্লেখযোগ্য মিদর্শন 
আর অবশিষ্ট নেই | নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের লিখিত প্রাচীন পুথি এই গ্রাম 
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থেকেই সংগ্রহ করেছেন বিশ্বভারতী । পুখির পুষ্পিকায় এই রকম উল্লেখ 
আছে । 

॥ যইসডাল-আদির্তপ্ুর গোআলপাড়া ॥ বর্তমান প্রাস্তিক' রেলফ্টেশন 
সন্নিষ্থিত এলাকায় অবস্থিত এই গ্রামগুল্গিতে বন্ঘানে কোনে শ্রীপাট নেউ 
তবে দেড়'শ বছর পূর্বেও মইদডাল-গোয়ালপাড়আদিত্যপুর অঞ্চলে মাধৰ 
সম্প্রদায়ের বৈষধবদের অন্কতম প্রধান কেন্দ্র ছিল । নানা কারণে এই 
আখড়াগুলি বত'মানে গুপ্ত হয়ে গেছে । অনুসন্ধানে জানা যায়, এই অঞ্চলের 
বৈষঞবের। বেশীরভাগ গ্রাম ছেড়ে শহরে চগে গেছে জীবিকার অন্বেষণে । 
হয়ত অর্থনৈতিক গরবস্থা এবং শগুরে জীবনের প্রলোভন এদের এমন ছন্নছাড়া 
করেছে । এরই মধ্যে এখনও "একজন প্রাচীন স্মৃতি অহাকড়ে ধরে আছেন। 
এষ্ট রকম এক বৃদ্ধা বৈষধবী চঞ্চলাবালা আর বুদ্ধ ভক্তদাস বৈরাগী পারুলডাঙ্জার 
নির্জন প্রান্তরে ভিক্ষামাত্র সম্থগ করে ঘর বেধে বাস করছে | এদের গোত্র 
অচ্/তানন্দ ) সেবা ক্ষ্যাপামায়ের । এই ক্ষাপামায়ের শ্রীপাট বীরভম জেলার 
আহ্‌মদপুর রেলস্টেশনের নিকট দেশটাদপুরে অবস্থিত ।১ অবলাবালার 
বিবৃতি অনুযায়ী, ক্ষ্যাপামা ছিলেন অলোৌকিক-শক্তিসম্পন্না । এর সম্পর্কে 
প্রচলিত কাহিনীটি এই রকম-_ 


ক্ষাপা-মা দেশ্টাদপুরে দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করছেন | ডজোত- 
জম! কিছু ছল ; তাতেই তার উদরামের সংস্কান হ'তে । ক্ষ্যাপা-ম! 
বিকৃত-মস্তিষ্কা এবং বিষয়-সম্পর্তি সম্পর্কে উদাসীন । জামর খাজনা মেটে 
ন। নিয্সমিত | তলব এলো জমিদারী কাছারি থেকে । অনেক অনুসন্ধান 


করে জগমদারের পেয়াদা-পাইক পাকড়াও ক'রে নিয়ে এল বৃচ্ধাকে। বৃদ্ধার 
বেশ ভূষায় উল্মাদের চিহ্ণ | সঙ্গে একটি ছেঁড়া কাথার ধোঝা। তার মধো 
বাসা বেষেছে বিছে-ই'ন্দুর-আরশোল। প্রড়তি কাটপতঙ্গ | সেগুলি কাথার 
বোঝা থেকে বেড়িয়ে পড়লে বৃদ্ধা সেগুলি কুডিয়ে রাখেন সযত্কে জমিদারবাবু 
খাজনা আদায়ের কৈফিয়ং তলব করলে বৃদ্ধা কাথার বোঝাটি ফেলে রেখে 
চলে গেলেন বাকী খাজনাপ্র টাকা আনতে । ইতিমধ্যে নামলে মৃলধারে 
বর্ষণ | জমিদারের কাছারি প্রাণে হঠাটু-জল । কিন্তু বৃদ্ধার কাথার বোঝাটি 


১, এই আখড়া থেকেই শ্রীহরেরজ্জ মুখোপাধাষ সাছিতারতু জয়দেব সম্পক্ষিত নৃত্তন কাহিনী 
সম্বলিত গীতগোবিন্দের পুথি আবিষ্কার করেছিজেন। +-কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ- 


ভূমিকাংশ জবা । 


প্রচলিত ধর্ম কর্ম | ৩৫ 


ভিজে! না|! । এই অলৌকিক কাহিনীর প্রচার হলো ; বৃদ্ধা কক্ষ্যাপা-জা' 
রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলেন । আজও ক্ষযাপাযায়ের আখড়ায় হরাযোগা 
বাাধির প্রতিকারকল্পে সেই ছেঁড়া কথার টুকরো ফেওয়ার প্রথা জাছে । 


॥ কান্দপুর ; বীরভূম জেলার ইলামবাজার খানার জন্তর্গত কাদ্দপুর 
গ্রামের জ্রীপাটটি একটি উচু চিবির উপর অবস্থিত । তার পাশেই বয়েছে 
গ্রামদেবতা ধর্মরাঁজের পুরাতন মন্দির | স্ত্রীপাটটি যে প্রা্*নকাজে প্রতিঠিত 
হয়েকিল তা বেশ বোঝা যায় । আখড়ার স্বতন্ত্র কক্ষে পূর্বতন ধোহাস্তদ্রে 
সমাধিগুলি সষড়ে রক্ষিত আছে ; অন্যত্র দেখেছি খোলা জায়গার সমাধিস্থান। 
সমাধিস্তপগুলি নামাবলী দ্বারা আবৃত । গৃহের মধ্যে রয়েছে তাদের পাহুকা।, 
অজিনাসন এবং কুলুঙ্জিতে পাত.তাড়ির মধে। চৈতন্থচরিতাম্বতের পুথি, নরোত্তম 
প্রমুখ মহাজনদের পদাবঙ্গীর খাতা, কিছু জীর্ণ পৃরাতন-পঞ্জিকা | পৃথিগুজিতে 
নিয়মিত ফুল-জঙ দেওয়! হয় | একইনধ মোহান্তদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত 
সুদূর অতীতে সাধন-ভজলায় খ্যাতি অর্জন করেডিলেন কিন্তু সেসব গৌরবময় 
কাহিনী বিবৃত করার মতো! আজ আর কেউ নেই । বতমানে আখড়ায় যে 
মোহান্ত ও দু'জন মাতাজী আছেন ভারা মাধ্বসম্প্রপায়ের বৈষব ; কারণ 
এদের গোত্র অচ্যুতানন্দ | ঠৈতবাচরিতাম্বতের ৮৮ ও নরোত্ম ঠাকুরের 
প্রার্থন পঙ্গাবলীর সৃষধুর সঙ্গীতে একদা এই শ্রীপাট মুখরিত হু'তো । এই সব 
নিদর্শন থেকে অনুমান করা যায় মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব হলেও নব প্রবতিত 
গোঁড়ীয় বৈষব ধর্মের ভাবধারায় এরা পরিপুষ্ট হয়েছিল এবং তার সঙ্গে সামজস্য 
সাধন ক'রে অন্যাপি নিজেদের অস্তিত্ব বায় রেখেছে । মোহাম্তদের সেবার 
জন্য জোতজমা৪ আছে যথেষ্ট । এই গ্রামের অদূরে রয়েছে একটি দরবেশী 
আখড়া । 

॥ সুপর ॥ বোলপুর রেজফ্টেশনের ৫ মাইল লক্ষিণ-পচ্চিমে 
অজয় নদী উত্তরত্তীরে অবস্থিত এই গ্রামটি অতি প্রাচীন গ্ুতুতাত্বিক এডি 
সম্থলিত | গ্রামে অনেক টিবি, পোত্তা, পুরাতন টেরাকোটা খচিগ দেব" 
মন্দির, প্রাচীন দেবদেবীর প্রস্তরমৃতি যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে। 
গ্রাষের বৈরাশী পাড়ায় এখনও কয়েক ধর বৈফব বাস করেন, তাদের গোজ 
অজ্রতাননদ ব। অচ্যুতানন্দ । এদের পৃ্বপুরুষগণ ছিলেন আখড়াধানী হৈফাৰ। 


প্রামবৃদ্ধদের মতে, পূর্বে এই গ্রামে আরও ছুটি আখড়' ছিল । 
এগ্ুজি মলে হয়, নিষ্বার্ক ও ঝামায়েং সম্প্রদায়ের | নিশ্বার্ক সপ্প্রদায়ের 


৩৬ ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা ;: সমাজ ও সাহিত্য 


আখড়াটি সম্পূর্ণ নিমূ্ি হয়েছে ; কিন্তু গ্রামে কয়েকর বৈষ্ণব নিজেদের 
রামায়ে সম্প্রদারডৃক, বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন । সৃপৃর নিবাসী জীনাথ 
দাসবৈরাগোযের বিবৃতি অনুসারে ভাদের গুরুপ্রপালী নিয়্রূপ--- 

অযোধ্যা ধর্মশালা | চিত্রকৃট সুখবিলাম । গোদাবরী প্রদক্ষিণ | 
ক্ষেত্র ধনুক তীর্থ । রামনাথ ধাম | শুরু বর্ণ । সীতা ইষ্ট । জানকী মন্ত্র। 

প্রাচীন গড়বেন্টিত শ্যামসুন্দরের মন্দিরটির গঠনরাঁতি বিশেষ বৈশিষ্ট পূর্ণ 
বলে মলে হয় । মন্দির সংলগ্র লাটমন্দির, রাসমঞ্চ, দোজলমঞ্জের ভগ্রাবশেষ 
এখনও বিদ্যমান | প্রবাদ, অফ্টাদশ শতকে আনন্দ্টাদ গোস্বামী এই মন্দির 
সংস্কার করিয়েছিলেন । ইলি ছিলেন একজন সিদ্ধ-সাধক এবং মহাশক্তিধর- 
পুরুষ । বীরভূমে ব্গীর হাঙ্গামার মোকাবিগা করেছিলেন তিনি । থে মাঠে 
আনন্দাচদর সঙ্গে বগণদের যুদ্ধ হয়েছিল দে মাঠ আজও 'বগী মারার 
মাঠ' নামে জনশ্রুতিতে পর্যবসিত হয়েছে । এই মাঠেই তিনি বগীদের শায়েস্তা 
করেছিলেন | প্রণাদ অনুসারে ইনি ছিলেন অলৌকিক শক্তিধর সিদ্ধপুরুষ। 
খুস্টিকুরীর কাজীসাহেব বাঘের পিঠে চডে তার সঙ্গে মুলাকাৎ করতে 
এসেছিলেন | আনন্দষাদ দেওয়ালের উপর চড়ে দেওয়াল চালিয়ে অগ্রসর 
হয়ে বন্ধুকে অভ্যর্থনা করে সমুচিত জবাব দিলেন । বন্ধুর জগ্ত আনা সওগাত 
গোমাংস গৌসাই-এর হাতে এলো গোলাপ ফুল হয়ে । এ সব কাহিনী 


এই অঞ্চলের লোকেদের মুখে মুখে ফেরে | 
॥ মির্ভাপর ॥ অজয়ের উত্তরতীরে অবস্থিত স্পুরের নিকটবর্তী 


মির্জাপুর গ্রামনামের সঙ্গে মুসলমান যুগের স্মৃতি জড়িয়ে আছে । 
এই গ্রামে তিনটি আখড়া ছ্িঞগ । সেগুলি সম্ভবতঃ মাধব, নিম্বার্ক ও রামানুজ 
সম্প্রদায়ের । এই আখড়ার যে এককালে বোলবোলাহ- ছিল তার লীরব 
সাক্ষী হয়ে আছে প্রাসাদোপষ অট্টালিকার শগ্রাবশেষ গুলি । গ্রামবাসীদের 
মতে, এই অট্রালিকাগুলি ছিল পুরাতন শ্রীপাটের ষোহান্তদের বাসগৃহ । 
ভগ্র অট্টালিকার অদূরে ক্ষুদ্র জলাশয় এবং বীাশবাগানের মধ্যে কয়েকটি 
সমাধিস্থান এৰং একটি ভগ্মন্দির আছে | এই স্থানটি ছিল মোহাত্তদদের 


'সমাঞ্জবাড়ী' । 
॥ কারুট্যা ॥ মির্জাপুরের অন্ুর-পশ্চিঙ্জে কাকুট্যার বর্তমান নাম 


কাকুটিয়া । গ্রামটি অজয়ের বন্যার বিধ্বস্ত । গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় অবস্থিত 
বিখ)াত কালার্টাদ দাসের শ্রীপাট । কেউ কেউ বলেন, লোচন দাসের পাট । 
নাটমন্দিরযুক্ত বৃহত্মন্দিরে রাধাকৃফের হৃগলমুতির পাশে কালাটাদের পুজাও 


প্রাক শোর বৈধাব ধর্ম শখ 


কর! হয় । কৃপানন্দ গোস্বামীর সমাত্ধ-মন্দিরটি অদরে । এই হীপাটে দ্বাদশ. 
গোপালের সেবা প্রচলিত আছ্ছে । এটি গৌড়ীয় বৈষব সম্প্রদায়ের আখক্কা । 

গ্রামের উত্তরপাড়ায় রয়েছে মাধব সন্প্রদায়ের বৈষবষের বাষ। 
এদের পূর্বপৃরুষগণ আবখড়াধারী বৈষ্ণব ছিলেন ; বর্তমানে এব গৃহ্থী বৈষাব। 
বসতবাটার অদূরে সমাজবাড়ী । এরা সম্পন্ন গৃহস্থ । সমাধিস্থামের দিকে 
দৃষ্টিপাত করেই বেশ বোঝা যায়। সেখানে কয়েকটি ছোট সমাধি মন্দিয়ের 
মাঝথানে একটি টেরাকোটা-সভ্দিত পঞ্চচ্ড়াবিশিষ্ট বৃহং মঙ্দিরও আছে । 
টেরাকোটাগুলি অন্ততঃ দু'শ বছরের পুরানো । 

॥ কর্মকারপাড়া ॥ কাকুটিয়ার ৪ মাইলস পশ্চিমে অজয় নদীর উত্তর 
তীরে অবস্থিত এই গ্রামটির নাম চেল্লা-কামারপাড় । গ্রামের বৈরাপী-পাড়ায় 
কয়েকটি মাধব সম্প্রদায়তৃক্ত বৈষ্ণব পরিবার বাস করেন । বর্তমানে তারা 
গৃহী এবং কৃষিকন্মে দিনাতিপাত করেন । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লিজেদেঞ্ ধমণয় 
এাতহা সম্পর্কে এ'রা বিস্মৃত; তবে গোত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি ; 
একমাত্র গোত্র জিজ্ঞাসা করেই জানা যায় এ*র মাধবাচার্য সম্প্রদায়ের বৈষব । 
এই গ্রামের পূর্বে গোপালনগর গ্রাষে একটি বিখাাত দরবেশী আখড়া আছে 
এবং লিকটবতখ রামনগর গ্রামে আছে মনোহর দাসের শ্রীপাঠ।১ অজয় নদীর 


তীরবর্তী এই অঞ্চলটি যে প্রাকৃচৈতন্যযুগে বৈষ্ণব সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্ত্রে 
পারণত হয়েছিল এগুলি তার প্রমাণ । 


চেল্লা কামারপাড়া গ্রামের গ্রামদেবী 'বিষহরি' স্থানীয় জনগণের কাছে 
অত্যন্ত জাগ্রতা দেবী! আধিদৈবিক আধিতভোৌতিক এবং আধ্যাত্মিক লানারকমের 
উৎপাত থেকে তিনি পরিত্রাণ করতে পারেন এই বিংশ শতকেও। গ্রামের 
সদৃগোপগণ দেবীর দেয়াশী | এদের পদবী বাসুরি | এদের পূর্বপুরুষগণ 
রাজপুতানা থেকে এদেশে এসেছিলেন বলে কথিত আছে । বাসুরি পদবীযুদ্ত 
রাজপুত-সদগোপ জাতির কুলদেবতা বিষহরি । এই সব তথা থেকে বিশেষত্ত- 
গণ অনুমান করেছেন, 'বাসুলি' শব থেকেই বাস্ুরি পদবীর উৎপতি হর়েছে। 
বাসুরিদের কু'লদেবতা বিষহরি এবং বনছুবিতকিত দেবা 'বাসুলি' জতিনন। 
কিন্ত আমাদের আলোচ্য দেবী বিষহরি 'মনসা' ছাড়া আর কিছু নয়। 
“বিষধরিকা” (বিষ ধারণে সমর্থ) শব্ধ থেকে যদি বিষহুরি শকের উৎপতি হয় 
তাহলেও ভিনি মনসা! এবং বিষহরিক। (অর্থাং বিষহরণে সমর্থ) শব খেকে ৪ 


১ অনোহরপুর গ্রামের প্রসঙ্গে এর উজেখ করা হয়েছে। 
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যদি বিষহরি শব্দ নিষ্পর় হয় তাহলেও তিনি মনসা রূপে প্রতিপর হন । এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, বজ্েশ্বরী বা বিশালাশ্মী বা বিষাইল জাখি 
প্রমুখ দেবীগণের রূপান্তরে বাসুলি দেবীর উৎপত্তি হয়নি । বজ্েম্্রী বৌদ্ধ 
তান্ত্রিক দেবী; বিশালাক্ীর ধ্যানমন্ত্রে তাকে দেবী চণ্তী বঙ্গে চেনা যায়; 
বিষাইল অশাথি হলেন মনসা । সে যাই হোক, বাসরী জাতির শিল্পকলাতে- 


ও দক্ষতা সুবিদিত । এ বিষয়ে প্রখ্যাত কলা-সমালোচক অর্ধেজ্রকুমার 
গাজোপাধ্যায় মহাশয় স্বতন্ত্র আলোচনা করেছেন । 
চেল্লা-কামারপাড়ার ৬ মাইল পশ্চিমে পায়ের গ্রামে একটি নিম্বার্ক 


সম্প্রদায়ের পুরাতন শ্রীপাট আছে । বতমানে এটির ভগ্রদশশা । বিশ্বভারতী 
সংগৃহীত মাধবসঙ্গীঞ্ডের পুথির একখানি প্রতিলিপি এই আখডায় রক্ষিত ছিল। 
নিম্বার্ক বৈষ্ঞচবদের মধো মাধবসঙ্গীত গ্রন্থের গ্রচার ছিল । কারণ স্বকীয়। 
পদ্ধতিতে এই গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের বিবাহের বর্ণনা আছে । নিম্বার্ক সম্পদায় এই 
রীতিতে বিশ্বাসী । 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বিশ্বভারতী-সংগ্রহে রক্ষিত মীরা, দাদু, তুলসী 
দাস, কবীর-প্রযুখ সম্তগণের ভনিতাযুক্ত অনেকগুলি পুথি সংরক্ষিত আছে । 
সেগুলির অধিকাংশই বীরভূম অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত । এ থেকে অনুমান হয়, এই 
সকল সম্ত-কবিদের সাধনমার্গের চর্চা বীরভ্বমের আলোচ্য আখড়াগুলিতে প্রচলিত 
ছিল। অদূরে জয়দেবের স্মৃতিপুত কেন্দৃবিজ্থ বা কেন্দ্রলীর শ্রীপাটটি নিগ্বার্ক সম্প্রদায় 
প্রতিষ্ঠিত । কেন্দ্রবিজ্ঞ শ্রীপাটের মোহান্তগণও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সাধক | 
এদের গুরুপ্রণালী এইরপ- মথুরা ধমশাঙা | ক্ষেত্র গোমতী । বৃদ্দাবন 
সুখবিলাস । গোবর্ধন পরিক্রমা । ন্বারাবতি ধাম । বূকঝ্সিণী ইষ্ট । গোপাল 
উপাসী.।| বংশগোপাল মন্ত্র । 

এই সকল প্রাপ্ত তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুওয়৷ যায়, প্রাকৃ" 
চৈতন্ যুগে অজয় নদীর উভয় তীরবতী অঞ্চল সমূহে মধ্বাচার্ধ রামানুজ্ধ নিম্বার্ক 
সম্প্রদায়ের বৈষ্বধম বিশেষ প্রচার লাভ করে । ভার মধ্যে তুলনামুলকভাবে 
দেখ যায়, মধ্বাচাধ সম্প্রদায়ের প্রচার হয়েছিল বেশী। 

ভূক আক্রমণের প্রচণ্ড অভ্ভিঘাতে এই শ্রীপাটগুলি ধেষন বিপবস্ত 
হয়েছিল তেমনি ষোড়শশতকে শ্রীচৈতপ্তদেবের আবির্ভাব এবং গৌড়ীয় 
বৈষাবধর্মের দেশবাপী প্বাবনে এগুলি কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি | তারমধ্যে যে 
সব শ্রীপাউট এই নবগ্রবন্তিত ধর্মধারায় সঙ্গে সামঞ্জফ্য সাধনে সক্ষম হয়েছিল 
সেগুলির অন্তিত্ব বজায় ছিল এবং যেগুজি সমন্বয় সাধনে কার্যতঃ র্যর্থ হয়েছিল 


প্রাক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ৯ 


সেগুলি নির্মূল হয়ে যায় চিরতরে । তারপর এচছে বগ্পর হাজাহ। ও আতা, 
চার । শ্রীপাট সুপুরের ভংকালীন মোহাত্ত গোস্বামী-আনন্টাদের সে বন্দীদের 
প্রতাক্ষ সংগ্রাম ৪য় । 

সবশেষে উনবিংশ শতাবশিতে ইংরেজ আগমণের ফলে এদেশের ধর্ম*সংস্কৃতি 
ও জীবনাদর্শের শামুল পরিবর্তনে এই বৈষফব পীঠস্থানগুলির সর্বাত্মক বিলুপ্তি 
ঘটে ।৯ 
॥ অধ্যযুপে বাজালী গ্রাম-সমজ ॥ | 

মানবদেহের মতো সমাজও অথণ্ড । বিশিল্ল দৃষ্টিকোণ থেকে 
আলোচনার সুবিধার জদ্ক নগর-পত্তন, জাতিজডেদ, অর্থনৈতিক অবস্থা ( কুষি, 
শিল্প, বাণজ্য), জাতক, নিত্যকম। বাাধি ও প্রতিকার, শিক্ষা-প্রকরণ ইত।াদি 
পযায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে । অথণ্ড সমাজের চিত্র পরিবেশনায় যদিও এইরকম 
বিভাজন কৃতিম । 

আমাদের আলোচা প্রধানতঃ ষোড়শ শতাবী। কিন্তু অথণ্ড কাল- 
প্রবাহে মধাযুগের যোড়শ শতাবী বৈশিষ্টামণ্ডত হলেও স্বতন্ত্র একটি বিষয় 
নয় । তাই পারস্পর্য রক্ষার জন্য পঞ্চদশ শতকে ঝচিত এব" সপ্তদশ শতকে 
রচিত কোনো কোনো কাব্য থেকে হথাদি গৃহীত হয়েছে যোড়শ শতকের 
ক্রমরিবর্তন দেখানোর জন্য অঙ্টাদশ শতকে রচিত কাবাগ্রস্থ এব. পতজ্াদি 
থেকেও তথ্য গ্রঃণ করা হয়েছে । বর্তমান পরিচ্ছেদের মধাযুগের বাঙ্গালা 
গ্রাম.সমাজ' নামকরণের এইখানেই সার্থকতা | ]- গ্রন্থকার 

॥ নগর-পত্তন ॥ কৃষিজীবি সস্ট্রিক ভাষাভাষী কৌমগ্ুলির সভাতা 
ও সমাজব্যবন্থা ছিল একান্তভাবে গ্রাম-কেন্দ্রিক । মুলতঃ গ্রামকে কেন্দ্র 


১.  তথা-নুসন্ধান উপলক্ষে যার] সঞ্ষিয় সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রভোকের খাছে আমি 
কৃতজ্ঞ । এই প্রসঙ্গে সিয়ান গ্রামের কালাচাদ দাস৯বরাগ)। অপন্পাবালা দ'লী। বাখগোড়া 
গরমের এসাতকড়ি মণ্ডল, সুরুল গ্রামের শ্রীননী দাস ঠাকুর, বল্পভপুর গ্রামের শ্রীরবাজ্রনাথ 
ভষ্টাচার্ধ, মনোভরপুর গ্রামের ভ্রীদেবী প্রসাদ ভট্াচাধ এম এ, ভ্রীতমালকৃ্ত ঘোষ, বিনুহখণ্া 
গ্রামের ভ্রীসভাকিস্কর মোহান্ত, নোবড় গ্রামের প্রীগণপতি দাসবৈরাগা, মহিলাডালের তাক 
বৈরাগী, চঞ্চলাবালাদাসী, চেল্সা-কামারপাড়া গ্রামের ক'সারি বাসুরি, সুপুর গ্রামের জ্রীনাথচরণ 
জাসবৈবাগোর নাম উল্লেখযোগা। | সুদুর গ্রামাঞ্চলে অনুসন্ধান হৃত্রে পথটন সহায়ক ণ্কূপে 
অক্লান্তভাবে সন্কায়তা করেছেন বিশ্বস্ত রতীর পুধিশালার কর্মী আদিত্যপুর নিবাসী শ্রীবৃক্ষদেব 


'আভার্থ। 
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করেই তাদের জীবনযাত্রা নিবাহ হতো । তাই সেকালে গ্রামগ্ুলি ছিল সভ্যতা 
ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ । সেকালের গ্রাম-সমাজ মূলতঃ কৃষিপ্রধান হলেও 
ব্যবদায়ী ও 1শন্তিক গোষ্ঠীর (09110) বসবাস ছিল গ্রামাঞ্চলে । সেমূগের 
ডূরিশ্রে্ী বর্তমান ভূরসট গ্রামে প্রথ)াত শ্রেচীগণের নিবাস ভিল ।১ 

গ্রাম-প্রধান বাংলাদেশে গ্রাম ও নগরের একটি আদর্শায়িত রূপ গড়ে 
উঠেছিল নৃ-প্রাচীন কাল থেকে । কিন্তু সেকালের আদর্শ নগর বিজ্ঞয়স্কন্ধাবার 
বা রামাবত্তী এবং কালকেতু প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরীর বিশ্কাপরীতি স্বরূপত ভিন্ন । 
গুজরাট নগর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় কৃষিনির্ভর গ্রাম-সভাত্তা এবং বাণিজ্য 
নির নগর-সভ্যত] এই ধৈত ধারার বিচিত্র সমন্বয় লক্ষণীয় | 

॥ মগরবিম্ধাস ॥ কবিকঙ্কণের বর্ণনা অনুসারে, নবপ্রতিষ্টিত গুজরাট 
নগরে--'চারি চৌরি চতুঃশালা মাঝে পিপি কা ঢালা নাচ বাট পাষাণে 
নিম্মিত ।' নগরে পাঠশালা নিমিত হ'লো। "বিবিধ বিচ্ছন্দে । 'আওয়াসের, 
(বাস গৃহ) পূর্ব দিকে বিচিত্র কলস সঙ্ঞজিত সারিবন্দী বিস্ুণদেউল । নগরের 
বাম ভাণো দুর্গামেলা-গ্রাঙগণ, তংসংল্গ্ন নাটশালা এবং সিংহদ্ধার (নগরের প্রবেশ 
তোড়ণ) | পৃধদিকে জলাশয়, উত্তরে খডকি (মূল সং-খড়ক্ি ৯ অধুনা খিডকি) 
ও জঙ্গহরি (এ€জঙগভরিক1-যে পবিত্র পুফরিপী থেকে পুঙ্জার ঘট ভরা হয়। 
নগর-চত্বরে স্থাপিত হলো শিবমণ্ডপ, অনাথমণ্ডপ এবং অতিথিশালা ; 
বাপাড়ে (-বাপাবাড়িয়া-ভাড়াটে, পর্যটক) জনের জন্ব নিমিত হলো দীঘল 
মন্দির (সম্ভবতঃ অতিথিসদন) |২ 

দোলমঞ্চ সংলগ্ন কদন্ব কানন স্থাপিত হলে নগরের শোভাবৃদ্ধি এবং 
ধর্মীয় কারণে । 'গিরিসম আলয়” (বৃহৎ অট্টালিকা) মন্দিরাদি নিম্াণে ব্যবহৃত 
ইঞ্টক সরবরাহ করলো কুস্তকাররা । 

নগরের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় (পশ্চিম অংশে) তৈরী হলো 
সাবি সারি নমাজগৃহ, দালান ও মসজিদ । এই অংশের স্বতন্ত্র নামকরণ হ'লো। 


হাসনহাটি । 
নবপ্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরে কৃষকদের সুযোগ-স্বিধা দেওয়া হলো 


সবচেয়ে বেশী । তাদের সম্মানিত করা হলো ধান্য গরু এবং নগদ টাক! দিয়ে। 
উপবস্ত রাজা ঘোষণা করলেন-_ 
১. পাঙ্জালীর ইতিহাস পৃ.-"৯ 
২, অর্থের বিনিময়ে বাড়ী ভাড়া দেওয়া সেকালে নিন্দনীয় ছিল। 
তব বাসা দিয়া লয় কড়ি মড়ায় পৃণিত বাড়ী ঘর তার ম্মশান সমান। --ক, ক* চপ ১১৭ 


এ নগর-পত্তন . - ; ' 7. মু. 


আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাঁষ চষ ছিন সন বহি দিক কর। 

হাল পিঞে এক তঙ্কা কারে না করিহ শঙ্কা পাট্টায় দিশান যোরু ধয়॥ 
খন্দে নাহি নিব বাড়ি বহে বসে দিব কড়ি ডিহীদার নাহি দিব দেশে। 
সেলাবী বাশগাড়ী"******০ ১ আ। লইব গুজরাট বাসে । ইতাাদি ॥১ 


+. মৰগ্রতিষ্টিত গুজরাট নগরে বাবসায়ী এবং শিল্পীরা এলো দজে দলে। 
তাস্বলি-বণিক, গন্ধবান্তা, শস্থাবেলে, সৃবর্ণবণিক, তত্তবায়, কুস্তকার, পলন্যতোহর 
(স্বর্ণশিল্পী), মালী, বারুই, নাপিত, আগরি, সরাক (জৈন শ্রাবক, বকৃতিতে 
তস্তবায়, নিরামিষফভোজী) গোপ সকলেই তাদের কারবার ফে*দে বসলো । 
কামার, কোদালী, কুঠারী, ফাল, টাঙ্গী, আজরাখি, শেল নির্মাণ করতে লাগলে । 
কাসারি নিত্যপ্রয়োজনীয় তৈজসপত্ের পসরা সাজালো আর 'মোদক 
প্রধান রাপা করে চিনি কারখান] খণ্ড লাড়ু করয়ে নির্মাণ ।' এইভাবে বণিকও 
“নবশায়ক'গণ নগরের বিভিন্ন ভিতে স্থান পেলো । 


ইতর জাতিগণের মধ্যে কলু, বাইতি, বাগ্দী, মাছুয়া ধোবা, দরজী, 
সিউলি, ছুতার, পাটনি গুজরাটের একপাশে বসতি স্থাপন করলো ॥ চৌঁুলি, 
টুলারী, মাঝি, কোরল্থা, ভরঘাজী, মাল, কোল স্থান পেলো নগরের বাইরে ।২ 
মারাটা, চামার, ডোম, স্বতন্ত্র পল্লীতে নিজ নিজ বৃত্তি অনুযারী কমে নিযুক্ত 
হলো। বারবধূগণও বাদ রইল না; গুজরাট নগরের এক ভিতে তার অধিষ্ঠান।* 
নগরের বাইরে অদুরে স্থাপিত হ'লো ছুটি বাশিজ্যকেন্্র-_“দক্ষিণে বিজয়ী হাট 
বামে গোলা হাট ।”৪ 


রাজধানী, প্রখ্যাত তীর্থস্থান, ব্যবসায় কেন্ত্র, জঙলপথে বা স্থলপথে ধোগা- 
যোগের সুবিধা-ইত্যাদি লানান কারণে নগর গড়ে ওঠে। গুজরাট নগর স্থাপিত 
হয়েছিল দৈৰাদেশে, বনভূমি কর্তন ক'রে । কবির এই পরিকল্পনা এঁতিহাসিক 


১০ ক, ক চ---প-৮৪ 


২, প্রসজত ম্মরণীয়--নগর বাহিরে ভোস্বী তোছোরি কুড়ি 1--চর্ধা-১০ 
ঘটত কন, ৮,--পৃ-৮৮-৯৩ 


৪. ক. ক. চ.-_পৃ-৯১। হদয়াম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্পলে গোলাহাট নামে হতন্্র একটি পালা আছে। 


৪২ ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা! : সমাঞ্জ ও সাহিত্য 


তথ্যসিচ্ধ 1১ গুজরাট কবিকজলোকের কোনো স্থান নয়; বিশেষঞ্ঞগণের বতে 
এই গুজরাট বত“মান হুগলী জেলার খানাকৃল খানার অন্তর্গত গুজরাট গ্রাম। 
॥ জাতিছেদ | 

॥ প্রাক -কখখন ॥ মূলত: জাতিভেদকে কেক করেই বাঙ্গালী লমাজ। 
কেবঙ্গ বাজ্াজী সমাজ নয় সমগ্র ভারতীয় সমাজন্ববস্থার মৃলতিতি | তাই 
বাঙ্গালী সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণে জাতিভেদের আলোচনা অপরিহাধ । বলা 
বাভ্জ্য, কোমেো এক বিশেষ যুগে আকনম্মিকভাবে জাতিভেদ সৃষ্ট হয় নাই; 
যুগে যুগে সমাজ বিবত“নের স্বাভাবিক পথ অতিক্রম করে বিভিন্ন বর্ণের উত্তব 
হয়েছে । | 

বর্ণবি্বাস আর্খগণের সমাজব্যবস্থার প্রধানতম অবলম্বন।ৎ আর্ধগণ এ 
দেশে বসবাস করার ফলে এদেশের সমাজব্যবস্থাতেও এর প্রবতন হয় ।৩ 
আর আগমনের পূর্বে এদেশে নিষাদ, কিরাত, শবর, পুণু,, রাক্ষস, নাগ, চণ্ডাল 
প্রভৃতি যে সব জাতি গাঙ্গেয় উপতকায় বসবাস করতে তারা মুলে ভারতীয় 
কি অ-ভারতীয়, অস্ট্রো-এশিয়াটিক কি দ্রাবিড়-মঙ্গোল-গোঠীর সংমিশ্রণে গঠিতঃ 
নৃতত্বের এই জটিল আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর ; জনৈক পণ্ডিত 
এদের আদিম-আর্ধ, 'প্রাগ্ত্রান্মণ্যআর্' ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করেছেন । 
কালক্রমে এরা সমাজে 'ব্রাতা' রূপে স্থানপাভ করে । 

॥ ততুর্বর্দ ॥ ব্রান্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শৃদ্র আধ্ব-সংস্কারের এই চারবর্ণের 
বিভাজন সেকালের সমাজে কতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসৃত হয়েছিল, সে এক 
স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়, পরবতিকালে অ-অব্রান্গণ যে ছত্রিশবর্পের উল্লেখ 
পাওয়া যায় সেগুলি বিভিন্ন বর্ণের ত্রী-পৃরুষের সংসর্গঞ্জাত সন্তান থেকে সৃষী। 


১. পুপিয়ার পশ্চিমে একটি বিস্তীর্ণ অবণা ডিল ; শ্রীঃ পঞ্চদশ শতাকীর শেষ ভাগ থেকে 
আবার্দী জমিতে পরিণত হযেছে। বাকুডাব জামকুড়ির বন, হুগলীর গড় মান্দারণের 
বিস্তীণ আরণা এলাকা খীং পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে পরিস্কৃত হয় । --[বাঙ্গালাব পুরাবৃত্ত 
(পৃ--*-৮)]1 কবিকঙ্কণের রলভভূমি কণ্ঠন করে নগব স্কাপনের পরিকল্পনায় উক্ত ঘটনার 
পরোক্ষ প্রভাব থাকা সম্ভপ | বর্ধমান :জলায় অজয় তীরব্তী বনকটি অযোধ্যা গ্রাম নামে 
অনুরূপ স্মতি বিধৃত হয়ে আছে । 

বাজালীয় ইতিহাস পৃ-২৫৭ 


বাংলাদেশের ইতিহাস পৃ-১৫৭ 
ভারতবর্ষের আঙিবাসীর পরিচয় পৃ২৫৩-৭২ 


সাঞ্ছিতা প্রকাশিকা ৪&। ভূ পৃ-১৬৩ 


খা 


টা 


মি 
গ্ 


জাতিজেদ ৪৩ 


এই মিজাণের প্রকৃতি অনুসারে, বৃহন্ধর্ম পৃরাণে ছত্্িশটি বর্ণকে--উত্তছ,সংকক, 
মধ্যমসংকর ও অথম-সংকর ওই তিন পর্যায়ে ভাগ কর! হয়েছে । উদ্ধ 
গ্রন্থে ছত্তিশটি বর্ণের উল্লেখ থাকলেও স্ভালিকার় একচক্লিশটি বর্ণের নাম 
আছে ।১ সুতয়াং এইরূপ অনুমান অসঙ্জত ভবে না তে তংকালীদ সমাজে 
তাজিক!-বহ্ির্ভৃত আরও অনেক বর্ণের অস্তিত্ব ছিল এবং তা ক্রমাগত বাড়তে 
থাকে, সুতরাং এই বিভাজন অনেকাংশে কৃত্রিম এবং সমাজব্যবস্থা এই নিয়ম 


অনুসারে চজে নাই। 
(৪ আ্রোক্ষণা শাসন । হিন্দ সমাজ প্রধানতঃ ভ্ান্গপা-শাদিত | অয়োদশ 


শতাবীতে তৃকণ আক্রমণের ফলে এইট সমাজ প্রবলভাবে আলোড়িত হয়েছিল 
কিন্তু স্থিতবস্থ এই সমাজে ব্রান্মপ্য শাসনের সনাতন ধারা ক্ষঞ্জ হয় নাই।২ 
ষোড়শ শতকে চৈতন্কদেবের আবির্ভাব বাংলাদেশে তথা সমগ্র পৃর্ভারতে 
জনমানসে যে নবজাগরণের চেতন? প্রবাহিত হয়েছিল তার ফলে বাঙ্গালা সাহিত। 
যেমন অন্ভৃতপূর্ব সম্বদ্ধি লাত করেছিগ তেমনি ধর্মশান্ত্রগুলিরও নবমুল্যারণ 
ঘটেছিল এবং তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ম্মাত রঘৃনন্দন, দেবীবর প্রমূখ ত্রান্মাণ 
পণ্ডিতগণ | সেষুগের সবশ্রেষ্ঠ ম্মাতপত্ডিত রঘুনন্দন বিপর্যস্ত সমাজে 
শৃঙ্খল! রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখেই শাস্ত্র ব্যাথা প্রচারিত করে সমাজকে রক্ষা 
করেছিলেন ।৩ 
॥ সংগ্বকীত তথ্যালোচনা ॥ বাঙ্গালাদেশে বেদজ্জ ত্রান্মাপগণের আগমন 

সম্পর্কে নান মুনির নানা মত এবং এ সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে । 
সেগুলির উল্লেখ বা মুলায়ণ বর্তমান প্রসঙ্গে অবাস্তর ; তবে একথা এঁতিহাসিক 
সতা যে ব্রাত্য-প্রধান এই সমাজে ব্রান্মণগণের স্বাতন্ত্রয সর্জ্র রক্ষিত হয় নাই । 
আর্ধ*শুদ্র বিবাহের মতো এদেশে আগত ব্রান্গপগণের অনুলোমবিবাহ সাধারণ 
দ্যাপার হয়ে দ্াড়িয়েছিল 15 জীমৃতবাহন তার দায়ভাগ গ্রন্থে অনুলোম-পরিপীত 
নত্রীদের গর্ভজাত পুত্রদের ধনবন্টনের ব্যবস্থা দিয়েছেন | শৃদ্র স্ত্রীগ্রচপ ভাড়াও 
১ ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, এই গ্রন্থে তিন পর্যায়ে ছত্রিশটি উপবর্ণ বা জাতের কথা 

বল! হয়েছে কিন্ত তালিকাভুক্ত হয়েছে একচল্লিশটি জাত । ছত্রিশটি ছিল বাথ ভয় খআআলি 

সংখা। পরে আরও পাঁচটি উপবর্ণ এই ভালিকায় দুকিন্না পড়িয়া থাকিবে । বা'ই--পৃ ০০৩ 
২. বা মা ই- ১ম খণ্ড পুরার্ধ পৃ-২৭৭ 
৩ সমাজ সংস্কারক রঘুনন্দন--ভৃ' পৃ-১ 


৪. বিস্তৃত আলোচন। ভ্রষ্টব্য-জাতিভেদ পৃ-৪৬-৪৯ 


চি ঠ% ৪ গঃ ষ্ঠ পৃ-২৬ 


৪৪ ষোড়শ শতকের বাঙ্গাল! £. সমান. ও লাহিত্া 


বঙ্শিয় ব্রাঙ্মাপগণের লীচজাতীয়া ভ্রীঙোকের সঙ্গে গুপ্ত ব্যাডিচার 'এবং মিথুলনৈতীর 
নান! কাছিনী সমকালীন সাহিত্যে পাওয়া যায় । এই অন্তাজ রমণী-গ্রীতি 
সম্ভবতঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে১ এবং কালক্রমে 
এয! বেদযিছিত আচার-অনুষ্ঠানে অক্ষম হয়ে নিয়শ্রেণীর ব্রাক্মপরূপে ত্রাত্য, 
সমাজে স্থান লাত করেন ।২ 


কবিকন্কণের চণ্ডামগুলে কালকেতু-প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরে বিভিন্ন 
জাতির আগমণের বর্ণনা থেকে তংকালীন্‌ সমাজে বর্ণ-বিস্তাসের একটি পূর্ণাঙ্গ 
চিত্র পাওয়া যায় । সেকালেও কুলীন ব্রান্মণেরা ভিলেন মুখটি, চাটতি, বন্দ্য- 
পদবীযুক্ত এবং ঘোষাল, কাজী লাল, গান্থুলী৩-পদবীযুক্ত ব্রান্মণগণ অ-কৃলীন । 
এদের মধ্যে পুতিতৃণড, রাইর্গাই, ঝিকরাড়ী, মালখণ্ডী, পলসাই, কুসৃমর্গাই, 
সাইর্গাই ইত্যাদি লানা গাঞীভেদে বিভক্ত ছিলেন । এদের মধ্যে বারেক 
্রান্মাণগণ বেদবিছিত আচারে অভস্ত ছিলেন। গগ্রামষাজী' মুর্খ বিপ্রের-ও 
অভাব ছিল না । এছাড়। ঘটক, গ্রহবিপ্রঃ, সপ্তশতীঙ ইত্যাদি নানা শ্রেণীর 
ত্রান্গাণের উল্লেখ পাওয়া যায় । 


১. নগর বাহিরে ডোম্বীতোকহোরি কুড়িঅ?। ছোই ছোইজাই সে। ব্রাহ্মণ নাড়িআ চর্ষা-১০ 
ব্রাহ্মণ মণস চণ্ডালিএ” তুটঠ]। -**মাউগ চঙ্ালী ব্রা্মণে পইসই । 
দেখু চণ্ডালীর ব্রান্মণজার | পাঞ্চ। নন্ন ভইল্প একাকার ।--বিনয্তরী 


২, ব্রাহ্মণ বৃত্তিভেদে দশ প্রকার ঘথাক্রমে_দেব, দ্বিজ, ক্ষাত্র, বৈশ্য, শত, নিষাদ, পশু, 
শ্লেচ্ছ ও চগ্াল ব্রাহ্মণ . 8.20--৮-130| সমাজে বণের ক্রা্ষণরূপে এখনও এদের 
অস্তিত্ব আছে। ডোম-পণ্ডিত মুচি-পগ্ডিতেরা ধর্মঠাকুরের পুরোহিত ॥ উপবীতধারী 
আর্ধচগ্ডাল ও আধ ভাষাভাষী ডোম সম্পর্কে আলোচন। ভ্ত্রষব্য_-বা. সা*ই-৯ম খণ্ড 
পৃধাধ পৃ--৯ 

৩. মিথিলার গলোলি মুলগ্রামী ব্রাগ্মাণদের সঙ্গে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সমাজের গাঙ্থুলী অভিন্ন । 
চিপ,স--১ম খণ্ড পৃবার্ধ পৃ--১৬৪ 

৪ গ্রছবিগ্রগণ শাকম্বীপি নামেও পরিচিত। কথিত জাছে, গরুড় শাকঘ্বীপ থেকে এদের 
মধাদেশে আনয়ন করেন । বা. দে, ই, পৃ--১৮২ 

৫. কুলজী গ্রন্থের মতে, এ'রা পাঁতশত ঘর বর্তমান ছিলেন, তাই এরা সপ্তশতী নামে 
পরিচিত | এ বাখ্যা যথার্থ নয়। আসলে এ'বা সপ্তশত্তী বা চণ্ডী ৮61 করতেন ! 
ফবিকন্কপের কাবো উল্লেখ আছে শতেক ব্রাক্ষাণ নিত্য পড়ে সপ্তডশতী--ক.ক.১, পৃ-৪৫ 


জান্তিভেদ . ্‌ ৪. 


অভ্তঃপর ক্ষতির ও বৈশ্ঞ জাতির জাগমন বর্দিত হয়েছে । কবি তির 
অর্থে মূলতঃ ভানুহংশ এবং চত্রবংশসন্ভৃত মহাজন এবং য্হোদ্ধাঙ্গের কথাই 
বলেছেন । প্রাচীন তাত্রশাসনে ক্ষত্রিয়ের 'চত্রা' 'সোম” ইত্যাদি ভ্রাঙ্গণয উপারি 
থেকে পণ্ডিতগণ মনে করেন এ*র] মৃলতঃ ব্রাঙ্গণ বংশে জগ্ুগ্রহণ করেন ; পরে 
ক্ষতিয় হৃতি গ্রহণ অর্থাং বাভুবজ প্রয়োগে কুশলতা প্রদর্শন করে সমাজে 
ক্ষত্রিয়দপে স্থান পেয়েছিলেন৯ | কবিকন্কণের ভানুবংশ বা চজ্রবংশের উল্লেখ এই 
এঁতিহ্হের স্মৃতিবাহী হওয়া অস্ভব । বাহ্বঙ্গ প্রদর্শন বা অন্ত কোনো কারণে 
এদেশের প্রাগার্য আদিম অধিবাদিগণ কালক্রমে বর্ণাশ্রমি সমাজে ক্ষত্রিয় 
সম্মানিত হয়েছিলেন ।২ সৈন্দলে বা পৃরীরক্ষার কাজে ডোম চোয়ার প্রসৃতি 


জাতির উল্লেখ মধ মুগীয় বাঙাল সাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যায় ।৩ 
বৈশ্য অর্থে কবিকম্কণ প্রধানতঃ কৃষক, গোরক্ষক এবং ব্যবসায়ীদের কথা 


বলেছেন । চিকিংসাধিদ্যায় পারদশশি গুপ্ত, সেন, দাস, দত্ত, কর পদবীযুজ্ 
বৈদ্যগণের বর্ণনায় কবি একাধারে বান্তবনিষ্ঠা ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন । 
অগ্রদানী ব্রান্মপরাও বৈদ্যগণের সঙ্গে মুমৃর্য রোগীর সন্ধানে সদাব্যাপৃভ থাকতেল। 

নগরের “দক্ষিণ আওয়াসে, বসতি স্থাপন করলো কারস্থ মহাজনগপ । 
তাদের মধে। কৃজপ্রধান বস, মিত্র, ঘোষ এবং অকৃলীন পাল, পালিত নন্দী, 
সিংহ, সেন, দেব, দত্ত, দাস, কর, নাগ, সোম, চন্দ, ভর্জ, বিদুঃ রাহা পদবীযুক্ত 
সকলেই বসবাস করতে লাগলে নিবিবাদে | 

গুজরাট নগরে বশিক ও নবশায়কদের আগমন হলো যথারীতি। 
এদের মধ্যে কৃষিকর্ষে অভ্যন্ত 'গোপ”নামক একটি জাতির উল্লেখ আছে । 
বৃহ্ধর্্ পুরাণোক্ত তালিকায় 'উত্তম শংকর" পধায়ে 'গোপ' বর্ণের উল্লেখ 
আছে । তার! বৃত্তিতে লেখক | বর্তমানে এদেশে কৃষিকর্মে অভ্যস্ত সদগোপ' 
জাতি এদের বংশধর হতে পারে । 

অতঃপর “বণিক এবং নবশায়ক' গণের জাগমন বলিত হয়েছে । 
পূর্বেই বলা হয়েছে, অনুলোম বিবাহের ফজে সমাজে বিভিন্ন শংকর “বর্ণের 
উৎপত্তির ফলে জাতিভেদের কঠোরতা প্রবল রূপ ধারণ করে নাই ৷ বিভিন্ন 
বর্ণের মধ্যে পান-ভোজন সম্পঞ্ষিত বিধি নিষেধের কঠোরত ক্রমশ গড়ে 


৯ জাতিডেদে প-১৬৬৮। ২০০ 

ই, খঁ প-১৩৫-৩ 

৩. চে'দিকে চোয়াড় পুরী রক্ষিবার-ঘনরামষ পৃ" 
চোক়াড়ে লোকে ফাড়-ভারতচন্্ প.-৭৯ 


৪৬ ষোড়শ শতকের বাজালা : সগ্গাঙ্জ ও সাহিত্য 


ওঠে পরবন্ঠিকালে ।১ রহুনন্দন সেকালের সাজে ব্রান্মাণেতর ভদ্র জাতিগুঙ্সিকে 
'সংশুদ্র' আখ্যা দিয়েছেন । ভট্টপল্পী থেকে আবিস্কৃত ১৫১০ শ্রী: রচিত বলে 
কথিত আনন্দভটের বল্লাল-চরিত নামক একখানি সংস্কৃত পুস্তিকায় বলা 
হয়েছে গোপ, মালী, তাস্থুলী, কাংলার, তস্ত্রি, শাংখিকা, কৃলাঙ (কৃদ্ধকার), 
কর্মকার এবং নাপিত এই নয়টি বর্ণ নবশার়ক ; তৈল্িক, গান্ধিক এবং বৈদ্য 
সংশৃদ্র ; সংশৃর্দের মধ্যে সর্বোত্তম কারম্থ ।ৎ এছাড়। এদেশে বহুল প্রচলিত 
লৌকিক ছড়ায় নবশাখ-্তৃক্ত নয়টি বর্ণের এই ঝকম উল্লেখ পাওয়া যায়-_ 
তিলি-মালী-তান্ুলী, গোপ নাপিত-গোছালি,ও কামার-কুমার-পুটুলী (গন্ধবণিক)। 
কবিকন্কণ নবশায়কদের ব্নায় যথাক্রমে--তেলী, কামার, তাম্বুলী, কুন্ভকার, 
তস্তবায়, মালী, বারুই (বারুজীবি), নাপিত, আগরা, মোদক, সরাক (তস্তবায়), 
গন্ধবান্তা, শঙ্খবেনে, কাসারি সৃবর্ণবণিক, পশ্খতোহুর (স্যাকরা) এবং পল্লব- 
গোপ জাতির উল্লেখ করেছেন । এই জাতিগুলির মধ্যে সেকালে জঙ- 
আচরণীয় ছিল কিনা জানা যায় না ; হবে প্রত্যেকটি জাতি নিজ নিজ 
বৃত্তির দ্বারা সেম্বগে সমাজসেবা করেছিল এবং এযুগেও করে চলেছে । 
কবিকল্কণের বর্ণনায় সেয়ুগে সমাজের ইতর জাতিগুলির নাম লিপিবদ্ধ 
হয়েছে । কলু, বাইতি, বাগ্দি, মাছুয়া, কোচ, ধোবা, দরজী, সিউলি, ছুতার, 
পাটনি, চৌছলি, চুণারী, মাঝি, কোরজা, ভরদ্বাজী, মাল, চগ্ডাল, মারাট?, 
কোল, ছাড়ি, চামার, ডোম সেকালে ইতর জাতিরূপে বিবেচিত হু'তো । 
'রাঢ়-শকাটি জাতিবাচক কি না এ বিষয়ে সম্প্রতি প্রশ্্ উঠেছে । 
'রাঢ়। জাতিবাচক শক নয়--এই বিশ্বাসের প্রতি বর্তমানে কোনো কোনো 
পণ্ডিতের প্রবণতা দেখ! যায় | কিন্তু রাচ” সম্পর্কে কবিকন্কণের উদ্ভিঃ 
এবং বীরভূম অঞ্চলের প্রবাদৎ থেকে রাঢ় শবটি যে জাতিবাচক সেবিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ থাকে না । জৈন প্রজ্ঞাপণ গ্রন্থে বঙ্জ ও লাঙ 
(রা) কোম দছু'টিকে আধ কোম বলা হয়েছে ।৬ পরবতিকালে এই লাড় 


১. রমাজ সংস্কারক রঘুনন্দন পৃ. ২৭৩ 
২, মধ্যযুগে বাংল] প্‌ ৪২২-২৩ 
৩, সম্ভবতঃ মাহিস্ত ॥ কারণ গুছাইভ পদবী এদের মধ্যে প্রচলিত আছে। 
৪. কেহ না পরশ করে লোকে বলেরাঢ। ক. কচ. প্‌. ৭5 

আমার দেশের কাকড়া রাঢ় চোয়াড়ে খাব । এ পৃ ১৯৯ 
৫, বীরভূম অঞ্চলের প্রবাদ--ওম| রাঢ়ে য়ে দিলে । রাঢ়র সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর প্‌. 
৬» ধাক্ালীর ইতিছাস প্‌. ২৬৯৬৯ 


জাতিতেদ 6৭ 


বা রা জাতি সমাজে অস্ত/জরূপে স্থান পেয়েছিল । কবিকম্কণের কায্যে 
অন্তত বঙ্গ হয়েছে- বাধ গো হিত্র রাচ । এ থেকে অনুমান হয়, পশুবধ 
ছিল এদের উপজীবিকা $ 


চুড়াঁমশিদাসের গোরাজবিজয় কাব্যে 'ডিজাল' নাছে একটি জান্তির 
উল্লেখ আছে 1১ বর্সপুরাপকার যাদুনাথ 'ডাজর'-জাতির উল্লেখ কয়েছেন ।* 
ডাঙ্জর এবং ডিঙ্গাল অভিন্ন জাতি | চরাপদের মুখে একা ছিল দুর্ধর্ষ পুটের- 
অদয় দজালে দেশ লুড়িউ । (নির্দয় দঙ্জাল দেশ লুর্টিল)। 'ভাজলে কালী' 
এদেরুই পৃজিতা দেবী । 'ডাঙ্জাল', *ডাজ্ালপাড়া' ইত্যাদি নামযুক্ত গ্রামে 
এই জাতির বসতি. ছিল । 'ডাঙ্গলে' পদবামুক্ত ভদ্রেতর জাতির অস্তিত্ব এখনও 
এদেশে আছে । 

॥ মুসঙ্গমান সমাজে জাতিভেদ ॥ এদেশে আগত পাঠানরা মৃতঃ 
সাবানি, লোহানি, লোদানি ও সৃরয়ানি* এই চার শ্রেণীতে বিওক্ ছিল । 
পরে সম্ভবতঃ হিন্দ্ব সমাজের অনুকরণে এদের মধ্যে অনেক উপবর্পের সৃষ্ি 
হয়েছিল মূলতঃ বৃত্তিভেদের ভিত্তিতে ।* এই ভেদ ধর্সত না হলেও এর সামাজিক 
মুলা ছিল যথেহ । 


তবে মুসলমান সমাজের এই জাতিভেদ হিন্দ্রদের মতে! প্রবল আকার 
ধারণ করে নি। সগুদশ শতকের কবি রূপরাম চক্রবর্তী মুসলমানের একতার 
উল্লোখ করেছেন- এক রুটি পাইলে হাজার মিঞা খায় ।* 


॥ জাতিদ্েদ সম্পর্কে গোঁড়ীয় বৈষঃব সমাজের উদারতা ॥ জাতিভেদ 
সম্পর্কে গৌড়ীয় বৈষ্বগণপের উদ্দারতা সৃবিদিত | শান্ত্ান্সারে সন্গগাসী 
যদি পুনরায় বিবাহ ক'রে সংসারী হন তবে তিনি ও তাঁর বংশ পতিত 
হয় ; সমাজে তিনি 'বান্তাশী' রূপে উপহসিত হণ 1? নিত্যানন্দ প্রত 
যখন সন্ন্যাসী হয়েছিলেন তখন তিনি অনাচরণীয় শৃদ্রের অল্নগ্রহণ করতেন। 


১, সভাকারে বেচ গিঞা ডিজ্লালের ঘরে গোনাঙ্গ বিজয় পূ. *৭ 

২, আইল ভাঙ্গর মৃখছুষী ধর্্ের জননী পৃ" ৯ 

৩, চর্ধা ৪৯ 

৪. সাবাদি লোহানি আর লোগানি সৃরয়ানি চার পাঠান বসিল নানা! জাত। ক.ক-র, প্‌. দও | 
৫. প্র“ ক. ক' ৮, পৃ. ৮* 

৬. ম বা বা পৃ. 

শ, গৌড়ীয় বৈষাৰ সাধন! পৃ.৬১ 


8৮ .. ষোড়শ শতকের বাজালা £ সমাজ ও সাহিতা 


পরে তিনি একাধিক শৃদ্রকন্তা ধিবানহ করেন । বনুধা দেবীর সঙ্গে নিত্যানন্দ 
প্রত্থর বিবাহ হয়েছিল প্রচলিত রীতিতে কিন্তু জাহ্ব! দেবী বাগদত্তা এবং 
ঠাকুরাশী যৌত্ৃকে প্রাপ্তা । শেষোক্ত দুইজনের সঙ্গে শান্তরবিছিত নিয়মে 
বিবাহ হয় নাই ।৮ বীরভদ্র-প্রদ্ধু জাহ্চবা দেবীর গর্ভজাত সন্তান কিন্ত 
এই বারভদ্র ও জাহ্তবার ধারা এখদও গৌড়ীয় বৈষধব সমাজে মাননীয় 
গুরুর পদবীতে অধিষ্ঠিত । কারস্থ কুলজাত হয়েও রঘৃনাথ দাস ছয়গোস্বামীর 
অগ্ততম রূপে বৈধব সমাজে অন্যাপি পৃজ্ধ্য | সুবর্ণ বণিক উদ্ধারণ দত্তকে 
ঘাদণ-্গোপালের অগ্ততম রূপে পূজা করতে গোঁড়ীয় বৈধব সমাজ কৃণ্ঠা 
বোধ কৰে নাই ॥ 


কিন্ত চৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রভুর অনুচরবর্গের মধো জাতিভেদ সম্পক্কিত 
রক্ষণশালত] বজায় ছিল পুণমাত্রায় | শ্রীগীব গোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্য প্রমুখ 
আচার্যগণ ছিলেন রক্ষণশীল | সামাজিক ব্যাপারে ব্রাঙ্গপ্য শাসন এরা! মেনে 
চলতেন কঠোরভাবে । পক্ষান্তরে ঘনশ্যাম দাসের গুরু জয়গোপাল দাস 
উচ্চন্ীচ জাতিভেদ মানতেন না । সেইজন্য এরা জয়গোপাল দাসকে বর্জন 
করে ছলেন। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে ভক্ত ও ভক্তিধর্ম প্রচারক রূপে 
জয়গোপাল দাস ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি । কিন্তু বৈঞ্ণব মহান্তর। 
একে পরিতাগ করার ইতিহাস এ*র সম্পর্কে নীরব হয়ে গেছে ।১ 
॥ বঙ্গীয় অর্থনীতির সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট ॥ কৃষি ॥ 


॥ প্রাককর্থন । বাঙ্গালাদেশ প্রধানত: কৃষিপ্রধান ভূভাগ । 
এখানকার ভূপ্রকৃতি কৃষিকর্মের অনুকূল | এদেশের অধিকাংশ লোক গ্রামে 
বাস করে এবং গ্রামবাসাঁদের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকর্ম। গ্রামাঞ্চলে সাধারণে। 
বগছুল-প্রচলিত কৃষিবিষয়ক ডাক ও খনার বচনগুলি থেকে অনুমান হয়, কৃষিকাধ 
বাঙ্গালীর প্রাচীনতম বৃতিবিশেষ । 

॥ কৃষিজাত পণ্যাদি | কোৌটিল্য তার অর্থশান্ত্রের একচত্বারিংশং 
প্রকরনে সীতাধ্যক্ষ বা কৃষিকর্মাধাক্ষের কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন । খ্হাঁকবি 
কালিদাসের 'আপাদপন্পা প্রণতাকলমাইবতেরঘুম্*_-বর্ণনায় বাঙ্গালার সৃত্রসিদ্ধ 


৮, এদের কািনীর, বিস্তৃত আলোচনা আছে ধহুনঙ্গনের “সংগ্রহতোধনী,তে। 
%* বা" সা" ই--প:-৪২৬, ৬০৬৮ 


কি | ৪৬ 


প্রসিদ্ধ 'কলমা? মানের কথা বলা হয়েছে ।১ প্রাকৃত ছড়ার “ওগ্রা? চাপের 
উল্লোখ আছে | সিজ্ঞাচার্য ভুযুক্র রচনায় আমন ধালের উল্লেখ পাওয়া যায় ।* 
রামাই পণ্ডিতের শৃন্যপুরাশে শতাধিক প্রকার ধান্গের নাম আছে 1৬ 


ধান ছাড়া চর্ধার্শীতিতে কন্ধুচিনাঃ ও কার্পালের উল্লেখ আছে কৃষিজাত 
পণ্যে | একসময়ে দক্ষিণ রাড়ে কার্পাস-চাধ বন্ছুল-প্রচলিত ছিল। এখনও 
সেখানে দো-ফসলের জমিকে 'কাবাসে জমি বলা হয় । সেকালে মে-ফসলকে 
বগা! হ'তো কর্পকসল ।* এদেশে আখচাষের এতিস্থ-ও সুপ্রাচীন । ইক্ষাজাত 
গুড়ের সঙ্গে 'গোঁড়' নাম সম্পৃক্ত বলে পত্ডিতদের ধারণা ছিল ; বর্তমানে এ 
ধারণা পরিতাক্ত হয়েছে | ইন্ক-ক্ষেতের দেবতা পড়াসুর পুণ্,ায়ুরের বিবর্তন- 
জাত হতে পারে । পুণ্ডে-জাত আখ 'পুড়ি' আখথরূপে অঞ্ঠাপি সুবিখ্যাত | 
আখমাডাই শালের কৃত্য ও সাজসরঞ্জামের নাম ও বিবরণ থেকে বোবা যার 
আখচাষ বছু পুরাতন কাল থেকে বাঙ্গালার সর্বপ্রাচীন বৃত্তিরূপে ভাত হরে 
আসছে । 

আমাদের আলোচা শতাব্দীতে ধান ছাড়াও গম, তিল, মৃগ মাধ. রুট. 
সর্ষপ কার্পাস__ইতাণদি ছিল প্রধান কছিজাত পণ্য ।৬ চৈতন্যচর্জিত গ্রন্থগুজিতে 
সবগন্ধি অল্নের বহুল বর্ণনা থেকে অনুমিত হয় নানাপ্রকার সুগন্ধি সৌখীন 
ধানের চাষ সেমুগে বিশেষ প্রচগিত ছিল । 


॥ কৃষি প্রকরণ ॥ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কোটিলা তার অর্থ- 
শাস্ত্রের একচত্বারি'শ প্রকরণে সীতাধাক্ষ বা কৃষিকর্মাধ্যক্ষের কর্ঠব্য নির্ধারণ 


১ ম বা--পৃতিতহ 

২ গঅণে উঠি চর্ম অমন ধাপ ॥ - ৮ধা1- ২১ 

৩ শুণাপুরাণ-- পৃ “-১৯১-৯৪ 

৪ ক্ুচিনা--চীনাখাসের বীজ 

« দি-প-স-১ম খণ্ড পৃরার্থ - পৃ--২২৬ 

৬ গোম তিল স্গ মাস স্ুট সর্ধপ কার্পাস সভার পৃরিত নিকেতন | কক. পৃ 


৭ গদ্ধকন্তাবি ধান্তের দিধা আঙ্প দিল | গো. বি+-পৃ--৭৫ 


৫৩ ঘোড়শ শতকের বাঙ্গাল : বষাজ ও সাহিভা 


করেছেন । অর্থশান্ত্রে বদিত কৃষি-প্রকরখ বাঙ্লালাদেশে জন্যাপি অনুসৃত হয় ; 
তবে তার কালোপযোগী। পরিবর্তন ঘটেছিল অবন্যত্ভাব! কারণে | 

শষ্য উঠবার উপযোগী বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিরূপিত হয়েছে-_ভাঙ্গল 
বা মরুভূমির মতো! উচ্চ (দশসমূহে | ফোড়শপ্রোণ পরিমিত বর্ষণ জল জম! 
হলে তা শস্য উৎপাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত বর্ষণের সুচনা বলে গণ্য হবে | অনুপ 
বা জলাদেশে এর দেড় গুণ অর্থাং চব্বিশ দ্রোণ বর্ষা পর্যাপ্ত বলে গৃহীত হবে । 
'আহার' নামক বৃহৎ জলাশয়ে জল সঞ্চিত বখে প্রয়োজন অনুসাবে সেচ 
ববস্থা উত্তর ও দক্ষিণ রাঁডের আনক স্তন প্রচর্িত ছিল । তবে ষোড়শ 
শতাক।র দিকে এই বাবস্থার প্রচলন কমে যাগ, ধুন্দাবনদাসের বর্ণনা থেকে 
ধারপা হয়, তখন রৃষ্টিপাত-ই ছিল কর্ষণোপযোগী জলের একমাত্র উৎস 1১ 


॥ সংগৃহীত তথ্যালোচন। ! কবিশেখব দৈবকীনন্দনেব গোঁপাল- 
বিজয় কাবো উপমা প্রয়োগে কৃষিপ্রধান বঙগদেশের চিত্র পরিস্মট ।২ কবি- 
কঙ্কপ নিজবৃত্তিব পবিচন গদান প্রসঙ্গে বলেছেন_-“দামিল্তা চাষ চষি নিবাস 
পুরষ ছয় সাত 1” ক্রান্গপরা সচবাচব হাঁল ধবতেন না, কৃষিকর্সেব জনা 
তাদের কৃষাণ শিযুণ্ত থাকতো । সম্পন্ন জোতদারও কৃষিকমেব জন্থা বেতন- 
(তার্গী কৃষাণ নিযুক্ত করতেন | 

“ক্ষেএকমে অতি দড়' অর্থাৎ প্রথমশ্রেণ।র কর্মঠ কুষাণব1 পাবিশ্রমিক দ।ব। 
করতো ভরিসন্ধা ভোজন চাধিখানি বস্ত্র এব" একমাসে এক তঙ্কা। কিন্ত 
বন্ম ও নগদ টাকার বাপাবে জোতদাব দব কষাকমষি করতে] হামেশাই | 
তাদের দাবী একখানি বস্ত্র ও তিনসন্ধা| তেজন 1 অবশ্য এই দব।দরিব বশ 
সম্পর্কে গ্রন্থে কোন ইঙ্গিত নেই থাকলে ইতিহাস সশঙ্গসৃন্দর ভাতে! । 
বিপ্রদাসের কাবো হাল চালনা একা্ট মনোরম বর্ণনা আছে-_ 


১ দবে হরিলেক বৃষ্টি জানিল নিশ্চয় | ধাতু সবি গেল কড়িউৎপন্জ নাহ্য়। চৈ ভ” পু ১৪ 
২৯ লগ্জলেব উষ দম “বক? দঙ্গল | 
ইন্দুবন সম যার ভহি যুগলে ॥ গাপালবিজষ পৃ ৪১ 


৬ একখানি বসু লয়! তিন সন্ধে অঙ্ক খাইয়া থাক বড় বাঠ়ীতে আমার | - মদসাবিজয় 
গু ১৬৬ 


কাব ৫৯ 


শত্ষেক কৃষাপ সদা আছে নিয়োজিত | চধিতৈ গমন কৈল বন্ধ হ্য়কিত ॥ 

জোয়াপি ভ্ৃড়িয়া গরু লৈল খেদাইয়া। হরিষে চলিকা হাথে পাচনি লইয়া ॥ 

বুহিতা বাকুডি গিয়া দিল দরশন | লাঙ্গল জুড়িয়া চাষ চষে সর্ববঙ্ধন ৪১ 

তবঁষ উঠিয়ে ধান সংস্কার করার উল্লেখ আছে চৈতন্তচরিতাম্বতে ধান 
বাশি মাপি ফৈছে পাতনা সহিতে । পশ্চাতে পাতনা উড়াঞ্া সংঙ্কার করিতে 1« 

কৃষিপ্রধান পল্লী-বাঙ্গাপায় এই চিত্র চিরন্তন । ধান তিল, কলা 
প্রড়তি শস্য 'মড়াই' এ সংরক্ষিত থাকতো ।* কাপাস সংরক্ষিত থাকতে] ডোলঃ 
এবং 'মালু'তে ।£ 

| জমির পরিমাপ ॥ এদেশে জমি সাধারণতঃ “আল দিয়ে খণ্ড 
কব] থাকে । বিভিন্ন বাণ্ডির পরিমাণ অনুপারে এই খণ্ড ছেট-বডে! হয় । 
বই ভমিখশ্ড অর্থে 'বাকৃড়ি' শবের প্রয়োগ গ্রামাঞ্চলে অদ্যাপি প্রচপিত | 

পূর্বে নল দিয়ে জমি মাপা হতো । বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে নলের 
দৈর্ঘ্য তিল্ন রকমের ছিল । সমণ্চটার় নল ও বৃষঙক্কর নলের উল্লেখ পাওয়া 
যায় । গ্ুপ্তস্থগে জমির পরিমাপ-সূচক কুল্যবাপ' ও 'ভ্রোণবাপ' এই ওটি 
লামের বাবহার হতে] ।* এই কুজবাপ থেকে কুড়! শকের উত্তব হতে পারে। 
বিপ্রদাসের কাবে। 'কুডি' শের প্রয়োগ আছে । কবিকঞ্চপের বর্ণনায় 
'কুড়া শব বিঘা! অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে 1” প্রচলিত নিরমে ৯ বিখা1-5২০ কাঠা । 
কিন্ত ডিহিদার মাম্দ সধিপের আমলে অধিক খাজনা আদায়ের জন্য জমির 
পরিমাণের কৃর্জিম বৃদ্ধি কব। হলে ২০ পরিবর্তে পনব কাঠার় কুড়া' হিসাব করে। 


॥ ভূযিত্বত্ব ও ভমিরাজন্ব 1 যাবা জমি চাষ করতে! তাদের ভমির 
স্বত্ব কি রকম ছিল, রাজা অথবা জমিদারকে কি হারে খাজনা! দিতে হনঙ্ছো 


১ মনসাবিজয়--প্‌--*5 

১ চৈতগ্যচরি তাম্বত পৃ - ২৫০ 

৩ কত গণ্ড। উড়ে গেল ধানের ধানের অড়াই। | রূপরংমের খর্সমঞ্জঙ্গ পু - ১০১ 

৪ প্রোতে ভ্তাসি গেল যোর কাপাসের ডোল। ক'ক্চ-পৃ-৮ 

« তিলের অরাই উড়ে কাপাসের মালু॥ --রূপরামের ধর্মমজল প. - ১৯১ ঠা 

৬ চ প' স- ১ম খণ্ড পুর্বার্ধ প্‌ - ০১ 

৭ ধাকুড়ি একেক কুড়ি এনাম পাইব। পূ ৬৬ 

৮ আপে কোনে দিআঅ দড়। পনয় কাঠায় কড়া! নাতি গুলে প্রজার গোফারি।ক,ক'চ ৪ 


4৫২ খোল শতকের বাজাজ : সমাজ ও সাহিতা 


প্রতি বিষয়ে সঠিক ফোন বিবরণ পাওয়া ধার না কাব্যে | কবিককগের বর্ণনায় 
ভূমিরাজন্ব সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায় মাজ। কালকেতু নবপিমিত গুজরাট 
নগরে রাজস্ব নির্ধারপ করলেন 'হাল পিছে একতঙ্কা' । তব তিনি নবাগত 
প্রজাদের সৃবিধার জন্য এই বাবস্থা করেছিলেন , দেশে প্রকৃত রাজনের হার 
স্বভাবগই এর চেরে অনেক বেশী ছিল । 


দেশের অভান্তরে রাজস্ব আদায় কর্মে পাঠান রাজার! গম্পৃর্ণদপে 
হস্তক্ষেপ করেন নাই । স্থানে স্থানে শাসন ও শাস্তিরক্ষার নিমিত্ত যেসব 
জারগীরদার ছ্টিলেন তার]! এ ব্যাপারে হিন্্রদের উপর নির্ভর করতেন । 
এঙ্গগ্ পাঠান অগ্িকারকালে বহু হিন্দু-ভূষ্ামী ও অধিকারীর উল্লেখ পাওয়া 
যান | ভাতুধিয়] অঞ্চলের ভূষ্কামী গণেশ গোড়ে রাজা হয়ে সেকালের 
হিন্দ জমিদারের অর্সীম শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন । তাছেরপুরের 
রাচ্গারাও প্রবল প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন | গৌড় অধিকারী সৃবৃদ্ধি রায়ও 
সপ্তগ্রামের প্রবল প্রতাপাথ্িত জমিদার হিরণ্য ও গোবর্ধনের কাহিনী চৈতগ্- 
চরিতাম্বতে বলিত হয়েছে সবিষ্তারে 1৩ এদের আদায় ছিল বিশ লক্ষ 
টাকা, জমা দিতে হতো আট লক্ষ , ফঙগতঃ এর! বারো জক্ষের অধিকারী 
ছিলেন | প্রকৃতপক্ষে, এই ধনশালী হিন্দ্ররাই তখন কৃষি-বাঙ্গালার মাপিক । 
নবাবগণের অনুগ্রহপৃষ্ তালুকদাবেব নাম ছিল “নিয়োগী? “চৌধুরী? ।* এক 
কোটি 'দাম' রাজস্ব আদায়কারীর নাম ছিল 'কডোরি' | তাদের ক্ষুদ্র রাজ- 
প্লপের লাম ছিল “ভুঞ্া | প্রাচীনকালে প্রজার পুরুষ-পরম্পরার একইন্থশনে 
বসবাস করে জমির দখলিম্বত্ব অর্জন করতো | মুদ্ল আমলে নানা শ্রেণীর 
মধ্যে স্বত্বাধিকারী ভূঙ্কামী সৃষ্টিব সঙ্গে সঙ্গে প্রজার তৃম্বত্ব ক্রমে সংকুচিত হরে 
পড়ে 5 


১ ক ক. ১৮-প.জ 

২ জম, বা-প- ১৯০ 

৬ চৈ. চ-অ-৬/১৬ « ৩২ 

৪ সঙর দিফিমাবাজ তাহাতে সঙ্নরাজ নিবসে নিযষোগী গোপীনাখ। 

তাহার তালুকে বসি দায়িগ্তায় চাষ চি নিবাস পুকষ ছয় লাত& কক'্ট-প্‌ ৬ 
চিপ স-পূ ৬৩ 


ক 


সনি 8? 


শেরশাহ (খৃঃ১৫৩৯-৪৫) দেশকে কতকগুলি লয়কার ও পয়গগায় বিজ 
করেন । আমিন দ্বারা প্রত্যেক ব্লায়তের জমি স্বতন্ত্র ক'রে ফগঞোর এক 
চতুর্থাংশ রাজন্ব ধার্ধ করেন । রাজস্ব নগদ্‌ বা ফসলের মাধমে জাদায় 
দেওয়া হতো । প্রত্যেক রাতকে তার ভ্বৃসম্পত্তির কবুলিয়ত দিতে ছ'তো! । 
রায়ত পাট্টা পেতো 1১ সাধারণতঃ রাজন আদায় করতেন মৃকাক্দম ; 
সরাসরি আদায় দেওয়ার রেওয়াজও ছিল । 


শেরশাহের বাবস্বায় রাজস্ব-আদায়-পরিদর্শন এবং প্রজাদের সবত্বয়ক্ষার 
উদ্দেশ্যে প্রতি পরগপায় সরকারী আমিল্‌, শীকদায় ও কারঞুন নিষৃক্ত হবার 
নিয়ম ছিল । রাজপথে বা নিজ নিজ এলাকাডৃক্ত অঞ্চলে চুরি রাহাজাদি 
প্রভৃতির নিষিত এই সময় থেকে চৌধুরী ও প্রাঙযমজঙদের দায়ী করা হ'তে! । 
জমিদারী বন্দোবস্তের ভিসাব রক্ষার জন্য *কাদুনগো, নিয়োগ প্রথা পাঠান 
আমলেই প্রবর্তিত হয় । আকবরী ব্যরস্থার শেষে পরগণ! কানৃনগোর উন্পর 
একজন প্রধান কানুনগো নিযুক্ত হয়েছিলেন | মহালের বন্দোবস্ত পর্যযেক্ষণের 
জন্য 'ডিহিদার, থাকতো । তার! প্রজারক্ষার ভার পেলেও সময়ে চৌধুরী ও 
জমিদারের উৎকোচের লোভে ভক্ষকে পরিণত হতেন | কবিকম্বপ-ধর্ি'ত 
ডিহিদার 'মামুদ শরীফ" তার কলঙ্কময় দৃ্টীন্ত ২ মুদলমান থানাদার ও 
ডিহিদারের সাময়িক অসদাচরণের কথা কাব্যাদিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু এই 
শ্রেপ।র অতাচার প্রকৃতক্ষেত্রে হতো! কদাচিং 1৩ 


জায়গীরের অর্জনে ষে সকল চৌধুরী ও জমিদার ছিল তাদের কথ! 
বাদ দিয়ে অবশিষ্ট তৃত্ব।মীদের অবস্থা আলোচনা করলে দেখা যায়, সেকালের 
জমিদার বর্তমানের মতো ভূমিতে সস্থবিশিষ্ট ভূম্যাধিকারী না হলেও দেশীর 
প্রথাষতো পুরুষানৃক্রমে আদায়কারী হওয়ায় কালক্রমে সবত্বাধিকারীতে পরিণত 
হতেন । “অর্থ-ভমি-গ্রাম' দিয়ে তার" প্রজাকল্যাপ সাধন করতেন 1 ধর্ধার্থে 
দান, জঙ্াশগ্লাদি প্রতিষ্ঠা অবশ্তকর্ডবা বলে বিবেচিত হ'তো | এছ্াড়।, 





৯ অ.ৰাঁপু-১১-২। কবিকস্কপের কাবো পারার টল্লেখ আছে-হাল পি এক অপ? 
কারে না করিহ শঙ্কা পাট্রাঞ্থ নিশান মোর ধর ক'কণ্চস্পৃ-" ৮ 

২ মবা-পু ২০৪ 

+ এ এপ. -২০৪ 


9 খোড়শ শতকের বাকাগা : সঙ 9 সাঠিতা 


গপজন সম্বর্ধনা, কাবারচনায় পৃষ্ঠপাষকণভার বন কাহিনী মধ্যযুগের কবিদের 
আত্মকাহিনীতে থিধৃত আছে । | 

কৃষি ছিল পম্পদের মূল । আর কৃষকের শ্রম-ই ছিল সেমুগ্দে উৎ- 
পাদনের প্রধান উৎস | সমাজের উন্নতি কৃষকের উল্লতির উপর নির্ভরশনখিল 
এই সতা উপজন্ধির অভাব সম্ভবতঃ সে যুগে ঘটে নাই । কালকেতুর নব- 
প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরে কৃষকদের সাদর আমন্ত্রণ জানানো হলো এবং 
তাদের সযোগ-স্ববিধা দেওয়া! হলো সবচেয়ে বেশী 1১ 

॥ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ॥ দেশের মৌল সম্পদ ছিল কৃষি । আর 
প্রান কৃষিজ সম্পদ ছিল ধান । জনগণের হাতে নগদ অর্থ আসতো ধান 
বিপ্রি করে ।২ একালের মতো সেকালেও ধানের দর ওঠা-নামায় দেশের 
আথিক অবস্থার নির্দেশ পাওয়া যেতো | হরিদাস ফুলিয়ায় উচ্চস্বরে 
ইরিসংকীর্তন আস্ত করায় সেখানকার বিশিষ্ট বাক্তিবর্গ ভেবেছিল যে এর 
ফলে দেশের অকল্যাণ হতে পারে । প্রতিরোধের উপায়ও তার! ঠিক করে 
রেখেছিল--যদি ধানে কিছু মূল্য চডে। তবে এশুলারে ধরি কিলাইমু 
ঘাড়ে /* আখেরে কি ফল হয়েছিল তার নির্দেশ চৈতন্যভাগবতে পাওয়া 
যায় ন!। 

॥ শিল্পকলা ॥ বাংগাদেশ মূলতঃ কৃষি প্রধান ভূভাগ হলেও এদেশে 
শিল্পচর্চার অপ্রতুলত। ঘটে নাই । বধন ততক্ষণ, ধাতু, স্ব ও অন্যান্য শিল্পে 
বাঙ্গালী অতিপ্রাচীন কাল থেকেই এন্তিগ্থের অধিকারী । 

কোটিলোর অর্থশান্ত্রে ক্ষৌম, দুকূল, পত্রোর্ণ ও কাপাসিক--এই চার 
প্রকার বঞ্চের উল্লেখ আছে 18 বস্্রবযন শিল্পে বাঙ্গালীর খ্যাতি সুদুরবিস্তারী 
ছিল সুপ্তাটীন কাল থেকে । এদেশের সৃতী ও রেশমী, কাপডের সমাদর ছিপ 
উত্তর শাবতের সবর । চতুর্দশ শভাীতে মিখিলার কবি জ্যোতিরিশ্বর 
তার স্ুববিখ্যাত  বর্ণনরভাকর গ্রন্থে পট্রাম্বরের মধ্যে বাঙ্গালাদেশের 
মেঘউদ্নম্বর গঙ্গাসাগব, লক্ষীবিলীস এবং গাঙ্গোর, শিলহটী দভ্বারবাসিনী-_ 


» ক.ক.ম-প-৮৪ 
২ খত্রাজদিত স্ত্যহানাত লাধারণেব খেদে'ক্তি-দেবে হরিলেক বৃষ্টি জানিল নিশ্চয় । 
ধান্য মরি গেল কড়ি উৎপন্ন না হয় ॥ পূ চৈ. ভা ১৪৬ 
৯ চি, ভা- পু ১৮৬ 
ডি পল. স-পৃ - ৬০৯ 


শিয়াল 6 


প্রভৃতি পষ্টাম্থর এবং বঙ্গাল প্রভৃতি নির্ভষপ বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন ।১ শ্রীঃ 
প্রথম শতকে 'বাঙ্জালাদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষী সৃষ্মবন্জ বিদেশে 
চালান যেতো ! উনবিশ শতাব্দী পর্যস্ত জগদ্বিখণাত বঙ্জাল-মসলিন অতি- 
গণচীন যুগ থেকে এদেশে তৈবি হয়েছিল 1২ 

॥ জংগৃহীতভ ছখটালোচমা ॥ বক্সমশিক্া ॥ আলোচা শতাব্দাতে 
যুঞ্া ০ (এ ক্ষৌম শগেব সৃতার প্রস্তুত মোটা কাপড়) পাড়ি, পাড়ি * 
। মোটা চাদর বা বস্ত্রাঞ্চল । পিবাণ &হ (. ফেরানি, খাটো মোটা কাপড়) 
প্রভৃতি ছাড়াও পট্টবন্ত্র সৃক্ম শুর্লবন্ত্র ৬ খাসাধুতি ৭ (উৎকৃষ্ট মলম; 
পাট-পাছর1 ৮, কৃষফ্কেলি ৯», রেফন ভোট ১০, তসর-কসব ১১ ইতাদি 
উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদির উল্লেখ পাওয়া যায় গচুর | মাতুয়া বসন ১৭, শঙ্গপাটের 
শাড়ি, রাঙনাত-বন্ত্র ১৩, সাজিখুতি ১৪, জর্জর ধুতি ১৭  ইতাদি বস্ত্র-নামও 
সমকালীন সাহিতো উল্লেঝিত হয়েছে | কবিকঙ্কণ-বপিত  নব-প্রতিষ্ঠিত 
গুঞজবাট নগরের ভীীতিব। প্রধাণতঃ ভুশী-ধুতি (মোটা ধুতি ), খাদি ( খদ্দব | 
এব” গড়া ( মোটা কাপড়) কাপড় বোনায় সিচ্ধহস্ত ছিল 1১৬ তৈঙগধুতি ৯ 
সাধারপতঃ বাবহৃত হ'তে] স্নানের সময, গাত্রমার্জনার জন্য বাবহাত হ'তো 
সাঙলি গামছা |১৮ 

সৃশ্ষ্পবন্ত্রের কদব সেকালে সাধারণের মধো তেমন ছিল না । এট 
সকল বস্ত্রাদির বাবহাঁব সেকালে সমাজে নিন্দনীয় ছিল | পরবণিকালে 
অতিসৃশ্্প “জামদানি দোলাই' ও চত্দ্রক্চোগার ধূতি পরিধান ক'রে তথাকথিত 


৪ 
ডু 


১ ম.ব'ধা-পু-৪৬ গাঁ বি- প-৮৭ 
২ চি প স-পৃ- ৩০১ ১১ এ - প-জদ 
ক ক.চ পু" ২৮৬ 
১২ চৈ ভা. পৃ -৩৪৫ 
১৬ গোঁ, ঘি, প - ৬৬ 
১৪ চৈ ভা - ২৮২৯ 


৩ ক ক.চ পৃ ৬৮ ৬৯ 
চৈতন্যমজল - পৃ ৩১ 
৪ ক.ক চ- ৬৯, ১৮৬ 


৫ ক. কচ” ৬৮ ৬৯ 


৬ গো বি প:--১৪ 5৫ কক চ পৃ" ৮৮ 
৭ গো. বি-পৃ-৮* ১৬ এ -পু ০৮৯ 

৮ এ পৃ ০ ৩৪ ১৭ গোঁ,বি * পৃ- ৮০ 
৯ এ পৃ - ৩৪ ১৮ ক'কণ্চ পৃ- ৮৫ 


চৈ. যু" পৃ কহ গোঁ, বি” গু -৬৮ 


ক ধোড়শ শতকের বাঙ্গাজা : সমাজ ও সাফি 


আধুনিক মুঘক-মুবতীগণের লগ্পট-লম্পটী হউয়ার চমকপ্রদ সংবাদ মেসে 
একখানি পুরাতন পত্রে ।১ 

সমকালীন সাহিতোর বর্ণনা থেকে অনুমান হয়, সু্টাশিরোর উল্লেখ- 
যোগা উন্নতি সাধিত হয়েছিল সেকালে । কীচসিতে ভারত পুরাণ বা 
কালীয়দমন লীলার বিচিত্র গিখন ৭ সম্ভবতঃ দুর্টীশিল্পের দ্বারাই সম্প় 
হ'তে। | সীবন শিল্প ছিল সম্ভবতঃ মুসলমানদের একচেটিয়] বৃত্তি ।* পরবর্তি 
কালে এই শিল্প হিন্ুদের মধোও প্রসারিত হয় | 

॥ মুৎ-্শিল্প 1 বৃহং অট্টালিকাব উল্লেখ সমকালীন কাবা-গ্রন্থাদিতে 
পাওয়া গেলেও ॥ সাধাবগ লোকের বাসগুহ মাটি দিয়ে তৈরী হতো । 
বাঙ্গালাদেশের গ্রামাঞ্চলে মাটির পৃহমির্নাণ একটি বিশেষ শিল্পে পরিণত হয়ে- 
ছিল | চৌ-আরি ঘর ছিল গৃহস্থের ভদ্রাসন , তাব সঙ্গে সংলগ্ন থাকতো 
পড়াশুনার ঘর ও ভিতরে “জলহবি' 1৫ এছাড1 ট্ুঙ্গিঘর ও বলভীর উল্লেখ 
গ্রাচীন-সাহিত্যে পাওয়া যায় । আকৃতিভেদে গৃহের নামকরণ হ'তো_ 
লক্ষ্মীবিলীসত্, কামটু্গি', জলটুঙ্গি৮” ইত্যাদি | আট পশচী ৰা দৈর্থো ৮ 
এবং প্রস্থ ৫ হাত মাপের কীচা ঘব নিষ্নাণ এদেশের পুরাতন প্রথা 1৯ 
শোশালা এব ডেকিশালা সেকালে গৃহস্থের অপরিহা ছিল । 


১ চি প.স- ২ পু - ৪২৭ 
২ খেগুরায়ের কল্যা রঞ্জা পরি কীচুলি | "গত | 
শান*বর্ণ অবতার কাচাল লিখশ | লিখিয়াছে সমখে কালারি নিধুখন ॥ 
চারিদিকে লিখন গোপীগণ নাচে | ** ৮০০ | 
দানখণ্ড লেখ] আছে তাহাব দক্ষিপে। "*** *৭৯১০ ॥ 
আর সেইখানে লেখ! পারিজাত হরণ । 
কাচাল উপরে লেখ! নানা অবতার | কালিয়া দমন লেখ! জগতের সার ॥ র্ুপরামে 
ধর্মমজজল পু- ১০৭-। 
লক্ষ টাকার কাচুলি কাঁরল পরিধান । 
বিচিত্র লিখন তার ভারত পুরাণ ॥ রূপরীামেব ধর্মমল - পৃ- ১৯৬ 
৩ ভ্রীব সের বগ্র সিয়ে দরজী যবদ ১ --টৈ* 5. আস ১৭/২৩৪ 
৪ গোপালবিজয় - পু" ৭৮ 
« গোপালবিজয় * কৃ পু- ৮৮ 
৬ ঠৈতদ্যামজল - পু - ৯১) ৭ বংঙ্গীদাস প-২৭৭, ৪২৬ 7) ৬৮ গোরবিজয় 
* সি, প. গস + ২ পন” ৪৭৭ 


শিল্পকজা। নে 


মাটির দেওয়াল অলংকৃত করণ ইত্ো নানাঙাবে | তার মধো উলুট 
উলু (খড) ও মা্ট মিশিয়ে প্রলেপের কান্ত বিশেষ ভনপ্রিকৃতা অন করে। 
উল চার প্রকার_-খভুট, তুস্যটি, পেটুটি ও তুলুটি । [বিশেষ পদ্ধতিতে মাটির 
সঙ্গে খড়, তুষ, কুডো, পাট বা পেজা-তুলো মিথ্রিত ক'রে দেওয়ালে 
প্রলেপ দিঞ্রে ছোট কণিক বা বাশের অতি-পাতলণ চিঠাবি দিয়ে কেটে 
মুঠি ও অন্যান সৃশ্স কারুকাধ করা হতে। ।১ পোড়ামাটির ফল" দ্বারা 
দেওয়াল অল"করণ ক হতো সাধারণত মন্দিরগান্ডে | পৌরাপিক 
/দবাদবী। ছাড়াও সমাদ-ভ।(বনের নানা ছুর্লঙ চিজ এগুটি তে বিধাছ হক়েছে। 
মাটির সঙ্গে পাট বা শণের টুকরো মিশিশে বিশেষ পদ্ধতিচ্টে মুক্তি নিগিত 
5৮11 পুজা-পার্বণে দেবদেবীর মৃত্তি ছাড়াও কৃষ্ণলীলা ও অল্যান্বা পুরাপো * 
কাহিনীর মুত্তি শিমাণ করিয়ে রাখা হত্কো , এযুগের প্রদর্শনীর মতে করে। 
চৈতন্বাদের কানাই-নাটশালা গ্রামে মনকে কুঞ্লীলা-বিষ;ক ঘটনাদি গ্রতাক্ষ 
করেছিলেন । পুতুলনাচের হৃতি ঠতে। কাঠেব চৈরি |২ 

নিঃবাবহাধ তৈজসপত্র।দিব মধেো “কিলসী।' ইাডি, হোলাত, বেসালিঃ 
পরতত্ি অপরিহার্য ছিল তবে সমকালীন কাবা গ্রস্থাদিনে  ম্বপাকের 
উল্লেখের অপ্রতভুলতা থেকে অনুমান ইয় আলোচ। শতাব্দ।তে ম্ৃতপাত্র বিশেষ 
ছনাপ্রম়ুতা! অজর্ন করেনি । মারিয়া পাথরা« বৰ বহন হতো নিতান্ত 
দঠ্দ্রদের মধো | 

॥ থাতুশিক্প ॥ ধাশিল্টা ছিল প্রধানত কর্মকাব শৈল্পিক-গোষ্ঠীর 
10810. একচেটিরা বৃত্তি । পরবত্িকালে কম্নকার সম্প্রদায় বোনপেসে 
'বনপাস। ঢাকরা ( ঢেরুরীগড় ), ভালকী ( শুয়োত। তাল্ক। । প্রভৃতি নান? 
গাঞীতে বিভঞ্ঞ তে পড়ে । মধাযুগে রচিত মঙ্গলকাব গুলিতে কম্কার বা 
কামারের প্রতিশব ব'বহুত ভয়েছে_'কামিলা? 1 কামিলা সম্ভবতঃ করকার- 
(দর কোনো গাঞী-নাম । বর্তমান বর্মান জেলার বনপাস-কমারপাড়া 


দি 


১৯ এপ্তুত আলোচনা ভ্র৮।-_ননদ্ল বধু - বচিত শ্ল্িচচ নে সাকলিত পঞ্চানন মণ্ডল 
বিনচিত প্রবন্ধ-'মাটিব .দওয়'ল ও উললুটি' | 

২ কা্টেব পুতলী যেন কু$কে নাচায় -চৈ.চ- অ ৪/৮৫ 

৩ গ্োঁর'জবিজয় - পু- ১ 

৪ গোপালবিজয় "পূ - ৯২ & ক.ক চ-পূ - ৬২ 


&৮ যোড়শ শতকের বাজালা : সমাজ ও সাহিত্য 


অঞ্চলের কর্পনকারগণ সেকালে লৌহ্‌শিল্পে বিশেষ পারদরশশশ ছিল 1 কাটারি১ 
কোদাপি, মুট্ুকিও ক্ষুর« ছাড়াও তরবারি, ছোড়া, বর্ন, বন্দুক ইতাাদি 
নির্মাণেও এদের নৈপুন্ধ ছিল সুবিদিত 1 লোহার কাজ ছাড়াও কীসা ও 
পিতলের তৈজসাদি এবং পিতলের সৃঙ্ম শিল্পকর্মে এদের খ্যাতি ছিল সুদুর- 
বিস্তৃত তবে কাসা ও পিতপের কাজ প্রধানতঃ ঢ্যাকরা কর্মকারদের মধ্যেই 
অধিক প্রচলিত ছিল । অজয়নদের তীরে অবস্থিত সৃপ্রাচীন এঁতিহামণ্ডিত 
'ঢেঞ্করীগড়ের' নাম অনুসারে এই গাঞ্জ।-নামেব উৎপস্তি বলে প্িতগণের 
ধারণা । পরবতিকালে এরা বর্ধমান জের উাতহাট, ব'রভূম ও বাকুডা 
জেলার বিহিন্ন অঞ্চলে বসি স্বীপন করে । শিত্তল-কলস, সরঙ্গী-থাল, 
পিশুল-ঝারি, সবাটিক।, রসখুর!, ভিপদিকী, ডাবধ্-বাটি, গুবাকসম্প্রট, 
আপবাটি, বিচিত্র সাপুডা, শ্রীরামখানি জন্কী গড়ি নির্জীণেই এদের পুত 
সীমাবদ্ধ তিল না, টিশ'লনিমিত বিভিন্ন দেবদেবীর এত, গ্রামাঞ্চলে শস্য 
পরিমাপের একক পিশুল নিমিত পাই ইতদাদির সুক্ম কারুকাধ অশিউচ্চ- 
স্তরের শিল্পখাতির নিদর্শন | ধাতুনিমিত দেবদেব।র প্রাচীন মুত্তিগুলি ঢালাই 
ও তক্ষণশিগ্জের গৌরবমধ দৃষ্টান্ত । ছর্ণ ও রৌপা নিমিত অলঙ্কার শিল্পেও 
এদের খাতি ছিল সুদূরবিস্তুতত | আলোচা শতাব্দীতে অলঙ্কারাদি ছাডাও স্বর্ণ- 
নিমিত কৈজসপত্রের উল্লেখ পাতা যান প্রহ্ুন ৬ 

॥ ভাস্কর ॥ বাঙ্গালাদেশে প্রস্তর দুলভ না হলেও এই শিল্পের 
উদ্নতি হয়েছিজ এদেশে । এ পরধস্ত আবিষ্কত বিভিন্ন দেবদেবীর প্রস্তরমূতি 
ছাড়াও এদেশে মন্দির খিলান, স্তভগাতে যে শিল্পরীতির নিদর্শন দেখা যায় 
সেগুল অত্ন্ত উ-চুদরের । দীাইহাটের শাঙ্কররা পৃবাবধি প্রস্তরশিল্পে পটুত্ব 
দেখিয়েছে 1৭158151106 বা মাকরা পাথর, 59174 ১1016 বা বেলেপাথর এবং 
স্বেতপাথবের মৃতি এদেশে গ্রামাঞ্চলে যত্রতত্র পরিদৃষ্ট হয় । বীরভূম জেলায় 
'মাকরা? লামে গ্রাম আছে । একসময় উক্ত গ্রামে মৃতি নিমাণের উপযোগা 
মাকরা পাথর পাওয়া যেতো । 


১ চৈনভা-পূ- ধা; ২ চৈডা,প ১৮০ 5 ৩ চৈ ভত-১০০ ৪8 চৈ ভা-২৪গ) 
৫ ম খা* পু” ৩১০. 


*& সুবর্দ থলি -&৮া. ভা প্‌. -ইলউ৬ £ চৈ. চ৮ ম-১১২) 


দশ ম. বাশ পৃ ৩২ 


শিল্পকলা, দর ৪৯ 


॥ কাঠের কাজ ॥ কাঠের কাঙ্জে সেকাঙ্গের বাঙালীর. নৈপুণ্য কম 
ফিল না । মনসামঙ্গঙগ ও চণ্ত'মজল কাব্যে নৌকা? নির্মাশের বিস্তৃত ও খুটি- 
নাট বিবরণ পাওয়া যায় । বিগ্রদাসের মনসাবিজয় কাবো 'বাঝেো হাজাব 
গজ” দীর্ঘ নৌকার বর্ণনী১ নিছক কবিকল্পান' না হওয়াই স্বাভাবিক কারণ 
প্দশ শতাবীীতে নিকলো কণ্টি ভারতে জাহাজ নিশ্নাণ দেখে হিশ্মিত হয়ে, 
ছিলেন । তিনি ছিগেন ভিনিসের লোক, জাহাক্জেই অভান্ত ।২ কবিকহছণের 
কাব্যে ভিম্না নির্সাপের বর্ণনায় বলা হয়েছে কোনে কোনো ডিজা দৈর্থে। 
শত-গজ ও প্রস্থে বিশ-গজ হতো ।৩ নৌকা তৈরী তো নানা ধরণের । 
আয়তন অনুসারে নৌকার নাম রাখা হতো-বিশহাতী, বাইশ, পশাচশ, 
আঠাইশা উতাদি | সিংহমৃখী, কাঘ্রমুপী, হংসমুখাজ ইত্যাদি নাম থেকে 
সণুমান হয় এই সব জন্তুর প্রতিকৃতি নোৌকার গলুইয়ে খোদিত হ'তো । 
ময়ুবপক্ধ্ৰী নামও সম্ভবত? এই বৈশিষ্টোর দ্যোতক । 


মাটির বাড়ির খুঁটিতে, দরজ্জার দু'পাশে, শতদলে কাঠের সুক্ষ কারুকার্য 
দেখুগে বন্ুল প্রচলিত ছিল ; এখুগে চোখে পড়ে কদাচিং । বাতাবন্দী, 
পায়রাখোপী কপাট নিষ্মাণে সেযুগের সূত্রধরদের কলাপুনপা এবং তক্ষণ 
কার্ষের দক্ষতার পরিচয় বিধৃত তয়ে আছে । কাঠের তৈরি বিমুঃখটা ৫. 
দোলা৬ খাট-পালস্কণ সেযুগে বাবহৃত হ'তো । জুতার উল্লেখ পাওয়া গেলেও” 
কাঠের খড়মের» প্রচলন [ছিল অধিক । 

॥ শর্করা! ও অন্যান্য শিপ ॥ এদেশে ইক্ষ জন্মাতো প্রচুর পরিমাণে । 
টন্ষুবস থেকে গুড় তৈরির এতিহাও এদেশে অনেক দিনের 1১০ চিনি তৈরির 
পদ্ধতি এদেশে অপরিজ্ঞাত ছিঙগ না। “মোদক প্রধান রাণা করে চিনি 
বারখ।ন।”১১ কবিকন্কণের এই বর্ণনা থেকে অনুমান হয়, ষোডশ শতকের বনু 
পূর্ব থেকেই এদেশে চিনি তৈরি হতো । পোর্তুগীজ পর্যটক বারবোসার 
( আঃ ১৫১৪ খ্রীঃ) মতে, বাঙ্গালাদেশে খুব উৎকৃষ্ট লাদা চিনি তৈরী হয় 


*. মনসাবিজয় - পৃ - ১৪২ ; 

২ মন. বা. পু” ৩৪8; % কন কচ খহন 

৪ ম. বা. বা.-পু -৪৭; « জয়ানন্পদ -পৃ১৪৭; ৬ ক'কচ-পুঙ্জচৈ ভাাশ৭৭ 
৭ গোঁ. বি-পৃ-৬৬; ৮ গো" বি-পু-৬৮ 

৯ ক ক.চ-প-৮৯: ১০ চি-প-স - পৃ - ৩০৮ ৩২৭ 


১১ ক, ক.চ- পৃ ৮৯; 


৬০ ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা ; সমাজ ও সাহিত্য 


এবং অনেক জাহাজ বোঝাই করিয়া চালান যায় |” ১৬১৬ শ্রীঃ স্যার টমাস 
রো লিখেছেন, “বাওলাই......সমগ্র ভারতে চিনি যোগার 1” কবিকক্কণের 
বর্পন1! থেকে জানা যায়, সিউজি'রা খেজুর গাছের রস থেকে উপাদের গুড় 
তৈরি করতো! । জয়ানন্দের চৈতন্যমজলে নবাতের উল্লেখ আছে 1১ নলাত 
খেজুর রসের গুড় থেকে তৈরি মিষ্টান্ন-বিশেষ । 


বাঙ্গালাদেশে বাশ ও বেতের প্রাচূর্য হেতু বাশনিমিত ঝুড়ি. চুপড়ি, 
চাঙ্গারী প্রড়তি নির্মাণ রীতির প্রচলন হয়েছিল বন্ধ পূর্ব থেকে ।২ আলোচ। 
শতাকশিতে ধুচনি রঙ্গন-চুপড়ি চালুনি, ধ্লাটা, টোকা, ছাতা তৈরি করতো 
ডোমজাতি । বর্ঠমানে এদেশে এই শিল্পা মূলতঃ ডোমজাতির মধ্যে কেন্দ্রীভূত । 
বেত্রনিমিত পেটিকা, সোলার টোপর, ডাকের সাঞ্জ নির্মাণে বাঙ্গালীর খ্যাতি 
দীর্ঘকালের । বর্তমানকালে বহির্ভারতে এই সকল শিল্পের সমাদর উল্লেখযো গ।- 
রূপে বৃদ্ধি পেয়েছে । 


বাঙ্গালাদেশে “দক্ষিণাবত” শঙ্বের আমদানি হ'তো সিংহল থেকে ।৩ 
শাখা হিন্দ্বু রমণীর অঙ্গসজ্জার অপবিহার্ধ উপকরণ । শঙ্খ কেটে শাখা নির্মাণ 
করতো শঙ্ঘবণিকেরা ।5৪ সমকালীন সাহিত্যের বর্ণনী থেকে জানা যায়, 
সেকালে শাখার নানারকম চিত্র অন্কিত থাকতো । কুলুপিয়া শঙ্ঘ বা খিলান 
শাখার উল্লেখ পাওয়া যায় । নিত।প্রয়োজনীয় আসবাব-পন্ত্রাদিতে কড়ি- 
খচিত সুদৃশ্য আল্না, ঝাপী কিছুকাল পূর্বেও বাঙ্ালী-গৃহের শোভা বর্ধন 
করতো | শীতকালে বাংলাদেশে কৃত্রিম উপায়ে বরফ তৈরি হৃ'তো । গরম- 
জল সারারাত্রি মাটির নীচে গত করে রেখে বরফ প্রস্ততের ব্যবস্থা ছিল । 


চীনা! পর্যটকের লিখেছেন যে বাংলায় গাছের বাকল থেকে উৎকৃষ্ট 
কাগজ তৈরি হতে! | লাক্ষা 9 রেশম শিল্পের উল্লেখও আছে ।€ 


॥ মন্দির ও গ্ছনির্মাণশিক্স ॥ ইতিহাসের নির্তুল সাক্ষা অনুসারে, 
মুসলমানগণ তুর্কান! রীতির অনুসরণে এদেশে বছু মন্দির ও দেবমৃতি ধ্বংস 


১ জয়ানঙা - পৃ- ১০৬ 

২ চর্যানং--৯০১ ৫ 
ও কক*চ-"পৃ- ২২৩ 

& ক.ক'চ-পৃ-৮৯ 

%« বা. দে. ই- পৃ- ১৩০ 


শিল্পকলা ৬১ 


করে এবং মন্দিরের ভগ্মাংশ দ্বারা ধসজিদ মকবারা প্রভৃতি নিথ্রিপ্ত হয় ।১ 
সুতরাং বাংলার মধাঘুগের হিন্দুষন্দির বা দেবদেবীর মুত্তির যে বিশেষ কোলো 
নিদর্শন পাওয়া যায় লা ভাতে আম্চধ বোধ কঞঝাযর় কোনো কারণ নাউ । 


এইট ধ্বংসলীজার মধ্যেও এদেশে অনেক প্রাচীন মন্দির আত্মরক্ষা ঞরতে 
পেরেছে । বীরভূম অঞ্চলের কিছু প্রাচীন সমাধি-মন্দির তারমধে) অন্ততম । 
মধ্বাচার্য-ঝামানুজ-নিন্বার্ক সম্প্রদায়ের এই মন্দিরগুলি আয়তনে বুহং নয় । 
এগুলি এতো পুরাতন যে কোথাও কোথাও ম্বৃত্িকাগর্ডে আংশিক প্রোথিত 
হয়েছে । বাঙ্গালাদেশের চিবপরিচিত কুঁড়েঘরের গঠনপ্রপালী বা জেউলের 
স্কাপতা রীতির গঠন কারুকাধে মন্দিরগু ল বিশিষ্টত অর্জন করেছে । এগুলি 
ইঞ্টক বা প্রস্তরনি্িত হলেও উধ্বমিলনরেখা এবং কানিসগুজি খড়ের চালের 
মতে ধাকানো । আবার কোথাও এইই সমাধিমান্দর বতুমন্দিরের রূপ ধারণ 
করেছে | পাচ-শ্িখর, নয়-শিখর-বিশিষ্ট অন্দির প্রায়ই চোখে পড়ে । মন্দির. 
গাত্রে পোড়ামাটির ফলকের অজংকরুণপ দেধা ধায়। 


এগাড়] দক্ষিপরাট়ে কিছু অফ্টকোণাকৃতি দেহারা (দেবগুহ) দেখা 
যায় । এগুলির গঠনরীতি রাসমঞ্জের মতো | অধিকাংশ ক্ষেঞে মন্দিরের 
উপরিভাগে কোনো চুড়া বা জগ্গমোহন নেই ; ছাত সমতল । 


পোড়ামাটির ফলকঘ্াার। মন্দিরগাত্র স্পলংকরণের এত্হ্া এদেশে 
সুপ্রাচীন । পৌরাণিক দেবদেবীর মুতি, রাসলীলা, কৃষ্ণলীঙলা! ছাড়াও সমাঞ্জ- 
ভবনের নানা দুর্লভ চিত্র এগুজিতে বিধৃত হয়োছ ; হ্রিখুন শৈলীর অনুসরণ 
কদাচিং দেখা যায় । নানা রঙের পোর.সিলেনের টুকরো দিয়ে বিচিত্র কারু" 
কারের নিদর্শনও পাওয়া ষায় 1২ “মুক্তার টুন" দিয়ে দেওয়াল চিত্রিত করার 
১ ভ্রঃ আল্‌ -বাকুনী ও সন্কত। সুনাভিক্টমার চট্টেপধা 7 খিশ্বভারতী পাকা 


(কান্িক পেস ০ ৯৪৬২) 


বা.দে ই- ২ পু- 9৬৪ 
পু প-ভুপৃ-৬-৮ | বর্ঠমান হুগলী জেলার নায়ড়া পরগণাক মায়াপুরের ১২ মাল উত্তর. 


পূর্বে মায়াচণ্ডীর মশ্দির ও রুক্প্র্তর নিমিভ বিগ্র্থের ভর্া-পরস্তর ছা মৌলানা! লিকানুকদিনের 


অকবারা নিমিত হয়। আবামবাগের ইতিহাস - প ১৯-২০ 
২ অজয়তীরে জয়দেব - কেন্দুলির নন্লিছিত বেতাগ্রামের শিবমলিরে এট কারুকধ আতে। 


অলিরটি দুষ্টশত বৎসরে পুবাতন | 


২ ষোড়শ শতকের বাঙ্গাল : সমাজ ও সাহিতা 


উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন সাহিত্যে ।৯ এই শিল্প পরবতীীকালে পজ্দের কাকে 
রূপান্তরিত হয়েছে । কলস দিয়ে গুহসজ্জিত করার এঁতিহ্ত আরও. প্রাচীন। 
ইটের ব্যবহার ০সমৃগে অজ্ঞাত ছিল না । গৃহনিমাণের উপকরণ ছিজ-_-উট, 
চুন, স্বরকি । ইষ্টক নিম্িত রাজপথের উল্লেখও পাওয়। যায় ।২ *আম বা 
কুলকাঠের আগুনে “ছিলেট' পদ্ধতিতে পোড় দেওয়া পাতঙ্জা গড়িয়া ইটের 
ব্যবহার সেযুগে প্রচলিত ছিল । পরবতিকালে সৃকি ও ঢুনের সঙ্গে রাসায়নিক 
পদ্ধতিতে খদির মিশ্রিত জল দিয়ে গাথ্‌নি করার গতি চালু হয়। বীরভূম 
জেঙ্গার একচক্রা গ্রামের ধাকারায়ের মূল মন্দির, অজয়তারবতণ ইচ্ছাই ঘোষের 
প্রাচীন দেউল এই পদ্ধতিতে নিমিত বলে পণ্িতদের ধারণা । পৃরে উদ্ভিখিত 
বীরভূমের মধ্বাচার্য-রামানুজ-নিগ্থার্ক সম্প্রদায়ের সমাধি মন্দ্রিরগুপি অধিকাংশ 
পাতলা গড়িয়া উটের নিমিত । গোয়ালন্দ-াজবাড়ী, ঠাদরায়ের মঠ যোডশ 
শতাবীীর নিমাণ-প্রণালীর নমুনা ।৩ 

॥ চারুকলা ॥ পটুয়াদের অস্কিত পট দেখিয়ে কৃঞ্চলীলা, বামায়ণ 
গানের এত্হা এদেশে প্রাচীন । সম্ভবতঃ এই রীতির অনুসরণে ঠতন্থচরিত 
গ্রন্থগুলির [11511810107 চিত্র দেখিয়ে গান গাওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত হয়েছিল 
চৈতন্ক পরবতিযুগে । আনুমানিক দু শত বংসর পূর্বে অণ্ুলিখিত একখানি 
পুথির পুষ্পিকায় লিপিকর নিজবৃতির পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন-__ 
«“চৈতম্মঙগলের ছবিতে গান করি ।”৪ 

অনেক প্রাচীন পুথির পাতার দুই প্রান্তে, প্রারভ্ে এবং সমাপ্তিতে 
নঝ্সা-চিত্রণ এবং লিপির ভ্রান্তি-সংশোধনে অর্থাৎ অক্ষর বা শব্দ কাটতে, 
গিয়ে চিত্ররূপ দেওয়ার প্রবণতা থেকে সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত তবে না ষে 
সেকালে লিপিকরগণ অনেকে উৎকৃষ্ট চিত্রশিল্পী ছিলেন | এছাড়া প্রাচীন 
পুথির পাটায় আঙ্কত রামলীলা, কৃঞ্চলীলা ও অন্যান্য নক্সা-চিতে সেকালের 
চিত্র-শিল্পীদের রঞ্জন-সৌষম্য ও কলানৈপুণোর স্বাক্ষর অদ্যাপি অক্ষয় হয়ে 
আছে । 

॥ ব্যবসা-বাশিজ্য ॥ 

শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাবসা-বাণিজেোরও প্রসার ঘটেছিল এদেশে । 


৯ গো-বি - পৃ ং 
২ গেো!*বি - +৮, ক. ক.চ-পৃ- ৭৯--৮, 
৩ মূ. বা, - প: - ৩২ ৪ 'বশ্বকারতভী পুরথ্থি_-1৮৩৬ (খে) 


বাণিজা ৬৩ 


. নদ-নদীর প্রাচুর্যহেত্ব শিল্পজাত ড্রব্যাদি দেশের বিভিন্ন অঞ্চজে প্রেরণের 
সুবিধা ঠিল জলপথে ! দেশের নানাস্থানে বারাসত, গোলাভাট, গঞ্জ প্রভৃতি 
বাণিজ্যকেন্দত্র গড়ে উঠেছিল । 

সেমুগের অর্থনীতি মুলতঃ কৃষিভিত্তিক । আর দেশের প্রধান কৃষিজ 
সম্পদ ছিল ধান । ধান বিক্তি করে জনসাধারণের হাতে নগদ অর্থে জাসতে' ।১ 
বিনিময় প্রথা (801167 55507) সেযুগে প্রচলিত ছিল ।২ ধানের অতো গরুও 
ছিল সেকালে হিন্দ্রগৃঃস্থের অন্যতম প্রধান সম্পদ; সময়বিশেষে স্বণমিথ্থিত 
অলংকারাদি বিক্রয় করে নগদ অর্থ দিয়ে খরুচ-পত্র চালালো হতো 1৩ 


ঈদ 


পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, বাঙ্গালাপেশের সুতী ও রেশমী কাপড়ের সমাদর 
ছিল উত্তর ভারতের সবজ্র | সমসাময়িক বৈদেশিক পযটকগণের বিবরণ থেকে 
জানণ যায়, আলোচ্য শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশ থেকে সৃতী ও রেশমী কাপড 
জলপথে বিদেশে রপ্তানি হতে প্রচুর পরিমাণে । বাঙ্জালায় জাত ধান গম 
ইক্ষু কার্পাস প্রভৃতি কৃষিপণা ভারতবর্ষের অগ্গান্ত সকল প্রদেশে চালান 
যেতো অল্পবিস্তর । পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষের অন্ঠান্ত গদেশ থেকে নানাবিধ 
দ্রব আমদানি হতো এদেশে । কাশ্মীর দেশের ক্ষুর« বারাপসীর ভ্রিপদিকাৎ, 
ঠোট-কন্বলঙ্জ (ভুটান-তিববত অঞ্চলে জাত মোটা কথ বিশেষ) ইতাাদি 
ছিলি সেকালের অপরিহাধ নিতাপ্রয়োজলায় সামগ্রী । প্রসঙ্গত উঞ্জেখযোশা, 
চসখ্কাপে একটি উৎকুষ্ণ মানের ভোট-কম্বলের দায় ছিল তিন মুদ্রা 1 

॥ আগ্তর্দেশিক বাশিজ) ॥ দেশের মধে। ব্যবস।-বাণিজজ) চঞতো 
স্থাসসডব অবাধে । আন্তর্দেশিক বাণজোর উপর সাধারণতঃ বাদশাঠেরা 
-স্তক্ষেপ করতেন না ।৮ এইসময়ে পোতৃগাজ বণিকেপ্া এদেশে বাবস! 
ফদে বসেছিল । বঙ্গদেশে আগত পোতুগিজগণ অনেকে জলদসু। (১0816) 
বৃত্তে অভাস্ত ছিল । এদের কাধকলাপ সেযুগে দেশীয় বণিকদের মনে 


পণ মরি গেল কডি উৎপন্ন ন। হয । ভা - ১৪৩ 

পল্দ কউয়! জাই নদশ্য' “শরে | ধন্য বললে কলাই আনিপাক ভবে | কঙ্গো বি পং ১৬৯ 
৩ দবাস্থণ তোল! দুই দিলা তন হতে |" ভাঙাইযা বায় রহ সকল ? চৈ, কা. আ-৬ 
৪ জয়।নল্দ - পু- ১৯) 4 জয়ানল -প:-১১) ৬ গৌ, বি -পৃ ৮৭ 


"এ চৈ, চ- মু -২০/৯২) ৮ বাদে, ই -- ১৯৯ 


৬৪ ষোড়শ শতকের বাঙাল সমাজ ও সাহিত্য 


রীতিমতো! ব্রাসের সঞ্চার করে 1১ যোড়শ শতকের শেষদিকে কবিকম্বণ 

ভিখেছেন,ফিবাজির দেশখান বাহে কর্ণধারে । রাত্রিতে বাহিয়া যায় 

হারমাদের ডরে 11 এই হারমাদ বা হামাদ কুখ্যাত জলদস্যু । মতান্তরে 

'হারমাদ' পোর্তুগীজ আরমাডা € &171908-রণতরী বহর ) শবের অপত্রংশ । 

॥ স্থানীয় বাক্ধার । ভোগাদ্রবোর (007758075 ৪£০9০95) স্থানীয় 

চাতিদা সাধারণত? স্বগ্রামেই মিটতো । বাঙ্গালাদেশে গ্রামে গ্রামে ভাতি 

পাড়ার তাতখানা কর্নবাস্ত, ঘানির শব্দে তেলিপাঙা, মুখরিত থাকতো । 

শান্ধবণিক, তাস্বুলী, শঙ্ঘবণিকর]! তাদের নিজ নিজ পসরা সাজিয়ে বসতো । 

আর থোর) কজ], মূলা, মোচা, খোশ ইত্যাদির পপর] দিতেন 'খোলাবেচা- 

শ্রীধর' প্রমুখ ব্যক্িরা । তবে সমকালীন কাবে।র বর্ণনা থেকে ধারণা হয়, 

গ্রাম্য-ব।বসায়ীদের ব)বসাদার-সুলভ মনোবৃর্তি ছিল না । বৃন্দাবনদাসের 
বর্ণনা অনুসার, 

উঠিলেন প্রভু তন্তবায়ের দুয়ারে । দেখিয়া সম্ত্রমে তন্তবায় নমস্করে 

“ভাল বস্ত্র আন? প্রত বলয়ে বচন। ততস্তবায় বণ্ত্র আনিলেন সেইক্ষণ ॥ 

প্রভূ বোলে এ বন্ত্রের মুলা কি লইব] । তত্তবায় বোলে তুমি আপনে 

যে দিব || 

দর দস্তরর ক'রে যদি বা মূল্য স্থির হ'লো, ক্রেতার হাত থালি-_ 

মূল। করি বোলে প্রত এবে কড়ি নাঞিঃ । তাতি বোলে দশ পক্ষে দিবা 

বাগোসাঞি ॥ 

গন্ধবণিঞক্ও একই ভাষায় বললেন, 'তোমা স্থানে মুলা কি বলিতে মুক্ত 

হয় 7? মালাকারের বাড়ীতে প্রভু বলগলেন, "****ভাল মালা দেই মালাকার। 

কড়ি-পাতি লগে কিছু নাহিক আমার |" শঙ্খবণিকের সঙ্গেও যথারীতি ধারে 

কারবার । শঙ্ঘবণিক চৈতন্থদেবকে সরল বিশ্বাসে বললেন, শঙ্ঘ লই ঘরে তুমি 


১ ষোড়শ শতকের প্রথমাধে শ্রাথগ্ডের শবংরি সরকাব একবার ফিবিঙ্গিদের সঙ্তে কাবনাব 
করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছিলেন | শিঙ্ঠ কবি-লোচনদাসকে লু.ঠরাদের কাছে গচ্চিত 
রেখে তিনি মুক্তি পান-(€ম. বাবা -পৃ -৪৬)। সপ্তদশ শতকে রামগোপালদাল 
লোচনপদাস সম্পর্কে খলেছেন--“গুকব থে বিকাইলা ফিরিত্রিসদন ॥ --শাখানির্ণয় - 
প্‌ - ২০৭ 


ই হলের ই পা: 


বাণিজ্য ৬৫ 


চলহ গোসাঞ্জি । পাচ্ছে কড়ি দিহছ না দিলেওদায় নাঞ্রি।১ শ্রীচৈতগুদের 
মকঙ্গের প্রিয়পাত্র ছিলে ; সকলেই তাকে স্লেহ করতো ৃ কিন্তু সাষগ্রিক- 
ভাবে মনে হয় বাবসায়ী সূলভ কথা বলা কারোর স্বভাবেই ছিল না । পঞ্চাশ 
কাহম কড়ি দিয়ে লক্ষপতি ধনপতি সদাগর দাসীকে বাজারে পাঠিয়েছেন 
ধারে জিনিদ কেনার ইঙ্গিত দিয়ে 'বেসাতি করিতে যদি নাহি আটে কড়ি। 
তঙ্ক দুই চারি লয়ে বণিকের বাড়ী ।।'২ এইট সব তথ্য থেকে সদ্ধান্ত কর 
যায়, নগদ অপেক্ষা ধারে কারবার সেকালে অধিক প্রচলিত ছিল । 


পক্ষান্তরে, কাঁবকন্কণের বর্ণনা অনুসারে, মুরারি শীগের মতো ঝাশু 
ব্যবসাদারের অভাব ছিল না দেশে | দেবীপ্রদত্ত মূল্যবান অহ্থৃগীয় কালকেতু 
বিক্রি করতে গেল মুরারি শীলের গদিতে | প্রবঞ্চক মুরারি আংটি যাচাই 
ক'রে নিধিকারভাবে বললো, 'সোনারূপা নহে বাপা এ বেচা! পিতল । 
ঘষিয়া মাঞ্জিয়া বাপু কর্যাঞ্ উদ্্বল ॥' অবশেষে কালকেতু আংটি ফেরং চালে 
মুচকি হেসে মুরারি বললো -- এতক্ষণ পরিহাস কৈলু ভাইপো বে।৩ 


| বহির্বাণিজ্য ৪ সমুদ্রযাত্রা ॥ প্রাচীন ভারভীয় পরম্পরা | 
সমুদ্রপথে বাজালাদেশের বাবসা-বাণিজ্য চলতে] সুপ্রাচীন কাল থেকে | 
কৌটিলোর অর্থশান্ত্রে পণ্াাধাক্ষ _-নামক প্রকরণে কোনো বণিক জলপথে 
গিয়ে বাণিঞ্্য করার পূর্বে “যানভটক” অর্থাং নৌকাদির ভাড়া, পণ্যদন ব। 
পথের রাহা-খরচ, নিজপণা ও পরপন্যের মূল্য সম্পর্কে ভারতমা বিচার, 
যাত্রাকাল, ভয় ও তার প্রতীকার, পণাপত্রন-চারিও বা নিজপণ। বিক্রয়ের 
জন্য যে পরপতুনে যেতে হবে সে দেশের আচার-বাবহার ইত্যাদি বিষয় 
উত্তমরূপে জেনে নেবার নির্দেশ দিয়েছেন |৫ 


'গজানদীর মোহনায় 'গঙ্গে-নামক রৃহং বন্দর চিল । বণিকেরা 
সেখান থেকে জাহাজে দক্ষিণভারত, ক্কাদ্বীপ ব্রন্মদেশ, মালয়, যবদ্ধীপ, 
সুমাত্রা গুড়তি বিভিন্ন দেশে গমন করতো | বাঙ্গালী বশিকের “রোম, চীন 





১ চৈ. ভা" পৃ - ৫৭৫৮ ২ ক. ক. চ--পৃ- ৭৪ 


৬ ক.ক.চ-পৃ-৭৪ 
বিস্তৃত আলোচন! ভ্রষ্টবা-ম. বা - পৃ - ৩৩৪-৩৬ 
& চি. প.স. পৃ-৬১৯ 


৬৬ যোড়শ শতকের বাঙ্গালা £ সমাজ ও সাহিতা 


পদবী) থেকে অনুমান হয়, উদ্ত দেশসমূহে বাঙ্জালীর বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত 
হয়েছিল । দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের একদাতন অধিবাসী দ্রাবিড় তামিলগণ 
বর্তমানের বাঙ্জালী তামজি জাতি পেশায় ছিল তাতলিপ্তের সমুদ্রবণিক | 


ধীবরগণও নদশপথে বিদেশে যেতো । 

॥ সংগ্ন্থীভ তথ্যালোচনা! & সেকালে নৌকা তৈরী হতো নান 
ধরণের । আয়তন অনুসারে নামকরণ হ'তো- বিশহাতী, বাইশা, প:চিশা, 
আঠাইশা উত্যাদি । সেযুগে সদাগরী নৌকার সাধারণ নাম ছিল-_মধুকর। 
ভিশ্না নামক দ্রতগামী নৌকা বছল-প্রচলিত ছিল | বিপ্রদাসের কাব্যে 


'সর্বজয়া” জগন্দল, সুমঙ্গল, শশিমুখী প্রভৃতি নৌকার নাম পাওয়া যার । 
সমৃদ্রগামী বুহিত (€ বহিত্র) বাঁ বৃহ নৌকায় দিশারু, তারাবিদ্‌, 


পবরনবেতা, গাবর বা নাউরাযা, যানশিল্পী থাকতো । সদা- 
থাকতেন, বাণিজ্যে যেতেন না, ভখন ডিঙ্গাগুলি 


কর্ণধার বাহক, 


পারেরা যখন স্বগ্রামে 
কাছাকাছি কোনো দহে ডোবানো থাকতো । বাণিঞ্জযাঞআ্রার পুরে ডুব্বরি 


দিয়ে নৌকা তুলে এনে দৃবপাল্লায় যাত্রার উপযোগী প্রস্তত করা হতে । 
যাঞ্রার প্রাক্কালে 'ডিঙ্গা-মঙ্গলা” নামক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হতো রীতিমতো । 


অনেক সমালোচকের মতে, বাণিজয ব)পদেশে সমুদ্রযাত্রার আয়োজনের 
এ্ট খুটিনাটি বর্ণনা, যাত্খাপথের বিবরণ ইতাদি ভিত্তিহীন কবিকল্পনা | 
“গাচীনেরা কাবাকলার কম হইলেও সমুদ্রযাঙ্ডার কথা ভালো জানিতেন, 
আর ভিতর রাড়ে শুকনা ডাঙ্গায় বাস করিয়া মহাকবি ইইলেও মুকুন্দরাম 
ই£াতে হাত ফলাইতে পারেন নাই । ছনেকে ভ্রমরা বিলের জল হইতে 
জাহার্জ তৃলিয়াছেন :”২ কিন্তু এই মন্তব্য সবাংশে গ্রহণযোগ্য নয় । কারণ 
উজজানি মঙ্গলকোট অঞ্চলে অজয় ও কুনুর নদীর সঙ্গমন্জে তাগ্রিক দেবী ভ্রামরীর 
শ্থৃতি-বিজড়িত ভ্রমরাদহ অদ্যাপি [বদ্যমান । এই দতে ধনপতি সদাগরের 
ডিজা ডু'বয়ে রাখার কাহিনী অবাস্তব নাও হতে পারে ; কারণ চণ্ডীমঙ্গলের 


ধনপতি সদাগরের কাহিনী উক্ত অঞ্চল থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল 1৩ 


১ চি প.স পু” ৩০২ 
হ ম রা, - পর ৩৪৯ 


৩ প.ব.স-পূ- ২৭৫-৭৫ 
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এছাড়া, সিংহল-পাটনে যাত্রাপথের বর্ণনায় মজলকাযোর কাবিগণ 
চিঙ্জাড়িয়।৷ দহ, কাকড়ার দহ, সর্পদহ, কুস্তীরিয়৷ দহ, শঙ্খদহ, হাথিয়া দহের যে 
বিবরণ দিয়েছেন সেগুলি কবিকল্পানা হলেও প্রাচীনকাজে বাঙ্গাঙ্গীর সমুদ্রযাত্র' 
সম্পকিত জনশ্রুতি. প্রবাদ এবং গল্প-কাঠিনী সেকালের-সমাজে প্রচলিত ছিল 
তার উপর ভিত্তি করেই এগুলি রচিত হয়েছে । 


সমৃদ্রপথ অতিক্রম ক'রে বিদেশের পাটনে বাণিজিিক জেনদেন এদেশে 
একসময় খুবই প্রচলিত ছিল অন্ঠাপ্ত সৃত্র থেকে তা প্রমাণিত হয় । 'গোরখ 
বাপী' গ্রন্থে বর্ণনা আছে-_'মণসা দেবী বৌপার ধাধো পবন পুরষি উৎপণা। 
জ্যাগৌ জোগী অধাত্ম লাগোৌ কায়া পাটণ মৈ জানা ।১ এতে স্পঙ্টতই 
প্রতীয়মান হয় সেকালে সমুদ্রষাত্রাকাহিনী দেহ-সাধন তদত্বে “কায়াপাটন, 
রূপকে গৃহীত হয়েছিল । অফ্টাদশ শতকে বাঙ্গালাদেশে বর্গীর অত্যাচারের 
কাহিনী অনুরূপভাবে কার়াসাধনতত্বের রূপক ভাবনায় পরিণত হয়েছিল ।২ 
কবিকঙ্কণের কাব্য সমৃদ্রষাত্রার বর্ণন! প্রসঙ্গে কালীদছে মায়াকমলবন মধ্ো 
রাজপদ্দিনী দর্শন, “চোষ যোশিনী ইইলা কমলের পাতা” ইত্যাদির উল্লেখ 
আছে । এগুজিও বিশেষ ধর্মতত্ব প্রভাবিত বর্ণনা । এই সকল বর্ণন৷ 
[110051017) না 17191100017810101) সে গুঙ%ু এক্ষেত্রে অবাস্তর ;, তবে এই সকল 
অলৌকিক কাহিনীতে তান্ত্রিকতার গ্রভাব থাকা বিচি নয় । 


॥ স্প্রাচীন এঁতিহ্া পরম্পরা ॥ সৃবর্ণধণিক ও গন্ধবণিকের প্রধানতঃ 
নদ নদী বন্তুল বর্ধমান ও হুগলী জেলায় বসতি স্তাপন করেন । প্রাচীন ধর্জশাস্ত্রে 
রাঢ়ের এই সকল অঞ্চলকে পণীয়ুমি বা ব্ণকতৃমি বলা হয়েছে । কালক্রমে 
বর্ধমানের কর্জনাকে কেন্দ্র করে বাড়ী সমাজ এবং ভুগলীর সপ্তগ্রামকে কেন্দ্র 
ক'রে সপ্তগ্রামিক সমাজ গড়ে ওঠে ।* কবিকঙ্কণের কাবে। জনাই ওঝার 


১ গোরখবাণী -প-১৫ 


২ চি. প.স-২ পৃ- ৭৩৯ 
৬ প.ব.স - পৃ-২৬৮ ; সপ্তগ্রামের বণিকরা সম্ভবত বাণিজোর জন্য দিদেশে গমন করতেন 


না। তীদের কারবার সীমানদ্ধ ছিল স্বদেশের মধ্যে । কবিকন্কণের বর্ন সপ্তগ্রামের 
বণিক কোথাও না যায় । ঘরে বসো মূখ "মাক্ষ নানা ধন পায়। (পৃ .৮৬) এই 
অনুমানের সমর্ক | স্বয়ং নিত্যানন্দ - প্রভূ সপ্তগ্রামের বণিকদ্দের বিশেষ অনুগ্রহ 


করেছিলেন । 
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পাত্র নির্ববাচন' শীর্ষক অংশে১ এবং ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত কুটুগ্ববর্গের 
নাম-তালিকায় যে সকল বশিকের নাম ও বাসস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা 
প্রধাণতঃ বর্ধমান ও হৃগলী জেলাকে কেন্দ্র করে । বাস্তববাদী কবি মৃকুন্দরাম 
এই বণিকদের বাসস্থানের ভৌগোলিক নির্দেশ যে রকম নিষ্ঠার সঙ্গে দিয়েছেন 
তাতে অনুমান হয় এর! কেউ-ই কাল্পনিক চরিত্র নন । এদের মধো চম্পক 
নগরীর চাদসদাগর ধনেমানে সবাগ্রগণা । "বাছির মহলে যার সাত মরাই 
টাকা ।' -_অর্থাং বহির্বাণিজ্যে তার বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা৷ 
থাকতো ॥ 

বর্ধমান ভ্েলার গল্সী থানার অন্তর্গত মল্লসাঞ্ল গ্রামে আঃ ষষ্ঠ 
গ্রীষ্টাকের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে উক্ত অঞ্চলের মহতুর ও 
গম্বামান্ু ব্যক্তিগণের নামোল্লেখ করা হয়েছে ; তার মধ্যে বণিকশ্রেণীর প্রসঙ্গে 
এই নামগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য __ 

বন্ধত্তকবীরথী - সম্বন্ধ অরধকরক - অগ্রহারের মহত্তর ভিমদত্ত, 

বটবল্লাক অগ্রহারের মহত্ুর মহিদত্ত যষ্ঠীদত ও শ্রীদত, 

গোধগ্রাম অগ্রহারের মহিদত্ত ও রাজ্যদর্ত__ 

উপরোক্ত গ্রামগুশির অধিকাংশ অধুনা বর্ধমান জেলায় অবস্থিত, যেমন 
বক্তক ( অধুনা বাকতা ) গোধগ্রাম ( অধুনা গোদা) ইত্যাদি । মহতুরদের 
মধো এই হিমদত্, যষ্ঠীদত, শ্রীদতত, মহিদত্ত এরা পৃবোত বণিককুলের আদি- 
পুরুষ ছাড়া অস্ত কেউ নন ।২ সুতরাং প্রায় €দডঠাজার বছর ধরে বর্ধমানে 
তথা দক্ষিপরাচে এই গন্ধবণিক, সৃবর্ণবণিক ও তাম্বুলি - বণিকরা যে এদেশে 
বসবাস করতেন তার নিশ্চিত নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে । এদের বাণিজাযাত্রার 
নানা কাহিনী এতদঞ্চলে সুপ্রচলিত ছিল । মৃলতঃ তারই উপর ভিত্তি করে 
পঞ্চদশ ৮ষাড়শ শতকে দক্ষিপ্রাট়ের কবিগণ মনসামঙ্গল চত্তীমঙ্গলের 
বাণিজাযাত্রা কাহিনীর অবতারণা! করেছেন । মল্লসারুল তাম্রশাসন থেকে 
মুকুন্দরাম পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর বা ত্রিশ চল্লিশ পুরুষের ব/বধান । তার 
কোনে ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় ন৷ । কিন্তু উক্ত তাত্রশাসনোল্লিখিত 
ছিমদত, যষ্ঠীদত্ত, শ্রীদত্ত, রাজাদতত, মহিদত্-_ প্রমুখ মহতররা যদি সকলেই 


৯ ক.ক.চ-পৃ- ১১০-১৮ 
২ প্‌ বধ'স' -পর- ২৭০ 
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নিধংশ না হয়ে থাকেন তাহলে ত্রিশ-চক্লিশ পুরুষ পরে ধনপতি সদাগর ৪ 
াদ সদাগরেক কাহিনী অলীক না হবার সম্ভাবনাই বেশী । অতস্ততঃ তাদের 
ধনদোৌলত সঞ্চয় ও বাণিঞ্ের কাহিনী অবাস্তব নয় । ষে সাতশত প্রতিষ্ঠাবান 
বপিক পরিবারের প্রতিনিধিদের সমাগম হয়েছিল ধনপতিগৃছে উজ্জানীতে, তার! 
কেউ ভূঁইফৌড় নন, তাদের স্থানীয় বসতিও এক-আধ শতাব্দীর ময় ।১ 

॥ রপ্তানি ড্রৰ্য ॥ পঞ্চদশ শতকের কবি বিপ্রদ্াস তার মনসাবিচল় 
কাবো রপ্তানি-দ্রবোর না -তালিকা দিয়েছেন ঝুনা নারিকেল, খোম-ধুতি 
(ক্ষৌম বন্ত্র-মোট' কাপড), খাসা আদি বসন (সৃষ্ষ্ম কাপড), নিম্বপত্র, স্বুকতা 
পাত, কাল্যগ্গীরা, মেথি, পাডুবুমরা (পাকা কুমড1), তৈল, ঘ্ুত, মাষ, মৃগ 
তুল প্রভৃতি ।২ 

|| ৰিনিময় দ্রব্য ।। বিপ্রদাপের কাবো বিনিময়-দ্রব্যের তালিকাও 
আছে । যথা- ধুঁনা নারিকেল বদলে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ হরিদ্রার বদলে চসোনা, 
খোম ধুতির বদলে পাট-ভোট, পাডু কৃমুডার বদলে সিসার খাপড মেষের 
বদলে অস্থ ও দত্তী, তগুুলের বদলে মুকুতা ও প্রবাল, পিপ্‌লি, জোয়ালি, 
কাল/জিরা, তেল, নিম্বপঙ ও হরিতকীর বদলে গুডঞ্চক৩ মরিচ জবজ, জায়ফল, 
জঙ্ীত, কর্পুর, হিঙউ শুকৃতা পত্রের বদলে তেজপাতা 1৪ 


কবিক্কণ তার কাবে; বিনিময় দ্রবেঃর তালিক প্রদান করেছেন 
একাধিকবার | শ্ার বর্ণনা অনুসারে, “বদলাশে নানা ধন আন্যাছি মিংহলে। 
যে দিলে যে হয় তাহা শুন কুতৃহলে ৷” কুরঙ্গ (হরিণ) বদলে তুরজ্ (ঘোড), 
নারিকেল বদলে শঙ্খ, বিডজ্গ (কৃমিনাশক উদ্ভিজ্জ গুঁষধধ বিশেষ) বদলে লবঙ্গ, 
শুঠার (শুষ্ক আদা) বদলে টহ্ক, প্লবঙ্গং বদলে জায়ফল, বহেড়া ৰদলে গুয়া, 
সিন্দুর বদলে হিন্কুল (পারদ গন্ধক ঘটিত রক্তবর্ণ দ্রব/-বিশেষ), গুঞ্জার (কুঁচফল) 
বদলে পলা (গুরবাল), পাট-শপ বদলে ধবল চামর,. কাচের বদজেো নীগ! 
(মূল্যবান গ্রহরতু বিশেষ), লবন বদলে সৈন্ধব (করকচে লবন), যোয়ানী বদলে 


১ প'ব'সশপৃ২*ও 
২ মনসাবিজয় " পৃ- ১৩৯-৪০ 

৩ দারুচিনি 

৪ মনসাবিজয় "পৃ ১৪৯ ৫ বানর 
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জারা, আকন্দ (অর্কমল্দর এর ফল থেকে তুল! প্রস্তুত হয়) বদলে মাকদ্দ (আম) 
হরিতাল (গন্ধক ঘটিত পীতবর্ণ দ্রব্য বিশেষ) বদলে হীরা (মৃলাবান খনিজ 
গ্ররত্ণ বিশেষ) চৈয়ের (মসলা-বিশেষ) বদলে চন্দন, পাগের (পাগড়ী নিম্লাপের 
উপযোগা বস্ত্র) বদলে গড়া (মোটা কাপড়), শুকৃতার (২ শুক্তিনঝিনুক) বদলে 


মুক্ত, ভেড়ার বদলে ঘোড়া ইত্যাদি 1১ 


বিপ্রদাসের মনসাবিজয় এবং কবিকহ্কণের চণ্ীমঙ্জল রচনায় প্রায় 
শতাব্দীর ব্যবধান + কিন্তু উভয় কবির বিনিময়-দ্রব্য তালিক। বর্ণনায় আংশিক 
সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় । মনে হয় সেযুগে মঙ্গলকাবোর ক্ষেত্রে এই জাতীয় 
তালিক! প্রদান বিশেষ কাবি।ক রীতিতে (০060০81 ০01%৩101011) পরিণত 
হয়েডিল এবং কাবা প্রয়োজনে অধিকাংশক্ষেত্রে দ্রব্য-নামগুজি পদের 
অস্তাানৃপ্রাসের মিলের প্রতি দুর্টি রেখে রচিত । তথাপি এই সমুদয় তাপিকা 
কবিকল্পান নয়, সমকালান্‌ বৈদেশিক ভ্রমণকারাদের প্রদত্ত বিবরণ থেকে তাই 


ধারণা হয় । 


ইতালীয় পর্যটক ভার্থেমা (১৫০৫ খ্রীঃ) এদেশের বন্দরের বর্ণনা দিয়েছেন 
এবং তার বিস্তৃত বাণিজ্য সম্ভার বিশেষতঃ সূতা ও কাপড়ের উল্লেখ করেছেন ২ 
আঃ ১৫১৪ খ্রীঃ পোতৃুগীজ পর্যটক বারবোসা এদেশের বাণিজে।র বিস্তৃত 
বিবরণ দিয়েছেন, “.-*০ সমুদ্রতীরের বন্দরগুলিতে হিন্টু-মুদ্মান দুই-ই আছে। 
ইহারা জাহাজে করিয়া বাণিজা-দ্রব্য বনুদেশে পাঠায় । ১.১, এইট দেশের 
প্রধান বন্দরের নাম “বেঙ্গল । ****-এ দেশের বড় বড় বণিকদের বড় বড় 
জাহাজ আছে এবং ইহ) নান দ্রবে। বোঝাই করিয়া তাহারা করমণ্ডল উপকূল, 
মালাবার, কান্বে, পেগু, টেনাসেরিম, সুমাত্রা, লঙ্কা ও মলাকৃকায় যায়। 
এদেশে বনু পরিমাণ তুলা, ইক্ষু, উৎকৃষ্ট আদ] ও মরিচ হর । এখানে নানা 
রকমের সৃষ্ষ্ষ বস্ত্র তৈরি হয় । এবং আরবে পারস্তে ইহা! দ্বারা এত অধিক 
পরিমাণে টুপি তৈয়ারি করে ষে গ্রতি বংসর অনেক জাহাজ বোঝাই করিয়' 
এই কাপড়ের চালান যায় ।৩ 


নি ক. কৃ, চ রি পূ খত 
২ বা.দে' ই- পু - ৩২৪-২৫ 
৩ এ - প্‌ - ২৩৪ ) বিস্তৃত আলোচন। ভ্রইবা ম. বা, প্‌ - ১৪১৯-২৪ 


না ণিজ্য ৃ . ৭১ 


|| মতা ॥ পেকাঙ্গে, টশকশালের মধ্যে জল্মণাবতী, ফিরোজাবাদ, 
সাতর্গাও, ফতেহারাজ, হুসেনাবাদ, নসরতাবাদ এবং পাণ্ড, উল্লেখযোগ্য । 
শেরশাহ খাটি সুবর্ণ ও রঞ্জতমৃদ্রা ও নৃতন ধরণের তাত্রমুদ্বা চালু করেন। 
সে মুদ্রা অর্ধেক, একন্চতুর্থাংশ, এক-অষ্টমাংশ এবং এক-ষোড়শাংশে বিভক্ত 
করা হয়েছিল ।১ মোহর বা সৃবর্ণমুদ্রা একদা, এদেশে বিশেষ জনপ্তিয়তা অর্জন 
করে ।২ আর্কট, জিতল, দাম প্রভৃতি মুদ্রার প্রচলন ছিল তবে স্থানীয় 
লেন-দেনের ক্ষেত্রে কড়ির প্রচলন ছিল সর্বাধিক ।ঙ৩ অফ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও 
এদেশে কড়ির গ্রচলন ছিল 18 সপ্তদশ: শতকে মান্ুচির বর্থনা থেকে জানা 
যায়, মালন্বীপ থেকে কড়ি আমদানী হতে।,.এদেশে ।& ওভনের একক ছিঙ্ 
'মন?৬ । ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ছিল যথাক্রমে তোলা, মাষ, রতি, পঞ্জ ইত্যাদি ।৭ 
শ-ও মূলে, ঝুঙি মূলে. বিশাদরে জিনিষপত্র বিঞ্রয় হতো স্থানীয় বাজারে ৮ 

দেশে 8917101176 ব্যবস্থা ছিল না, বলাবান্ুল্য । সংলোকের জিম্মায় 
টাকা রাখার রেওয়াজ ছিল । সলাতন গোস্বামী ধৃন্দাবনে গিয়ে প্রচুর সুবর্ণমৃদ্রা 
“ভাল ভাল বিপ্রশ্থানে স্থাপ্য রাখিল৯ |" মুদির দোকানেও জমা রাখা হে 
কিছু ।১৭ আর বাইশ লক্ষ সুবর্পমুদ্রা স্বং-প্রোথিত করলেন ।১১ জন-সাধায়ণের 
পক্ষেও এটাই ছিল (বোধ হয় অর্থসঞ্চয়ের নিরাপদতম বাবস্থা । গচ্ছিত অর্থ 


মারা-ও যেতে। অনেক সময় 1১২ 


॥ জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা || ভূপ্রকৃতির আনৃকৃলো 
বাঙলাদেশ সুফলা এবং শম্যম্তামলা | এদেশের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবি ৷ 


১ চি প.স- পৃ - ৩০ 
পঞ্চাশ মোহর রাণী হাথে হাতে নেও | --কপরামের ধর্মমঙ্গল - পৃ - ১০৯ 


৩ দ্রঃ “দুর্বার বেসাতি” ক. ক' চ- প্‌ "১৫৫ 


৪ 1৮. প. স-” পৃ * ৩০৩ 
& চি.পি স- পৃ১৬১০ ; ৬ আইন - ই-স্মাকববা 


৭ মনসালিজয় -প-9০; ৮ ক.ক'চ-প - ১৫৬ 
মঈ চৈ. চ-প্র-৫৩০ 

১০ গোঁড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে । সনাতন বায় করে রহে মুদি ঘরে - চৈ. চ” পৃ - ৫৬০ 
১১ বাইশ লক্ষ স্বর্ণ পৌতা থাকিল সে গোঁড়ে। চৈতন্যমঙ্গল (জয়ানন্দ) - প্‌ - ১৩৬ 


১২ চিপ সহ পৃ ২৭৯-৭৭ 


৭২ যোড়শ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহিতা 


সুতরাং ধারণা করা অসঙ্জত হবে না, এদেশের জনসাধারণের খাদ্যের অস্বাচ্ছল। 
সে যুগে ঘটে নাই ।১ বাণিয়ারের (১৬৫৮-৬৮ ভ্রী£) মতে, বাঙলা মিশর 
অপেক্ষাও ফলন্ত দেশ | প্রচুর ধান ও চিনি বাইরে 'যায়। **মিষউ দ্রব্য 
বিখ)াত । ভাত. ঘি, তিন-চার প্রকারের শাক-শক্জী বাঙালীর খাদ্য । ** মাও 
প্রচুর ।ৎ সেযুগে দেশের জনসংখ্যাও ছিল অল্প, রাজধানী গোড়ের কথায় 
ষোড়শ শঙতাবে পোতুগীজ পর্যটক ডি বারস্‌ বলেন, সেখানে দ'লক্ষ লোক 
বাস করতো । অবশ্য বনু জন্মি পতিত ও জলগলাকীর্শ ছিল তথাপি দেশ সমৃদ্ধ, 
উদরানম্ের চিন্তা ছিল না । সমাজের অভিজাত এবং ধনী বণিক সম্প্রদায়ের 
ভশবনযাত্রার এশ্বধোজ্জল চিত্র সেযুশের কাব্যগুলিতে বর্ণাঢারপে অসিত হয়েছে। 

পক্ষান্তরে, বিপরীত চিত্রও আছে । কবিকঙ্কণের কাবো ভাঙ্গা 
কুঙ্যাথর তালপাতার ছাওনী”, বেঙচের ফল খায়া করি উপবাস, কিছু খুদ 
কুড়া পাই উদর লা ভরে, শিরে দিতে নাহি আটে খুঞার বসন, কিরাত নগরে 
বসি না মিলে উধার, চালুসেরে বাধা দিলু* মাটিয়া পাথরা, আমানি খাবার গর্ত 
দেখ বিদ্মান-_উইতযাদি বর্ণনাও সুলভ ।৩ ধর্মদাস বণিকের 'নিরঞ্জনপুরাণে, 
কবিবঙ্কণের বর্ণনার সমর্থন আছে নিয়লিখিত অংশে-_ 
তালপাতার কুড়া ছিল পোখড়ের পাড়ে। ভূঞ্চে ভাত খাথ্য সেই পাণি পিথা ভাড়ে। 
বেত দ্িঞা ঝোমরে পরিথ ছিড়াকানি। মাঝাতে আছিল খাল খাইতে আমানি।।£ 

যোডশ শতার্বীর মধ্যভাগে রচিত “চৈতন্বভাগবতে' ও যুগপৎ দারিদ্রাং 
ও এশ্বধের৬ বর্ণনা আছে । 

উপরোক্ত তথ্]াবলীর সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়. 
আথিক বৈষম্য সবকালের সমাজের চিরস্তন বৈশিষ্টা । তবে সুলতানী শাসনের 
অবসানে বাঙ্গালার অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছিল এবং ক্রমশঃ তা 
অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছিল । বাঙলায় মুঘল শাসন ক্রমশঃ শোষণের রূপ 


১ ম' লা. - পু - ৩৭৫ ; ২ চি.প*স- পৃ ৩০৮ 
ও ক, কচ - পু. ৬৮-৬৯ 
লি, ভা, পু -৪০৮ 3 
মঙাচাষা বেট। তে পেট নাহি ভরে | ক্ষুধায় বাকুল হইয়া বাত্রি জাষি মরে 1 
চৈ. ভা. - পু" ১৪৯ 
৬ তারে বলি স্ুকৃতি ষে দোলা ঘড় চড়ে। দশবিশজন যার আগে পিছে নড়ে ॥ 
চৈ. ভা.” পর" ১৪৯ 


তিনি 


চি 


জাতকপ্ন ৭৩ 


ধারণ করে এই অবক্ষয়কে আরও ত্বরাশ্থিত করলো-- সমসাময়িক সাহিতো 
তার দৃষ্টান্ত রয়েছে গরুর ।১ এদিকে চৈতনাদেব প্রবনত্তিত ভক্তিধর্মের প্রাবঙ্গয 
এদেশের জনমানসে নিবীর্যতা, অকর্মণাতা, বাস্তববিমুখতা ও পরলোক- 
প্রীতির মোহের সঞ্চার করে দেশ তথা জাতিকে পরলোকের পথে এগিয়ে 
শিয়ে চলেছিল ভ্রতগতিতে 1২ পরবন্তিকালের বাঙলার অর্থনৈতিক ইতিহাস 
আাই অবক্ষয় এবং অবনতির ইতিহাস । 


॥ জাভকর্ম ॥ ॥ বর্ণাশ্রমি সমাজে দশসংস্কার-__গর্ভাধান, পুংসবন, 
সামস্তোন্নয়ন জাতক, নামকরণ. শিজ্রমণ, অন্নপ্রাশন, চুড়ীকর্ম, উপনয়ন 
এবং বিবাহ-বিধি ধর্ের অঙ্গরূপে অতি প্রাটানকাল থেকে প্রচজ্িত ছিল 1৩ 
কিন্ত বিশেষ কোনো যুগে অথবা কোনো সমাজে এই সকল সংস্কার একই 
সঙ্গে প্রতিপালিত হতো-_এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাঙ্গালাদেশে আর্ষ 
উপনিবেশের ফলে আধভাষা, ধর সামাজিক প্রথা ও সভভ'তার অন্য অঙ্গ 
এদেশে প্রচলিত হয়েছিল |৪ প্রাগা ভাষা ও আচার-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে 
বিলুপ্ত হয় নাই, নুঙনের মধা দিয়ে পরিবর্তিত রূপে তার অস্তিত্ব বজায় 
রয়েছে । 

মন, পরাশর, যাজ্জবক্ষায প্রড়তি স্থতি গ্রন্থোক্ত দশসংস্কার পরবন্তিকালে 
জমূৃতবাহন শুলপাণি রঘৃনন্দন দেবীবর প্রমুখের গ্রন্থে যুগোপযোগী পরিবর্তন 
লাভ করেছিল ! যে সমাজে এই চিরন্তন ধার! প্রচলিত ছিল সে সমাজ 
বর্তমানে শিখিলবন্ধন | ক্রাঙ্গণ-ক্ষত্রিয়ের সমাজ-শাসন বৈশ্য-শৃদ্রে গ্রাস 
করেছে |  বর্ণাশ্রমবদ্ধ সংহত কাঠামোর বাইরে অনেক বর্ণ ও গণের উত্তব 
ঘটেছে | ফলে পুরাতন নিয়ম ভেঙ্গে গেছে। কিস্ত আমাদের সমক্ষিত যুগে 
ব্রাঙ্মপা-শাসন অপ্রতিহত ছিল । সুতরাং জীমৃতবাহন, শুলপাপি দেবীবর, 
রঘুনন্দনের স্থতির অনুশাসনে বদ্ধ এই সমাজে দশসংস্কার বিধির অনুসরণ 
একাস্তভাবে লক্ষণীয় । 


১ বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টবা--ম. বা. বা- পৃ- ৫০-৪১ 
২ দি, প.স-পৃ-*্৩ 7; ৩ ম"সা--পহ- ৪৪ ? 


৪ বা, দে, ই " পৃ- ১৩ 
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ঘোন্তশ শতকের শেষদিকে রচিত মুকুন্দরামের চত্তীমঙ্গল কাব্য 
তৎকালীন সমাজে প্রচপিভ জাতকৃতা বিধি বিস্তৃত বর্ধন আছে । কাষোর 
প্রথমদিকে আখেটিক-খণ্ডে তথাকথিত ভদ্রেতর বাধ-নিষাদ -সমাজের এবং 
গ্রিতীগ্প অংশে বণিকখণ্ডে ভদ্রসমাজে প্রচলিত জাতকৃতানুষ্ঠানের যে বর্ণনা 
পাওয়া যায় তারমধো মৌল প্রভেদ না থাকলেও কতকগুলি সংস্কার একান্ত- 
ভাবে শুদ্রেতর সমাজের পালনীয় বিধি | উত্ত কাবোর «টি কাহিনী অধলম্বনে 
জাতকৃতাসমূহের তুলনামূলক আলোচনা! বর্তমান অনুচ্ছেদের প্রতিপাদ্য বিষয় । 


বণিকখণ্ডের জাত-কৃতোর প্রাথমিক অনুষ্ঠান- খুল্পনার প্রথম রজো- 
দর্শন অনুষ্ঠান । জ্ঞাতি-কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধবের আনন্দ-উল্লাস, নৃতা-(মদনমঙ্গল) 
"গীত, কাদা-খেউর, পুরোহিতের স্বস্তিবাচন, জলখেলা_-ইতণশাদি অনুষ্ঠানের 
মধাদিয়ে এই উৎসব উদযাপিত হ'তে! মহাসমারোহে 1১ 

অতঃপর পুনবিবাহ । মূল বিবাহের বেদ-বিহিত কৃত্যাদি, পিঠ।পি শিমিত 
একুশপৃতুল পূজা, আত্মীয়-কুটুম্বের কৌতুক এবং যৌতুক প্রদানের মধ্য দিয়ে 
উৎসব সম্পৃণ হ'তো | সেকালে ধারণা ছিল. খতৃমতী রমণীর গর্ভে পরবত্তি 
নবম রাত্রির শেষে দশম দিনে সম্ভান প্রবেশ করে । ফলতঃ ওই দিন উৎসবের 
আয়োজন হ'তো ঘট করে । বিবিধ বাদ্যের এঁকাতান, ব্রান্মীণের স্থস্তিবাঁচন, 
দ্বিজ ও মুনিগণ কর্তৃক বেদপাঠ হতো যথারীতি । গণ্ডিনী পট্টবাস পরিধান 
ক'রে স্বামীর পাশে বসে যজ্ঞক্রিয়াদি সম্পন্ন করতেন । পরে কুলদেবতা স্মরণ 
করে সৃষার্ধা দেওয়ার রীতি ছিল | শতেক ধেনু পরদত্ত হতো দক্ষিণা বাবদ । 
ব্রাঙ্ণগণ হোমের তিলক কপালে পগ্গিয়ে দিয়ে বেদমন্ত্রে আশীর্বাদ করছেন। 
আত্মীয় বন্ধুগণ যৌতুক দিত প্রথামতো | তারা সকলে মিল্সে 'পিটালি মণগুলী' 
অনুষ্ঠান করতো। স্বামী সাতটি পিঠালির পুতুল রাখতে] ; স্ত্রী সেগুলি জাচলে 
কুড়িয়ে নিতো | পর্িিহাসীজনেরা যথেচ্ছ পরিহাস করতো | একুশ দিনে 
নিরামিষ আহারের বিধি ছিল ।২ 


তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায়, পঞ্চদশ শতকে রচিত বিপ্রদাপের 
«মনসাবিজয়' অথবা সপ্তদশ শতকে রচিত বূপরামের ধরতমঙ্গলকাব্যে এই 


১৬ কক. চ-প” ১৭০৭১ 
২ ঞ& পু- ১৭১৯ 


জীতকন্ন - ৭৫ 


সংস্কারের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না । কিন্তু সেজন্ত এরূপ, অনুষ্ধান অভ্রান্ত 
নন ষে, কেবপমাত্র ষোড়শ শতকেই এই সংস্কারটির অস্তিত্ব ছিল । সম্ভবতঃ 
কবিকন্কণ কোনে! সুপ্রাচীন সংস্কারের স্মৃতির কাঠামোয় কবিকল্পনার সাহাষ্যে 
প্রাণসঞ্চার করেছেন কিংবা এমন হওয়। বিচিত্র নয় যে এটি একটি নিছক 
আঞ্চলিক সংস্কারদূণপে সেষুগের সমাজে বর্তমান ছিল । 

গর্ভবতীর গর্ভকালের দশমাসের দশ অবস্থা বোধহয় সর্কালে সবদেশে 
একই প্রকার 1১ এ্প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি । দ্বিতীয় মাসে 
গর্ভ-সংবাদ কানাকানি হয় আজ্মীয়-স্বজনলদের মধো | ক্রমে দ্ুবলতা, আলস্য, 
ল্যাকার, হাই-ওঠা. আহারে অনিচ্ছা, বিশেষ আহাধের প্রতি আগ্রহ, স্তনবৃত্তের 
স্যামবর্ণ ধারণ, স্ৌৌদী-গন্ধযুক্ত ম্বত্তিক। ভক্ষণের প্রবল ইচ্ছা! ইত্যাদি লক্ষণ 
প্রকাশিত হয় ।২ এই সময়ে গভিনীকে সাধভক্ষণ' করানোর প্রথা আছে । 
নিদয়ার সাধভক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে দু'বার | প্রথম সপ্তমমাসে নববন্ত্র পরিধান 
ক'রে “জ্ঞাতি বন্ধু নিঞ্া সভে” এবং পরে নরমাসে 1৩ রস্তাবতীর সাধভক্ষণ 
অনুষ্টিত হয়েছে একবার-__-সপ্তম মাসে 1৪ 

প্রচলিত নিয়মে 'পঞ্চান্বত' অনুষ্ঠিত হয় সাধারণতঃ পশচমাসে ।* কিন্ত 
চডামণি দাসের বর্ণনা অনুসারে. শচীদেকীর পঞ্চাম্থত অনুষ্ঠিত হয়েছে 'অন্তমাস' 
অর্থাং দশম মাসে 1৬ 

গরস্থ সন্তান পুত্র কি কন্যা হবে দৈবজ্ঞ ডেকে গণনা করানোর প্রথা 
ছিল । দৈবজ্ছের ভবিষ্যংবাণী সবক্ষেত্রে কার্ধকরী ই'তো কিনা জানা যায় 
না; তবে একাজের জন্য তারা বিদায় পেতেন যথেষ্ট ।* 


৮ 


এ বিষয়ে শ্রীজবনচন্্ গাঙ্গুলী মন্তাশয়ক্ঠার “শতান্দীত্রয়ে সমাজ পরিক্রমা ( অপ্রকাশিত 
গবেষণ। গ্রন্থ) গ্রন্থে গড়িয়া! কবি কবিকণের “ষোলপালায়' বণিত জাতসংস্কারের সঙ্গে 
কবিকম্কপ-এপিত জাতসংস্কারের তুলনাম্লক আলোচনা করেছেন সবিস্তারে | 

২ কক চ-পু - ৪৩-৪৪, ২০৮-২০৯ 

৩ এ পৃ--৪৪ 

৪ এ পৃ--৯১০ : 

« গাঁচ মানে পাচ রঞ্ম গোটাফল গভিনীর আচলে দিয়ে পঞ্চাম্বত সংস্কার বীকুড়। - 
মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে | কুটুঙ্ব সমাগম ও আহারাদি এই অনুষ্ঠানের অপ্যুতষ 
অঙ্গ! : মাঁলাবারে গ্িনী নারীকে সপুমযাসে “সপ্তাস্থত?, খাওয়াৰোর'বিধান আজে। 

৬ গোঁ বি.- পু" ১৩১৪ ৰ 

৭ যদি ব! £ুদবজ পাপন স্বগঞজাংস দেই তা পুত্র কল্া গণনের হেতু । ক'ক.চ-পৃ- ১২৪ 
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প্রসবধেদনা শুর হলে ডাক পড়তো প্রসব-অভিজ্ঞা প্রতিবেশিনী বা 


মন্্বিদি ওঝার | 'মন্ত্রীতজল' বা মন্ত্রপুতজল এ বাপারে বিশেষ ফলগুদ 
ছিল |» সুগ্রসবের পক্ষে অধিকতর কার্ধকর ধর্সশূলেরৎ প্রয়োগ করা হতো 
ক্ষেত্রবিশেষে ।  'পাচাতি' ( পাচনকর্ী ধাত্রী ) ডাকার নিয়ম ছিল সম্ভান 


ভুমিষ্ট হবার পর । দূতিকাগৃহের ঘ্বারদেশে কৃমারিকা লতাঙ. বেত্রজাল 
উপান'ত& ইত্যাদি বেধে দিয়ে তুক্‌ কর! হতো । আগুন করা হতো! শুকনে। 
ডাঁলৎ বাঁ চালের খড় জ্বালিয়ে ।৬ নবজাতকের নাভিচ্ছেদ করা হতো 
হলুধ্বনি দিয়ে । গোমুণ্ড দিয়ে বষ্টীস্থাপনা করা হতো! সাধারণতঃ সৃতিকা- 
গ্রহের ডানদিকে 1৭ তিন দিনে গন্ডিনীকে স্ুপথ্য পাঁচন দেওয়ার বিধি ছিল 
এবং 'পশচদিনে পশচোট পাউস বিসর্জন 1৮ ছয়দিনে যাটিয়ারা হতে রাত্রি 
জাগরণের মধা দিয়ে ।৯ 'আটদিনে অষ্টকলাই কৈল ধন্মকেতু১* এবং নয়দিনে 
নবনত্! ।১১ 


১ ক.ক'চ-পৃ- 2? ২১০ 

২ দেবী স্মঙবিয়া বাম। দিল ধর্্মশুল। ভূতঙ্গে পড়িল তাঁর গর্ভের ফুল॥ ক ক'চ পৃ-২২০ 
এই পর্মশূল ধর্মঠাকুরের পৃূজাব শাল বলে মনেহয়। এই শাল বাশুল কায়াভেদক বলে 
প্রসূতির মানত গমোচনের কাধকবী তুক্‌ বিশেষ । 

৩ মনসাবিজধ -পৃ- ১৫১। ৪ ক.ক.চ-প:-২১১) ৫ ক.ক.চ- পৃ-৪%; 

৬ ক. ক- চ- প-- ১১৩ 

৭ পপিব'সে বণিত গাভী দেহধ।বী প্রপান মিশরীয় দেবী হঠোৌবের (73011000 এ সং ষট ) 


সঙ্গে মণ্ঠী দেবীর যোগসূত্র নিয় প্রসঙ্গত উল্লেখঘোগা । চি-প*স"্প্‌- ৯১ 
৮ ক.ক.চ-প -৪৭ 
৯ ছয়দিনে ষাটিয়ার৷ কৈল জাগরণ। পু *** মনসানঙ্জল-ক্ষেমা নন্দ 
টনঁড়ামশি দালের বর্ণনা অনুসারে এই অই্টকলাই যথাক্রমে_উরাঁদ, বাটুল, মুগ, বরবটী, 
মোট, মুধরী, তেয়ডী এবং ছোলা। 


৪৮ 
শু 


১১ ক. ক. চ-পৃ -৪%, ১১৩, ২১১) নবম দিবসে করিল নবনত্ী ৯থ 2 ৫০৪৬; নয়মাসে নঞা1__ 
গোবিঙ্গবিলাস $ যশশ্চন্ত্র । একখানি পুরাতন পত্রে (চি, প. স-২ পৃ-8৪৮) সন্তান 
জন্মের ছত্রিশ দিন পরে "লতা হওয়ার সংবাদ মেলে। লতা € যোযিদখিকরণক ইস্ট 
দেবতারাধন ) শব্ষের মূল তৎসম 'নক্তম” হওয়া সম্ভব । এরই আচারের শাস্ত্রীয় মূল 
পাওয়া যায় নাতদে নামটি অজ্ঞাত এতিহাবাহী | এই সংস্কার আর্দেতর হগ্তয়া সপ্তব 
বর্তমানে সাওতালরা “নপৃতা" পালন করে জাতক্কতো। "চি প. স - প্‌ - ৯২ 


জাতক ৭৭ 


কালকেতুর জন্মের একমাস পুঁতির দিন ষ্ঠীপূজা বা একুইশা পৃজা হলো 
মহাসমারোহে । এই উপলক্ষে ধর্সকেতু জোড় বলি দিলেন--_দক্ষিণে ঘোডা!র 
ও বামে ঢোলকান ।+ 


প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগা. শ্রীমন্তের ষষ্টীপূজা হয়েছে ছ'বার । প্রথমবার 
ছয়দিনে কৈল ষষ্ঠীপৃূজা জাগরণ । ছ্থিতীয়বার ষ্ঠীপূজা কৈল তার একুশ 
দিবসে 1২ কিন্তু কোনোবারেই মষ্ীপুজায় বলিদানের উল্লেখ পাওয়া যায় 
না। শ্রীমন্তের জাত-কৃত্যের একটি নুতন সংস্কার_-সপ্তম দিনে সপ্তখষির 
অর্চনা 1৩ 

জান্তকৃতযে "'হরিদ্রাী তৈল উৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায় অফ্টাদশ- 
উনবিংশ শতকে লিখিত চিঠিপত্রে ।॥  বর্তমানকালেও অনেক বনেদ। 
পরিবারে এই অনুষ্ঠান মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় । আমদ্দ্রিত ও অভ্যাগতদের 
উত্তমরূপে হরিদ্রামিশ্রিত তৈল মাখানো এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ । এই 
অনুষ্ঠান নবজাতকের আম্ুবর্ধক এইপ্পপ বিশ্বাস প্রচলিত | ইহা স্ত্রী-আচার 
এবং সম্ভবতঃ আর্ষেতর বিধি | রূপরামের ধশ্রমঙ্গলে লাউসেনের জন্মের 
পর পুত্রের কল্যাণ কামনার্থে এই উৎসব প্রতিপালিত হয়েছিল ।৬ কবিকক্কণের 
কাব্যে এই কৃত্যের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না; তবে পুত্রজন্মের সংবাদে 
'পুত্রের কল্যাণ হেতু" সাধা-মতো দান করতো সকলেই । কালকেতুর জন্মের 
পর-__স্বৃতের কল্যাণ হেতু সান করি ধর্্সকেতু দ্বিজে দিল ম্বগ গোটা দশ ।* 

॥ জাতক্ষণ ॥ পূর্বাপৰ আলোচনায় দেখ! যায়, হিন্দ্রজাতক জেযাতিষ 
শাস্ত্রের গণ্তীতৃক্ত হয় জন্মের পূর্ব থেকে | গর্ভস্থ সন্তান পুত্র কি কন্তা 
জ্যোতিষ গণনায় স্থিরীকৃত হয়ে যায় জাতকের গর্ভবাসকালেই | জন্মকালে 
গ্রহাদির সংস্থান এবং অঙ্গের লক্ষণ বিচার করে জল্মপত্রিকা ৰা! জায়াতি 
প্রণয়নের রীতি সেকালে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল ব্রাহ্গণ-বণিক প্রমূখ 
ভদ্রসমাজে 1৮ 


১ ক কনচ-পৃ-৪৫& । ২ কক. চ-পু১১ ৩ ক. কন'্চ-প- ২১১ 
৪ চি প.স-২ পৃ-৯১-৯১; ৫ বা.দে. ই-পৃ- ১৩7) চি.প,স্‌- পৃ- ৯২ 
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পথে বস্তা চোউকি-পধিক ধর্যা আনে | তৈল মাখা্য়! তার সোনা দেই কানে॥ 
ৰ - প্‌” ১২৪ 
৭ কক. চ-প.্‌-৪8 ) ৮ ক ক'চ- প্‌ - ২১১ 
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কহিলে জনম মাধ শুরা ব্রয়োদশী । অতি সুলক্ষণ অনুরাধা বিক্বারাশি ॥ 
সর্বগ্রহ তুঙ্গ পৃর্ণ একাবঙ্গী ফোগ । সর্বব-শুভ গ্রহ নিজ্জ ঘরে করে ভোগ ॥১ 
এই সকল বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল ছিল | 


দশসংস্কারের সপ্তম সংস্কার অন্নপ্রাশন | মহাভারতের সমাজে এই 
সংস্কার ছিল বলে অনুমিত হর | রধুনন্দনের গ্রন্থে এর বিস্তৃত বিবরণ 
আছে 1৩ 'গৌরাঙ্গবিজয়' কাবোর বর্ণনা অনুসারে, শ্রীচৈতন্যদেবের অন্নপ্রাশনের 
শুভদিনল খির হ'লো-_সিত পঞ্চম। হস্তা নক্ষত্র গুরুরারে | অন্রগাশনে গন্ধ 
অধিবাস, হোমযজ্ ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের বর্ণনা পাওয়া যার | চুঙামণি দাসের 
মতে, শ্রীচেতশ্যের অন্প্রাশনে পৌরোহিত। করেছিলেন__অগ্বৈতবা দীন্্র-আদি 
অধাাপকগণশ । 


অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে নামকরণের বিধি সেকালেও ছিল । সাধারণত? 
গণকঠাকুর নামকরণ করতেন রাশি বিচার ক'রে ।॥ কোষ্ঠী বিচার ক'রে 
তিথি নক্ষত্র অনুষায়ী নামকরণের বর্ণনা চৈতন্যভীগবতেও পাওয়া যায় | 


জাতকের ভবিষ্তং কর্মজীবনের পুর্বাভীস জানার জন্য অন্নপ্রাশনের 
কালে জাতকের কাছে ধান্য, পুখি, স্র্রজতাদি উপশ্থিত করা হয় । ধান্য 
স্পর্শ করলে পাকাচাষী, পুথি ধারণে বিদ্বান, স্বর্রজত স্পর্শে জাতক ধনবান 
এবং বাবসায়ী। হবে এইরকম বিশ্বাস এমুগের মতে! সেমুগেও গুচপিত ছিল ।৫ 


॥ আবনবেধ ॥ শ্রবনবেধ বা কর্ণবেধ অনুষ্টিত হতো পশচ বছর 
বয়সে ।* কৃলপুরোহিত দ্বারা এই কৃত্য সম্পন্ন হ'তো । শ্রীমন্তের কর্ণবেধ 
অনুষ্ঠানে শিখুঁতভাবে কাল-নিরূপন ও কৃত্য-সমাপনের জন্বা তামি পাতা 
হয়েছিল 1 এই অনুষ্ঠানে খড়িক! (কাঠি) বা তাড়্যাত পাতায় কান বে+ধা 


১ গোৌ.বি-পৃ-৮) ২ ম.স-প - ৪৯ 

৩ দ্র অঙ্টা- পৃ - ২৯০ 

৪ গণকে কহিল রাশি রোহ্নীতে বৃষ | বিশ্বস্র নাম ইঞছার পরম সদৃশ ॥ "গো. 
বি-পৃ- ২১ 


ঞি 


চৈ.ভ্.পৃ-১৯;) ৬ পঞ্চম বয়সে কৈল শ্রবন বেধন । ক. ক. চ-পৃ- ৪৫? ১১7১ ২১৫ 
খ ক.ক.চ 


জাতকর্ম গ৯ 


হতো 1 এই কৃত্য সম্ভবতঃ আর্মেতর বিধি । বীরহোড় জাতির মধো এই 
অনুষ্ঠান প্রচশিত 'আছে 1১ | 

॥ উপনয়ন ॥ চুঁড়ামণি দাসের বর্ণনা অনুসারে, জ্রীচৈতশ্যের চুড়াকরণ 
অনুষ্টিত হয়েছিল পাচ বছর বয়সে । এই অনুষ্ঠানে পঞ্জিকা-পুঘি দেখে 
ভন্রাচার্য শুভক্ষণ শুভদিন শুভ তিথি নির্ণদ্ন করলেন যথারীতি । উপনয়নের 
দিন ধার্ধ করলেন স্বরং গঙ্গাদাস চক্রবর্ভী-_-'অক্ষয় তৃতীয়! তিথি শ্রীবৈশাখ 
মাসে 1 শ্রীচৈতন্যের উপনরন উৎসবে যজ্ঞশ্রাদ্ধ, ফলাহার ইতাদির বর্ণনা 
গৌরাঙ্গবিজয় কাঁবো বিস্তৃতভীবে দেওরীা হয়েছে ।৭২ উপনয়ন সংস্কার একাত্ত- 
তাবে ব্রাহ্মণের পালনীয় সংস্কার ; কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায়, দক্ষিণ- 
রা] কায়স্থদের মধোও এই সংস্কার সুঙচশিত | দ্বাদশ-শতকে বোদ্ধ-পণ্ডিত 
অদ্থয়বন্ চণ্ডালদের উপবাত সংস্কারের উল্লেখ করেছেন । 


কবিকন্কণের কাব্যে নিষাদ সমাজের একটি বিশিষ্ট সংস্কারের উল্লেখ 
করেছেন_ কালকেত্ুর কর্মজীবনে অভিষেক বা সমাবর্তন । পুত্রের উপযুক্ত 
বয়স হলে ধমকেতু পণ্ডিত এনে শুভদিন শুভবারে কালকেতুর হাতে আনু- 
্টলিকভাবে ধনুর্বাণ অর্পণ করে জাখেটি-বিদ্টার যাবতীয় উপদেশ দান 
করলেন ৩ 

॥ বিবাহ ॥ অতি প্রাটানকালে নরনারীর যথেচ্ছ সম্ভোগ বা স্বৈরাচার 
প্রচলিত ছিল । কথিত আছে, প্রাচীন ভারতীয় আর্ষ-সমাজে উদ্দালক খধষির 
পুত্র শ্বেতকেতু স্ত্রী-পুরুষের নিয়প্ত্রিত যৌন-জীবনফাপনের বৈধ অধিকার বা 
বিবাহ-প্রথার প্রথম প্রবর্তন করেন । 

বিবাহের প্রকার ভেদ নির্ণয়ে নান৷ মুনির নানা মত গ্রচপিত থাকলেও 
গৃহাসূত্র, ধর্মশান্ত্র এব? স্থৃতির যুগ থেকে-_ ব্রাহ্ম, প্রাজাপতা, আর্য, শৈব, গান্ধর্ 
আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ ভেদে আট রকম বিবাহ প্রথা প্রচ্ছিত ছিল । 
কাপিদাসের কাবো গান্ধববিবাহের প্রসঙ্গ আছে । বাক্ষস-বিবাহে কন্যাকে 
বলপুর্বক অপহরণ করে আনা হয় । মহাভারতের যুগে এই বিবাহের প্রচলন 


১1715 8317100158৮. 237-40 
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স্থিল । আমাদের সমীক্ষিত যুগে ত্রান্দ বা প্রজাপত্য বিবাহ রীতির অনুসরণ 
লক্ষর্ণ।য় | , ব্রান্স বিবাহে বেদবিদ ও সচ্চপ্রিত্র পাত্রকে বিধিমতে আমন্ত্রণ করে 
সালঙ্কারা ও সৃসজ্জিতা কন্যাকে সন্গ্রদান করা হয় । এই প্রকার বিবাহে 
সপ্তপর্দীগমনের পর কন্যার গোত্রাস্তর হয় । 

কালকেতু ও ধনপতির বিবাহে আচরিত বিভিন্ন সংস্কার বিশ্লেষণ করলে 
দেখা যায় সেষুগে বিবাহে বৈদিক আচার এবং বেদাচার বহির্ভূত লৌকিক 
ব] স্ত্রীআচারের বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছিল | কতকগুলি সংস্কার একাস্তভাবে 
স্থানীয় । 

সেযুগে বিবাতের দিন স্ডির হতো শুভক্ষণ তিথি নক্ষত্র গণনা! করে |১ 
বিবাহের পূর্বদিন কল্যাগৃহে গন্ধ-অধিবাস-দ্রবাসহ “অধিবাস ডালা” প্রেরণের 
রীতি ছিল । খুল্লনার বিবাহে 'শন্ধাদিবাসের” দ্রবা-সম্ভারের দীর্ঘ তালিকায় 
তৈল, সিন্দ্বর, পাঁন, গুয়া, কোলসরা, সুতা, নাটাই ছাডাও দ্বৃত, দধি, খৈ, 
চাঁল, ডাল, মাছ এবং জোড়া জোড়া! খাস।র উল্লেখ আছে । 


ফুল্পরার বিবাহে ব্রাহ্মণের শুভক্ষণে “ছান্দল। স্থাপন করলেন । 
গোময়-স্বত্তিকা লেপন করে বিচিত্র আপিপনায় "্াদনা তল)” সুসজ্জিত করা 
হ'লে! | হরিপ্রা বাস পরিধান করে পাত্রীকে বসানো হতো । পুরোহিত 
*ওঝ1, বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে 'গন্ধাদিবাস' অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতেন । মহীগন্ধ, 
ধান্ব-শিলা শ্বেতদৃর্ববা, পুষ্পমাল।, দধি, ঘ্ৃত, সিন্দুর, কজ্জল, স্বর্ণ, তাত্র, রোপা 
গোরোচন1 চামর, দর্পণ, কপুর প্রভৃতি অধিবাস উপকরণের উল্লেখ পাওয়' 
যায় মুকুন্দরামের কাবো | 

অধিবাসের পর কন্যার হাতে সূতো বাধা হ'তো । ষোড়শমীতৃকার 
আরাধন! করে শুরু হতো নান্দামুখের পালা । খুল্পনার বিবাহে নান্দীমুখের 
সময় দিনপতি, প্রজাপতি মন্নষষ্ঠী এবং স্বকুঁ-নন্দনের পুজা করা হয়েছে। 
জনাই পণ্ডিত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে খুল্লনার হাতে সতো বহাধলেন। গৌরী, 
পল্পণ, মেধা, শচী, সাবিত্রি, বিজয়! জয়া, দেবসেন।, শাস্তি, পুষ্টি, ধত্তি ক্ষমা 





১ ত্রয়োদর্শী রবিবার নক্ষত্র রেবতী | বিবাহে সঞ্জয়কেত ছিল অনুমতি ॥ ক. ক" চ--৪৭ 
লগ্ন করিল ওঝা শুভক্ষণ গণি। গণিষ। নির্ণয় কৈল উত্তর ফাল্গুনী ॥ 
ত্রয়োদশ রবিবার ইজ্র নামে যোগ। দ্বোধাম রজনী মধ্যে মাসের অর্ধাভোগ ॥ ক. কচ 
পূ - ১২১ | 


জাতকর্ম | ৮১ 
গ্রযুখ দেবদেবীর পৃজার্চনা হ'লে! এবং “ঘ্বৃত দিয়া সাত ভোরা কাথে দিল 
বসুধরা কৈল নান্দীমৃখের বিধান ।” 

সুমঙ্গল হুলাহুজি ধ্বনির মধ্যে বর এবং বরধাত্রী-দল কন্যা গৃহে উপনীত 
হলে রীতিমতো! হৈচৈ পডে যেতো 1 বরধযাত্রীগণকে যথাবিহিত আদর 
আপায়ণ করা হতো । স্বরসিকা রমণীরা বরের গায়ে এগুড় ও চাউলি? 
নিক্ষেপ করে আনন্দ উপভোগ করতো । এবং পরিশেষে গুয়! কাটার বাপারে 
গগুগোল বাধাতো । 


বরকে বিবাহ সভায় উপস্থিত করা হলে ধান দুর্বা দিয়ে আশীর্ধাদ কর] 
হতো! । পান-পাতায় মুখমণ্ডল আবৃত করে কন্যাকে বিবাহ সভায় আন 
হ'তে! | ছামনী বা শুভ্দৃষ্টির সময় 'নিছিয়া ফেলিল পান এবং "গলে তুলি 
দিল পুষ্পমালা 1 সপ্তপ্রদক্ষিপ শেষ হলে সঙ্জয়কেতু হৃষ্টচিত্তে “হাথে কৃশে 
করে কন্যা দান । ব্রাক্ষণ গণাটছড়1 বেধে 'দিতেন এবং বর-কম্ঠাকে অকুল্ধতী 
দর্শন করানো হতে। । রোহখিণী ও সোমের বন্দনা হতে] হোম করে । এরপর 
কৃসুমশষ্যায় নবদম্পতি মধুনিশি যাপন করতো ।১ ধনপতির বিবাহে স্ত্রী 
আচারের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় ।২ 

কালুবাধের বিবাহের যৌত্বক ধনু এবং গোটা তিন খর বাশ 1, 
ধর্মকেত বৈবাহিক বরণ করলেন 'সাত নলা আঠা জাল ফান্প দিয়ে ।৬ 
ধনপতির বিবাহের যৌতুক “অঙ্গছদ অঙ্কুরী হার ভূষণ চন্দন ।॥ চৈতন্যদেবের 
দ্বিতীয় বিবাহে জামাতা বরণ করা হয়েছিল 'পাদ্য অর্থ, আচমনী, বন্ত্র ও 
অলঙ্কার দিয়ে । যৌতুক দেওয়া হয়েছিল-_দিবাশয্যা, ধেনু, ভুমি, দাসী, 
দাস ।1৫ 

বরকন্যা বিদায়ের কালে কৃলপ্রথামতো সঞ্জয়কেতুর স্ত্রী ফুল্পরার কোলে 
আমানি-পুর্ণ পাথর দিয়ে স্ত্রাআচার পালন করলেন ।* বিবাহের পূর্বে ও 


১ কক. চ-পৃু-৪৮) ২ কক চ-পৃ- ১২৪ 
৩ ক.ক.চ-পৃ-৪৮ ;) ৪ ক'ক'চ-পু- ৯২৪ 
& চৈ.ভা-আদি - ১১1; ৬ ক'ক'চ-পৃ-৪৮ 


৭ বিবাহের পূর্বদিনে কুলধর্্স আছে ( নববধূ চলিযায় ভবানীর কাছে ॥ চৈ, ভা--১৯১ 


৮২ ষোড়শ শতকের বাঙ্গাল! : সমাজ ও সাহিত্য 


পরে+ এই রকম -নানাধিধ কুঙ্গপ্রথা আচরিত হ'তে। সেমুগে ; এমুগেও 
এই রীতি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই । | 

॥ পাত্র-পাত্রী নির্বাচন ॥ সেযুগে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন সম্পকিত 
মূলাবান তথ্য মেলে কবিকঙ্কণের কাবো | *কিনিতে বেচিতে ভাল জানয়ে 
পসরা" এবং “রন্ধন করিলে ভাল এই কন্যা জানে 1 এই গুণে ফুল্পরার বিবাহ 
স্থির হয়ে গেছে এক কথায় । পক্ষান্তরে, কালকেতু 'নিতা ম্বগ বধ করে এবং 
ভাত আছে ঘরে' স্বতরাং এমন সুপাত্র আর কে আছে । তাছাড়া, তার 
কূলখাতিও ছিল যথেষ্ট | পাত্র নির্বাচন বিষয়ে অভিজ্ঞ ঘটক দনাই ওঝা 
পাত্র কুলশীল, বূপ-গুণ এবং বিদ্যা-বুদ্ধির প্রাধান্ত দিয়েছেন । ধনপতি 
মহাকৃল দত্ব-বংশসম্তৃত, প্রথম-যৌবন, মোহন-মূরতি, যেমন রূপ তেমনই গুণ 
'বেভার'-ও উত্তম ; দেবছিজ গুরুর চরণে অবিচল শ্রদ্ধা, দানে কর্ণসম, নাটক 
নাটক! কাবো অভাস্ত ; সুতরাং এমন সম্বন্ধ প্রসঙ্গে সায় না দিয়ে কন্যার 
পিতা লক্ষপতির উপায় ছিল না। | 

॥ পণ-প্রথা ॥ বিবাহে কন্যা বিক্রয়ের প্রসঙ্গ আছে 1২ আস্ুর- 
বিবাহে বরপক্ষের নিকট প্রচুর অর্থাদি গ্রহণ করে কন্যাদান করা হতো । 
খুলনার মাতার উত্ভি__হিতাহিত নাহি জ্ঞান না৷ নিবে কন্যার পণ কেন কিরে 
করিব দর্গতি 1৩ থেকে স্পষ্টতই প্রতিভাত হয় কন্তাপণ নিয়ে বিয়ে দিলে 
স্বামীগৃহে কন্যাকে দুর্গতি ভোগ করতে হতো! সেযুগে 18 প্রাচীনকালে স্ত্রীলোক 
ছিল পুরুষের অস্থাবর সম্পর্তি-বিশেষ | সেইজন্য বরের পিতার বদলে কন্যার 
পিতা বিবাহে পণ আদাঁয় করলে অসঙ্গত বিবেচিত হতো না। প্রাচীন খ্ন্দি 
সমাজে বরপণের নিদর্শন পাওয়া যায় না । রঘুবংশের বর্ণনা অনুসারে, রাজা 
বিদর্ভ তার ভগ্নীর বিবাহের পর স্বামীগৃহে গমনের সময় প্রচুর উপহার দিয়ে- 
ছিলেন ।« তবে এই উপহার প্রদানকে বরপণ বলা চলে না । চৈতন্বদেবের 


১ মোর কুলে পরম্পর আছয়ে আচার । বিভা করি নয মাপ নহে নর্দী পার ॥ 
ক. কচ -পং- ২৮৭ 
২ 19170 - 7 - 503-97;) ৩ ক. কচ - পৃ - ১৯১৮ 
৪ এদেশে হাড়ি, বাগ্দী, ডোম প্রভৃতি সমাজে কন্যাপণ গ্রহণের প্রথা ছিল কিছু দিন 
পৃবেও ॥ বর্তমানে সাওতাল সমাজে “বাপূলা" বা ণকিরিউ-বিছ' (€ কল্যাপপ বিবাহ ) 
সুপ্রচলিত । 
৭ চি. প. স- ১ম খণ্ড পুবার্ধ * পৃ - ১৩১ 


তি 


জাতকর্ম ৮৩ 


বিবাহে এইরূপ স্বেচ্ছায় প্রভৃত যৌতুক দানের বর্ণনা পাওয়া যায় ।১ কিন্ত 
বরপণের কোন প্রসঙ্গ নাই । 

কালকেতুর বিবাহে পণ স্বরূপ নগদ অর্থ পাওয়া গিয়েছিল--“পণের 
নিয়ম কৈল দ্বাদশ কাহন |” এছাড়1, তিনটে পাতন কাড়, ঘটকালির বারোপণ 
এবং কন্যাদর্মনী স্বতন্ত্র । বিবাহের পূর্বে কল্তাকর্তীকে 'গোলাহাটে গিয়ে 
পপের কডি পরিশোধ করতে হয়েছে কড়ায় গণ্ডায়।২ 

ধনপতির বিবাহে স্বতন্ত্র বাপার । তিনি একে দোজবরে বর+ তায় 
উপযাঁজক হয়ে ঘটক পাঠিয়ে বিবাহ প্রস্তাব করেছেন ; তাই তার বিবাহ হয়েছে 
বিনাপণে_- আহরিয়া বর আনি কহিয়। মধুর বাণী পণ বিনা করে সমর্পণ |” 
কিন্তু শ্রীমস্ত সদাগরের বিবাহের যৌতুক-__“াসা ঘোড়া খাসা জোড়া সোনাপিয় 
জিন” আর বরপণ অর্ধেক রাজত্ব ।৩ 

॥ বিবাহের বয়স ॥ বর ও কনার বিবাহের উপযুক্ত বয়স নির্ধারণে 
যুগে যুগে জাতিতে জাতিতে প্রদেশে প্রদেশে একইকালে পার্থক্য পরিলক্ষিত 
হয় । প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে পুরুষের বিবাহের বয়স সম্পর্কে কোনো বিশেষ সীমা- 
রেখা ছিল না। তবে কন্যার বিবাহের উপযুক্ত সময় নিধারিত হয়েছিল কনা। 
খতুমতী হওয়ার পুর্বে । কবিকঙ্কণের কাবো এখুল্পনার বিবাহ প্রস্তাব শীর্ষক 
অংশে দ্বিজের উপদেশ বাণীর মধ্যে এই ধারার অনুবর্তন লক্ষণীয় | 

শুন হে অবোধ লক্ষপতি-_ 

বার বৎসরের সুতা তোর ঘরে অবস্থিতা কেমনে আছহ সুস্থমতি । 

সপ্তম বসরের কন্যা বিভ1 দিলে হয় ধনা] 'তার পুত্র কুলের পাবন । 


নবম বংসরে যদি বর আনি যথাবিধি তনয়া করয়ে সম্প্রদান । 
তার পুত্র দিলে জল সুরপুরে পার স্থল পিতৃলোকে পায় বছ মান ॥ 
কেহ না! বৃঝাল্য তোমা গত হইল দশসমা তথাচ ন। কৈলে কন্যাদান । 


৯ পণপ্রথা না থাকলেও সেযুগে ধনাঢ়া বাক্তির! পুত্র-কথ্যার বিবাহে প্রনভূত অর্থপাত্ব 
করতেন । প্রসঙ্গত; স্মরণায়_-ধন নষ্ট করে পুত্র কগ্ার বিভায়। চৈ-ভা- ১২ ৮ 

২ ক'ক'চ-পৃ-ড৭ 

* শ্রীমন্তেরে বাকা! ঘদি কৈল কল্যাদান | নানা ধন দিয়। ভার সাধিল সম্থান । অর্থরাজ্য 
দিব বাপে করার়্যাইঙ্গিত ॥ কক চ- পৃ" ২৮৬৮৬ 


৮৪ ষোড়শ শতকের বাঙ্গাগা : সমাজ ও সাহিত্য 


প্রবেশিলা একাদশে মদন হৃদয়ে বৈশে নব রস হয় একস্থান ! 

না করিলে কর্ম ভাল এগার বৎসর গেল অপধশ করিলে সঞ্চয় । 

দ্বাদশ বৎসর বেলা হয় কন্যা রজস্বল! পুরুষেরে নাহি করে ভয় ॥ 

তাবত পুরুষে ভয় যাবত পুষ্পিতা নয় রহে সয়ে তার কাম-মনা |১ 

পুরুষদেরও বিবাহ হতো! অল্পবয়সে | 'পঁচিশ বৎসরের হৈল নাহি হয় 
বিভা ।২ সেকালে একটি উল্লেখযোগা ঘটন! | 

॥ বহুবিবাহ ॥ আলোচ্য যুগে বছবিবাহের উল্লেখ বিরল হলেও 
এক পত্রীর বর্তমানে একাধিক বিবাহ সমাজে দৃষণীয় ছিল না । কালকেতুর 
উক্তি থেকে জানা যায়, ভদ্রেতর সমাজে একাধিক দার-পরিগ্রহ করার 
রীতি সৃপ্রচলিত ছিল ; ভদ্রলমাজেও একাধিক বিবাহের উল্লেখ আছে প্রচুর ।ঃ 

॥ গণিক। বৃত্তি ॥ বেশ্যাচারের এঁতিহা এদেশে সুপ্রাচীন । খখেদে 
সাধারণের উপভ্োগ্যা পণ্য! রমণীর প্রসঙ্গ আছে 1৭ চর্যাগী।তে সেয়ুগের যৌন 
জীবনের অনিয়ন্ত্রিত রূপ স্পরিস্ফুট ৬ ষোড়শ শতকের সমাজ গণিকা'ৰৃত্তি 
অস্বীকার করে নি। কালকেতু-প্রতিষটিত গুজরাট নগরে গণিকাদের স্থান 
নির্দিষউ$ হলো স্বতন্ত্র পল্লীতে ।" 

॥ অত্য্যেষ্টি ক্রিস ও পারলোকিক কৃত্যাদি, সহমরণ ॥ শবর পা'র 
রচনায় শব-যাত্রীর বর্ণনা আছে 1৮ বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা থেকে জান। যায়, 
সেমগে শবযাত্রা হতো! সংকীর্তন সহকারে ।৯ স্বত্যুর পূর্বে মুমূর্ষু বাক্তিকে 


১ ক.ক.চ-প.-১১৭ 7) ২ কক চ-প--৯১ 
৩ শাওড়ি ননদী নাহি নাহি তোর সতা | কার সঙ্গে ছণন্ব কর্যা চক্ষু কৈলি রাতা। 
ক.ক'চ - প্‌ - ৬৯ 
৪ কবিকঙ্কণের বর্ণনা অনুসারে, ধনপতির ছুই পন্থী _লহুনা ও খুন! । শ্রীমন্তের প্রথম 
বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় সিংহলী রাজকন্যা সশীলার সঙ্গে, দ্বিতীয় বিবাহ জয়াবতীর সঙ্গে। 
৫ এবিঘয়ে বিস্তৃত আলোচন। দ্রষ্টব্য--চি. প. স. - পৃ ১৫৩ 
৬. চর্ষা নং--১, ১০, ১৯, ৪৯, 
৭ লম্পট পুরুষ আশে বারবধূজন বৈসে এক ভিতে তান অধিষ্ঠাপ। ক'ক.চ- পৃ-৯০ 
৮ চর্ধা নং--৫০ 
৯ সৎকার করিতে শিশু হায়েন লইয়া । চলিলেন গঞঙ্জাতীর়ে কীর্তন কবিতা ॥ 
যথোচিত ক্রিয়া করি কৈল শঙ্গায়ান | ****০***৮০**** ॥ চৈ. ভা. - পু - ২৬৩ 
স্বতদেহ গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়ার প্রথাও ছিল। “কোন মড়া পোড়ে কুলে কোন মড়া 
ভাসে জলে। ক'ক'চ-প: - ৮১ | 


জাতকর্র ৮৫ 


'গঙা! অন্তর্জলে' রাধার সংস্কার সেষুগে প্রচলিত 'ছল 1১ স্বৃত্যুর পর 'কুলাচার 
বেদবিহিত শান্ত্রবিধানে' শ্রাঙ্ছাদি সম্পন্ন হতো । ব্রাহ্মণভোজন ও দান ছিল 
শ্রান্ধের অপরিহার্য অঙ্গ | গয়ায় পিগুদানের সংস্কারও অজ্ঞাত ছিল না ।ৎ 


॥ সহষরণ ॥ প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ও ইউরোপ খণ্ডে এই গ্রথার 
বসল প্রচলন ছিল । মনে হয়. বিধবাগণকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা! কেবল 
ব্রাহ্মপা ধর্মেরই বৈশিষ্ট্য নয়; এর মৃল মানব সমাজের প্রাচীনতম ধর্বিশ্বাস ও 
সংস্কার সমূহের মধ্যে শিখিত | বৈদিক সাহিত্যে সতীদাহের কোনো উল্লেখ 
নেই; বৈদিকমন্ত্রে ব' প্রাচীন গৃহাসৃত্রে এবিষয়ে কোনো নির্দেশ পাওয়া যায় 
না। ফলে অনুমান হয়, সহমরণ প্রাক বৈদিকযুগের আদিম প্রথা | 


মধাযুগে রচিত মঙ্জলকাব্যগুলিতে সহমরণ প্রথার উল্লেখের অপ্রতুলাতা 
হেতু অনুমান হয় সেষুগে এই প্রথার বিশেষ প্রচলন ছিল না । চীদ সদাগবেৰ 
ছত্ব পুত্রের অকালম্বত্যু হলে পুত্রবধূরা অনুম্থতা হয়েছিলেন এমন বর্ণন! 
কোনো কাব্যে নেই । পক্ষান্তরে, বেভুল! স্বামীর ম্বতদেহ সঙ্গে দিয়ে নিরু- 
দেশ যাত্রার সন্কল্প গ্রহণ করলে আত্মীর-স্থজনরা তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা 
করে । বেছুল। অল্পবয়সী বিধবার পালনীয় কঠোর জীবন যাপণে রাজ। হন নি। 
অবশ্য কবিকঙ্কণের কাবো ছায়ার সহমরণ অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া 
যায় 1৩ অফ্টাদশ-উনবিংশ শতকের দিকে মনে হয় এদেশে এই প্রথা 
বাপকভাবে অনুসৃত হতে থাকে । এদেশে সতীদের স্মতিরক্ষার জনা যে 
সব সতীর মন্দির দেখা যার সেগুলির বরস প্রারশঃ ক্ষেত্রেই ছু'শ বছরের 
বেশী নয় । 

॥ ঘরোয়া! রীতি-নীতি ॥ সেকালে ধমপ্রাণ বাঙ্গালীর রজনী প্রভাত 
হতো দেধতার নাম ন্মরণ করে | রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্কেত পাওয়া 
যেতো মোরগের ডাকে | শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণন! পাওয়া যায় তাম্বাট্্ডা রাএ 


১ মিশ্র পুরলর গঙ্গা অন্থর্জলে রছি। 
গন্ধ! অন্তর্জলে লক্ষ্মী দিদা মাল] গলে। চৌঁদিগে কীর্ডন সর্বলোকে হরি বলে । 
২ মনসাবিজয় - পৃ - ১৬২, জয়ানলদের চৈতন্যুমঙ্গল পৃ - ৩১০৩২ 
ও ক; ক.চ-পৃ-ব্ও 
৪ কাম রাম ল্মপ্তরণে পোহীলা রজনী । শহ্যা হতে প্রভাতে উঠিল! শুলপাশি ॥ 
ক. ক. চ - প: -৩৩, ১২১, ২২৫ 


৮৬ -. ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহিতা 


হইল বিহান 1১ তাছাড়া, কাক-কোকিলের ডাকে ঘুম ভাঙ্গার উল্লেখ আছে 
বৈঞব-পদাবলীতে | সমন্ন মাপার জনা সেকালে তেমন কোনে! ব্যবস্থা ছিল 
না; তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনে ঘটি ( ঘটিকা, মুহুর্ত) শব্দের উল্লেখ আছে ।* 
৭ঘটি প্রায় ১৫ দণ্ড পরিমিত সময় । 


প্রাতঃকৃত্য সমাপণ হতো নানাভাবে । রাত্রি-বাস ত্যাগ করে শুদ্ধবসন 
পরিধান করার রেওয়াজ ছিল 1৩ দস্তধাবণ করা হতো মরিচচুর্ণ দিয়ে 1 
কেশসংস্কারের জনা সেযুগে কাকই বা চিরুনির বুল প্রচলন ছিল ।« কেশ 
স্কারের জনপ্রিয় উপকরণ ছিল সুগন্ধি আাওলা তৈল, নারায়ণ তৈল প্রভৃতি । 
এছাড়া, পাকতৈল, বিষু্তৈল মহানারায়ণ তৈল, চন্দনাদি তৈলের উল্লেখ আছে 
যোড়শ শতকের কাব্যগ্রন্থ । 


ইড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গবিজয় কাব্যে পায়খানা শকের উল্লেখ 
থাকলেও মলমুত্র তাগ কর! হতো সাধারণত গৃহের বাইরে । বাইরে থেকে 
সদর দরজ1। বন্ধ করে দিয়ে কিশোর নিমাই কখনও কখনও নবদ্বীপবাসীদের 
বিপদে ফেলতেন । চৈভন্যভাগবতে এই রকম বর্ণনা আছে-__-'কারো ঘরে 
দ্বার দিয়? বাদ্ধয়ে বাহিরে । লঘ্‌বী গুববী গৃহস্থ করিতে নাহি পারে ॥* 
ময়ল! কাপড় কাচতো রজকে | 


মধ।মুগে বাঙ্গালীর স্লান পর্বটি খুবই সমারোহপুর্ণ | স্নানের পূর্বে 
উত্তমরূপে অঙ্গে তৈলমর্দনের বাবস্থা ছিল | সম্পন্ন গৃহস্থেরা তৈল মর্দনের 
জনা মর্দনিয়। নিযুক্ত করতেন ।' এই বৃত্তি নাপিতদের ছিল একচেটিয়া ।৮ 
অবগাহন-ম্লানের পক্ষে নদী ও পুক্করিণ৷ ছিপ প্রশস্ত ; তবে উঞ্চোদকে স্ানের 


১ শ্রীকষ্ণকীর্তন ; হ্বারথণ্ড - পৃ - ১০২ 

২ এ নৌকাখণ্ড প্‌ - ৬৩ 

৩ পঞ্চকন্্যা স্মরণ করিল একমতি। রাত্রি বাস এড়াইয়। পরে দিব্য ধৃতি ॥ রূপরামের 

ধর্মমঙ্গল পৃ- ১২১ 

৪ মাজল জত্ুনে রসনা দষণে শোধপ মরিচ ঢুরে। বি ভা" পু - ৪৬৬৪ 

« শ্রীপদমের গ্রন্থ » পদকল্পতকু - ৬৬৭ নং পদ । ৬ চৈ ত্া.আদি - ৫ 

৭ মর্দনিয়া রাখ এক করিতে মর্দন | চৈ. চ ০ পৃ- ২৩৭ 

৮ নাপিত তনয় জানে মর্দন সৃবন্ধ। গো. বি-পৃ৭৫, এমর্নে' পদবী এখসও এদেশে 
নাপিতদের মধ্যে প্রচলিত আছে । এরি 


জাতকর্স- ৮৭ 


উল্লেখও পাওয়া যায় 1১ স্লানের সময় "দাধারশ লোকে "গোবিন্দ পুশুরীকাঙ্? 
নাম উচ্চারণ করতো! | পণ্ডিতেরা গঙ্গাপ্লানে যেতেন গীতা ভাগবতের পুথি 
সঙ্গে নিয়ে । স্লানাস্তে পৃজাপাঠ সমাধা হতো গঙ্গাতীরে ।* 


সকালে উঠে কোনে কোনো গৃহকর্তা গৃহিণীকে সম্ভাষণ করে ছ্িগ্রা- 
হর্িক আহার্ধের বিষয় সবিস্তারে নিদিষ্ট করে দিতেন । সাধারণ মানুষের 
প্রাতঃরাশ ছিল খাজারি ।* তারপর যে-যার দৈনন্দিন কর্মে নিযুক্ত হতো । 
গোঁপ, তন্তবায়, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, তান্বলি, মালাকার, বাধ সকলেই নিজ 
নিজ বৃত্তির অনুসরণে রুজি-রোজগার করতো । অধ্যাপক অধ্যাপনা কর্মে 
দিনযাপন করতেন । ধনপতি সদাগরের মতে ধনী বাক্তিরা বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে 
নিয়ে পায়রা উড়িয়ে শখ মেটাতেন । কর্মহীন আলস্যে দিনফাপন করতো, 
এমন লোকের সংখাঁও কম ছিল না। চৈতনা-ভাগবতের বর্ধন! থেকে জান 
যায়, পুণগুরীক বিন্ঠানিধি বার দিয়ে ( রাজপুত্রের মতো সভ1] করে ) বসে 
থাকতেন 18 

বয়স্ক বাকিরা অবসর-বিনোদন করতেন পাশা-দাবা খেলায় ৷ 
ভ্্ীলোকদের মধোও এই সব খেলার প্রচলন ছিল | দিবানিদ্রার উল্লেখ 
পাওয়া যায় না। ভদ্রেতর সমাজের রমণীরা অবসর সময় কাটাতে বান্ধবীর 
মাথার উকৃন দেখে | 

চিরুনি দিয়ে কেশ সংস্কার করা হতো । রসাল দর্পণ ( পারদের 
গ্রলেপযুক্ত দর্পণ বিশেষ ), রত্রদর্পণ বাঁ ঝলকদাপুনি সামনে রেখে পাটের 
রঙীন বন্ত্রখণ্ড দিয়ে স্ত্রীলোকের কাণড়-ছন্দে কবরী রচনা করতো 1 ধনী 
গৃহিণী স্বর্ণদর্পণ” ও সোনার চিরুনি* ব্যবহার করতো । খোপা অলংকৃত করা 


১ উঞ্চোদকে গ্লান কবে নিত্যানন্দ রায়। গৌ. বি” পু-৮৭ 

২ চৈ. ভা-১/৫। ৩ প্রভাতে খাজারি মাগে কাত্তিক গনাই--ক, ক চ- 

৪ চৈ, ভা -মধ্য-৭ 

« আইস পরাণের পই বইস ভগিনী। মোর মাথার গোটাচারি দেখহ উকুনি। ক, ক চ - 
পৃ" ২৩১ 

৬ গ্রো. বি " পু - ৪6 

॥ সুরঞ্জ পাটের জাগে বিচিত্র কবরী ধাধে। --ক* ক*চ "পৃ শ ১৫৩ 

৮ ক,.ক, চ-১৫৪।) ৯ রূপরামের ধর্মমজল - পৃ - ১০৭ 


৮৮ " ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহিত্য 


হতো গুঞ্জাকলের মালা দিয়ে ।১ রতনের জরি আনি বান্ধিব বিচিত্র বেণী 
দিব তাহে মালতী। গীথিয়?'--কবিকল্পনা নয় । আউদর কেশের বর্ণনাও অনেক 
পাওয়া যায় । ম্বগমদ কুল্ধুম কন্তুরি ছিল সেযুগের প্রসাধনের অপরিহার্য 
উপকরণ | কুক্কুম দিয়ে অঙ্গমার্জনা করা হতো | কুস্কুমের অভাবে বাবহৃত 
হতে] পিটালি ও হরি্রা। আলতায় রঞ্জিল নখ". চুম্বরসে লাক্ষা রাগ না 
দিল অধরে ।'* প্রভৃতি বর্ণনাও পাওয়া যায় অনেক । 

যৌবনোতী।ণ1 রমণ।গণ প্রণয়ীর মনোতুষ্টির জন্য যথাসাধ্য রূপসঙ্জার 
প্রয়াস পেতো । তার] চাল থেকে ভোতা-চিরুণ। ( মুড়া প্রসাধনী ) এনে 
গন্ধতৈল সহযোগে “গুয় মুটি' ছাদে খোপা বশধতে। । সম্ভবত সে খোপা 
গুয়াগুটির রূপ ধারণ করতে! | পরণে থাকতো “মেঘডদ্থর' শাড়ি | লোল 
পয়োধর বসন দিয়ে আট-সাট করে তার উপর পরতো মোহন কীছুলি এবং 
কাকালে দোমাজ । উত্তরীয় ) বেধে যুবতী সাজতে! রীতিমতো । গলায় 
পুলতো৷ মশিহার । অতঃপর সযত্বে কাজল ও সিন্দ্ুরে সুশোভিত হয়ে “মার্জনা 
করিয়া পরে মণিকর্ণপুরে । « 

কন্কণ, বাছটি, গুজরা, পইছ1*, বেশর, রত্রমুদ্রিকা"*  মুদরী, 
পাসল)”, শতেম্বর। হার৯ ইতাদি ছিল রমণীর অতি-্প্রিয় অলঙ্কার । 
ধনাঢ। পুরুষরাও অলঙ্কারাদি বাবহার করতেন ।১* শিশুদের গলায় থাকতো! 
সোনা-__বণীধানো। বাঘ নখ, কোমরে সুরঙ্গ পাটের খোপা দেওয়া কিঞ্িণি, 
পায়ে নগর-মোহিণ। মগড়া-খাড়ু ।৯১ দরিদ্র সন্তানদের গলায় জালের কীঠী১২ 
এবং 'করযুগে লোহার শিকলসী'১৩ শোভা পেতো | 


১ বাঙ্ধা!ছে বিনোদটুড়া নবগুপ্তা দিযা | -জ্ঞানদাসের পছ্গাবলী - পৃ -৪৮ 

২ ধাঁন মুখ পঙ্কজ কুন্ুমে মাজই রসহি পুলক আগরি। ২৯খ, বি ভা" পু - ১৭৬৪ 
«ও গো.বি ১ পৃ- ১৫২৭ 9৪ গো, বি * পু» ১৯৮ 

৫8 কক ৮-১৭৪ 

৬ চৈ, ম, পু-১০৩) ৭ চৈ,ভা,পু- ২৩৪; ৮ গো.বি- পৃ- ১৯৮ 
৯ গো*বি -পৃ-১৫৬। ১০ জ্ঞানদ|সের পদাবলী - পৃ ৭০-৭১ 


১১ টৈ'ম - পৃ” ৫৬ 
১২ দক্ষিণ রাঢ়ে শিশুর জালের কাঠা ধারণ ডাইনীর কুদর্শপের প্রতিশেধক তুক্‌ রিশেষ । 


১৬ ক.ক'চ-পৃ- ৩৬ 


ঘর়োয় রীতি-নীতি ২. ৮৯ 


সোনা-রূপার গহন ছাড়াও মশিময় (মলংবান ওস্তর খচিত) অলঙ্কারের 
বাবহার সেকালে স্ুপ্রচপিত ছিল 1 মুক্তার ঝারা, হীরাধর কড়ি, মপিখচিত 
কুণডুল ছাড়াও নবগ্রহ মণিময় চাবুকি তাড়ের উল্লেখ পাওয়া! যায় 1১ এই 
নবগ্রহ মণি যথাক্রমে_হীরা, ছুনি, পান্না, নীলা, প্রবাল, মুক্তা, গোমেধ, 
বেদুষধমণি এব” পদ্মরাগমধি । ষোড়শ শতকে রচিত কাবাগস্থাদিতে নবগহ 
রত্বের বহুল উল্লেখ থেকে ধারণা হয় সেষুগে মূল'বান রত্তাদি বাবহারের 
বিশেষ প্রচলন ছিল । 


ভাম্বর-উ্নিকা (রতন-চুড়) পুরুষেরাও বাবহার করতো বিশেষ অনুষ্ঠানে 1২ 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা, সেকালে কবি, পণ্ডিত ও বিশিষ্ট গুণীজনদের কবিকল্কণ, 
কবিকর্ণপুর, কবিশেখর রারমুকুট- প্রভৃতি অলঙ্কারের নামযুক্ত পদবতে ভূষিত 
করা হ'তে কারণ তার! ছিলেন সমাজের অলঙ্কার স্ববপ। আবার অলঙ্কারের 
নামে গ্রন্থনাম রাখার রেওয়াজ ছিল | যেমন--রারমুকুট ধৃহস্পতি মিশ্রের 
'স্মৃতি-রতহার? । 

॥ আহাধ ॥ ভোজ। সামগ্রীর বিস্তারিত ও বৈচিত্রাময় বর্ণনায় মধাযুগের 
কবিগণ প্রশংসনীয় নৈপুণের পরিচয় দিয়েছেন । আমিষ আহার্ষের প্রতি 
অনীীহাবশত£ চৈতন্তজীবণ]। গ্রস্থগুপিতে নিরামিষ বাঞ্জন ও মিষ্টান্ন দ্রবোর 
তাসিক! বিস্তৃততর | পক্ষান্তরে, মঙ্গলকাবাগুলতে আমিষ আহাধের 
সবিস্তার বর্ণনা লক্ষণীয় | তবে চৈতন্াদেবের অহিংসাভিত্তিক বৈষ্ণবধর্ম 
প্রচারের ফলে বাঙ্গাল। শিরামিষ আহারে অভাস্ত হয়েছিল এ মন্তব্য যথার্থ 
নম | 'মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পৃজ করে', 'মদ্য মাংস বিনা আর 
নাহি যায় কাপ'_ইতাদি বর্ণন! চৈতন্যচরিত গ্রন্থে আছে । অন্থপক্ষে বৈশাখ 
মাসে বাঙ্গালীর] নিবামিষ ভক্ষণ করতো! 1৩ সরাক জাতি কখনও মাছ-মাংস 
স্পর্শ করতে না । চগ্ডীমঙ্গলের কোনো! কোনো পুথিতে মহামিশ্র জগন্নাথ 
সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি গোপালের উপাসক ছিলেন এবং বশ্ুকাল ধরে 
মংস্য মাংসাহার পরিতাগপূর্ক গোপালের পুজা করেছিলেন__ 


১ গো বি- ভূ" পূ- ১২ 

২ বিস্তৃত আলোচন ভ্রউবা-ম. বা, বা-পু - ১২ 

৬ বৈশাখ হৈল বিষ গো বৈশাখ হৈল বিষ । মাংস নাহিখায় সর্ববলোক নিয়ামিষ ॥ 
ক.ক.চ-পৃ-৬৮ 


৯০ ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহিত্য 


করড়ি অনুজজাত মহামিশ্র জগন্নাথ একভাবে পৃজিল গোপাল । 

বিনয়ে মাশিয়। বর জপি মন্্ দশাক্ষর মীন মাংস তাজি বহুকাল ॥ 
তবে কি পরবন্তিকালে তিনি গোপাল উপাসন! বর্জন করে আমিষ আহারে 
অভান্ত হয়েছিলেন | 


বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাত | প্রাকৃত ছড়ায় এ সম্পর্কে প্রাচীনতম 
উল্লেখ পাওয়া যায়__'ওগ্গরণ ভা” । অর্থাং ওগ্রা নামক কোনো মোটা 
চালের ভাত | কিন্তু মধাযুগে সুগন্ধি সরু শৌখিন চ!লের বাবহারের কথা জন। 
যায় । চৈতন্যচরিতাম্বতে, শুরু চাউপ,১ শালা অন্ন, সন্বত পায়সঙ উত্তমান্নঃ 
ইত্যাদি খাদ্দ্রব্যের উল্লেখ আছে | গোঁড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের উপদেশ--_'ভাল ন। 
খাইবে আর ভাল না পরিবে 1 মধাযূগে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপাপিত 
হমনি ; উপরক্ত তার বিপরীত চিত্রই পরিলক্ষিত হয় চৈতন্যচসিত গ্রন্থাদিতে । 
চৈতগ্যচরিতাম্বতৈে যে সকল খাদাদ্রব্যের উল্লেখ আছে সেগুলি যথাক্রমে-_ 
অম্বতকর্পূর, অম্বতকেলি, অস্বতগুটিকা, অম্বতমণ্তা, অস্বতি, আদা, আমসত্া, 
আমমি আজ্মকাসন্দি, এলাচি, কমলা, কলা, কাপ্িবড়া, কেশুর, কুম্মাণ্ড, ক্ষীর, 
ক্টারপুলি, খণ্ড খর্জবর, খাজা, গুড়ত্বক, গুবাক, গোধৃমচূর্ণ, ঘনদুপ্ধ, ঘ্বৃত, 
চই-মরিচ চন্দ্রকান্তি, টাঁপাকলা, ছানাবড়া, ছুটাপান, চছোালঙ্গ,. ঝাল কাশন্দি, 
ডালমরিচ লাড়ু, তত্র, তত্ুল, তাল, তৈলাঅ, দাড়িম্ব, দ্গ্ধতুন্বী, দুগ্ধ লকলকি, 
দ্রাক্ষা, ধনিয়া, মৌহরির তুল, নিম্ববার্তীকী, পটোল, পানিফল, পায়স, 
পিঠাপান! পেডা1, পৈড়, ভাজ। বার্তীকী, বীজতাল, লাফরা বাঞ্জন, মণ্ডা, 
মনোহরা, মানকদ্র, মানচাঁকি, মেওয়া, মোচাঘণ্ট, মোদক, রুটি, লবঙ্গ, 
শালিধান্তের খই, শিখরিণী, শুখরুখা বাঞ্জন (চচ্চড়ি) শুষ্টিখগ্ড, সন্দেশ, সর, 
সরপুপী, সরপুরী, সরভাজা, সখা, সুপ, হরিবল্লভ, হুড়ুম । 

চুড়ামণি দাস রাচের খাদ্য-দ্রবোর বর্ণনার অভিনবত্ত দেখিয়েছেন । 
রুটি লুচি, খিচুড়ি ছাড়াও এদেশের প্রিয় বাঞ্জন 'পোস্ত'র উল্লেখ আছে 
গৌরাঙ্গ বিজয় কাঁবে' 1€ বঞ্জন প্রন্তুতের আদর্শ উপকরণ রূপে বাবহৃত 


১ চৈ, চ-২/১০৩; ২ চৈ.চ-অ ৬/১১০; ৩ চৈ.চ-ম - ৩/৫৩ 

৪ চৈ, চ-ম ৫/১০২ 

& ভাহে গাঁতি মতিনাশা যে পোস্ত ভাঙ্তে | গো, বি-পু -৫১/ কবিকঙ্কণের কাব্যে 
উল্লেখ আছে-_ পোস্ত খাবার হোল! গেল একি ধনস্তাপ-ক.ক. চ- পূ “২৪৯ 


ঘরোয়া রীতি-নীতি | ৯১ 


হতো- হিঙ্গ, জিরা, অগৌর, কন্তরী, কপূর, কুঙ্কৃম (জাফরান) 1১ কটুতৈল 
যোগে রন্ধন এবং ঘ্বৃতে সন্তোলনের উল্লেখ আছে কবিকঙ্কণের কাব্যে 1২ 
খাদ্যবন্তকে মৃধরোচক করার জন্য লবণ বাবহারের রীতি এদেশে দীর্ঘকালের ; 
তবে সবদেশে সবকালে লবণ স্বলভ বস্তু ছিল না । একসময় লবণ ষে 
খুবই মুল্যবান ও দুষ্প্রাপা ছিল প্রাকৃতে রচিত এই কবিতা থেকে অন্ততঃ 
তাই প্রতীত হয়-__ 
সের একক জই পাবউ ঘিত | মংডা বীস পকাবউ নিত্বা ॥ 
টংকু একক জউ সেধব পাআ। জে হউ রংকো। সো হউ রাআ ॥ 

এক সের ঘি যদি পাই রোজ বিশটা মণ্ডা তৈরি করি । একটাকা 
ওজনের (এক ভর্রি) সৈদ্ধব (লবণ) পেলে দরিদ্রও নিজেকে রাজ বলে মনে 
করে । কবিকঙ্কণের কাবা থেকে জানা যায়, সেকালে চগ্ডালরা বাড়ী বাড়ী 
ঘুরে লবণ বিক্রয় করতো 1৩ 

নকুল পোড়া, জামীরের রস সহধোগে দগ্ধ-মংসা ভক্ষণ, কাকড়! 
প্রধানতঃ নীচ জাতির মধো প্রচভিত ছিল | টাবা-রস মিশ্রিত মুস্বর-ডাল 
লক্ষপতি ধনপতির পরম আদরের বন্ত ছিল | তেঁতুল পাতার উত্তম বঞ্জন 
প্রস্ততৈর সংবাদ মেলে বৃন্দাধন দাসের কাব্যে |৪ 'বাথুয়া ঠনঠনি ছোন্পার 
শাক ছাড়াও আন্ঝ1 (জলজ কন্বগাছ-বিশেষ )* নাক একপ্রকার ত.ভিনব 
শাকের উল্লেখ পাওয়া যায় গৌরাঙ্গবিজয় কাব্যে । 'শাকিঞ্চা হিলঞ্জ।' 
শাঁক সেকালে বাবহৃত হ'তে! একই সঙ্গে আহার ও ওষধরূপে | অগ্াত- 
শাক (কচু শাক) ভক্ষণে কৃষ্ণ অনুরাগের উদয় হ'তো মহাপাষণ্ডীর অন্তরে ।* 
তাঁলফল থেকে তৈরি বিবিধ খাদ্যদ্রব্যের উল্লেখ আছে গৌরাঙ্গবিজয় কবো । 
কবিকম্কণ 'বারোমেসে পাকা তালের" উল্লেখ করেছেন ।৮ 

খাজারি চাল ভাজা, চিড়াভাজা, ছুডুম, পলাকড়া (পখোরি), স্কচ্‌্কা- 
ইত্যাদি ছিল সেকালের সামান্ত জলযোগের উপকরণ | স্বুত, লবণ বড়ি, 


১ গৌ.বি -পৃ- ১৮) ২ কক, চ - ১৫৭--৫৮ 
৩ ক. ক. চ - পৃ - ৩৬০ 
৪ ৮. ভা - অ/৯ ॥ ৫ ক, ক'চ- পু - ৪৩ 


গৌ. বি -পৃ- ৭২$ ৭ চৈ.ভা-পৃ-২৯০) ৮ ক.ক'চ-পু -২০৪ 


এ 


৯২ ষোড়শ শতকের বাঙ্গাঙ্গা : সমাজ ও সাহিন্া 


তুল, মুদগ, দুগ্ধ দৈনন্দিন আহার্ধের উপকরণরূপে বাঙ্গালী গৃহির্ীর ভাগারে 
সর্বদা মজবুত থাকতো । 

প্রসঙ্গত; উল্লেখ করা যেতে পারে, জয়ানন্দের চৈতন'মঙ্গলে কিছু 
অভিনব খাদ্যদ্রব্যের নাম আছে । যথা_মদনকেপি, পদ্মচিণি সোমদত্তা, 
হংসকেলি, নয়নসৃখ. মধুত্রবা, দূপসরা. হরিবল্লভ, ঝিপিমিলি চত্দ্রকান্তি ইতাদি | 
এগুলি শিক কবিকল্পীনা নয় বলেই মনে হয় । 

লাফরা 'ব্ঞ্জন, কাজি পোড়া জগন্নাথদেবের ভোগের অপরিহার্ধ উপকরণ : 
বোধহয় সেইকারণে এদেশেও উক্ত খাদ্য-পানয় সাধারণ সমাদর লা 
করেছিল | এদেশে কীক্তি বা আমানি ভদ্রেতর জাতির উত্তম পানীয় রূপে 
বনুলপ্রচলিত । কবিকল্কণের কাবো হরিদ্রা মিশ্রিত কার্জী এবং রূপরাম 
চক্রবর্তীর কাব্য কাজা পোড়ার উল্লেখ আছে । 

ভোজনাস্তে মুখশুদ্ধিরূপে বাবহৃত হ'তো কর্পুর তাগ্থুল, গুধাপান | 
কর্মে শিযুক্তি, বরণ, নিমন্ত্রণ প্রড়তি কর্মে গুয়া-পানের ব বহার হ'ছো । আজও 
সুদ্বর গ্রামাঞ্চলে গুয়া-পান দিয়ে নিমন্ত্রণ করার রীতি বিশেষ প্রচলিত | 

রন্ধন ছিল সেকালের গৃহিণীদের শিল্প-বিশেষ । "রান্ধনের জুত।”১ 
(রন্ধন-দক্ষত1) হারিয়ে যাওয়ার মতো বিপদ আর কিছুতে ছিল না । 
রন্ধন-ক্রিয়া এবং ভোজন সেযুগে বাঙ্গালীর ধর্সীচরণের অঙ্গ-বিশেষ রূপে 
বিবেচিত হ'তো | খুল্লনা রন্ধনশালায গ€বেশ করে কর্নারভের পুর্বে দেবী 
চণ্তীকে স্মরণ করেছেন ।২ ধনপতি-ও অন্নগ্রহণের পূর্বে বিধিমত আচমন ক'রে 
জনার্দন স্মরণ করেছেন ৩ 

॥ পত্ত-জিখন ॥ পণ্ডিত বির পত্র লিখতেন: সংস্কৃতে, ছন্দোবদ্ধ 
র।তিতে । ভাষায় থাকতো নানারকমের প্রহেপিকার কারসাজি 1৪ সাধারণ 
সত্রীলোকেরাও পত্জালাপ চালাতেন 'কপট প্রবন্ধে ।« সংগ্ুপ্ত পায়ের 


১ শ্রীকৃষ্ণকীতন বংশী খণ্ড 

২ ক ক.চ-পূ- ১৭৭ ; ৩ ক ক.চ-” পু - ১১০ 

৪ গঙ্জাদাস চক্রবর্তী পত্রথানি লিখিয়াছেন সংস্কৃত ভাষ | 
********আখরেব ছঙ্গবন্ধ এ বাগবিলাস ॥ -গ্সোৌ. বি - পৃ - ৬৯৭২ 

& কপট প্রবন্ধে পত্র লেখে পল্মাবতী-_ক. ক. ছ - ১৮7 ভক্তিরত্রাকরে ১৪শ তরজে এই রকম 
কয়েকটি পত্র সংকলিত ছয়েছে । 


ঘরোয়। রীতি-নীতি ৯৩ 


ংবাদ-সম্বনিত রাজকীয় পত্রাদিতে বিশেষভাবে মোহর দেওয়া! থাকতে! 1১ 


॥ গমনাগমন ॥ সাধারণ-মানুষ যাতায়াত করতো! পদত্রজে |. 
দোল! ও ঘোড়ায় চড়তেন সম্পন্ন ও সুকৃতিবানরা । তাদের সামনে ও পিছনে 
থাকতো কমপক্ষে দশ-বিশজন পাইক-পেয়াদা । তবে ধনী হলেও তার! 
দস্তিক ছিলেন না ।২ দোলা ছিল নানারকমের | সাহেবান দোলা 
ঝালর দেওয়া! ঘেরাটোপ থাকতো | চন্ছুর্দোল! বা চৌগুলি ব্যবহৃত হতে। 
বিবাহাদি উংসব শোভাযাত্রায় | 


খেয়া পারাপার করা হতে! নৌকায় । মনুষ্কেতর জীব পার করতে 
পারানী লাগতো অনেক বেশী 1৩ ক্ষেত্রবিশেষে পারানী দিতে হতো! বস্তু । 
সময়মতো। নৌকা! না পাওয়া গেলে নদী পার হবার নান! ফন্দী লোকেদের 
জানা থাকতো ।* ভারবহনের জন্য বাবহৃত হতো শকট | সপরিবারে দৃরযাত্রা 
ব1! ভারবহনের জন্য গো-শকট ছিল প্রশস্ত যানবাহন । যাত্রাক্ষণের শুভাশুভ 
নির্ণয়ে 'শুভ শকৃন'*ধ ছিল অত্যান্ত কার্যকরী । গমন লগ্নে ্াচি জেঠির বাঁধ! 
পড়লে “দুঃখ পাবে বিধির বিপাকে উছ্োটা, নেতের আচলে সিপ্নাকুলের 
কাটা লাগা, মাথার উপর ডোমচিল. কাঠুরিয়ার কাষ্ঠভার বহন, শুকনো 
ডালে বসে কাকের ডাক অর্ধখান লাউ হাতে যোগিনীর ভিক্ষা, কমঠ দর্শণ, 
তেলির তৈলবিক্রয়, বামে ভূজঙ্গ ও দক্ষিণে শৃগালী দর্শণে ধনপ্রাণ নাশ অশিবাধ 
_-এই সব বিশ্বীসী জনমানসে বদ্ধমূল ছিল ।৬ পশুপক্ষীর গতিবিধি এবং 


১ মোহর ভাঙ্গিয়া পত্র দবনারে পড়িল | -_বূপরামের ধর্মমঙ্গল - প. - ?১ 
২ বড় বড় বিষঘ়ী সকল দোল হৈতে। নামিয়া করেন নমস্কার ভালমতে ॥ চৈ. ভা- ৬৮ 
৩ ল্পগ কড়ি দিয় কৃকৃর পাড কৈল। চৈ.চ-৩ 


৪ ঘট বুক দিয়! কেছো গঙ্গায় সাঁতারে | কেঞো সাকলার গাছ পাঙ্দি করে ভেলা ॥ 
-চৈ*তভা - ১৭৬ 


« জর. গোপালবিজয় ভূ-পৃ-৯১। জ্যোতিবিদ্বার অন্যতম শাখা 'শাকুনবিদ্যা'। 
৬ ক. ক.চ- পৃ - ১৯৫ 


৭ প্রভাত সঙয়ে কাক কোলাহলি আহাদ বাটিয়া খায়। বৈষ্নপদাবল্দী (কবি সঃ) 
গত 90০ 


৯৪ ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা : ' সমাজ ও সাহিত্য 


অঙ্গম্পন্দনে শুভাশুভের পূর্ব-সংকেত পাওয়া যেতো 1১ প্রতি অঙ্গে হাথ 
দিয়া রক্ষামন্ত্র পাঠ করা হ'তে পুত্রের মঙ্গল কামনায় | মন্ত্রের দ্বারা দশদিক 
বন্ধন করা হতো! অমঙ্গল নিবারণের জন্য |২ 


॥ বিনোদন ॥ উৎসবাদিতে অত্যাবশ্যকীয় অনুষ্ঠানরূপে 'ভারথ 
পুরাণ”, ও ভাগবত পাঠ করানোর রেওয়াজ ছিল । শাক্ত পণ্ডিতেরা আবৃত্তি 
করতেন চণ্ডীর পোথা, যাঞ্ডিক ব্রাল্গাণে গাইতেন বেদগাথা, ভাটগণের 'রায়বার' 
পাঠে উৎসব-প্রাঙ্গণ মুখরিত হ'তে! | বিবিধ বাদ্য সহকারে নাটুয়ারা নৃত্য 
করতো মহোল্লাসে আর 'বাজিয়! সকল লাছে নানা বাজি ধরে ।'৩ 

দিলিতলবঙ্গলত।' পদ অর্থাং গীতগোবিন্দের শ্লোক গাওয়ার 
বিশেষ প্রচলন ছিল সেমুগে 1 চণ্তীদাস-বিদ্যাপতি প্রমুখ মহাজনগণের 
পদ, রামানন্দ রায়ের জগন্নাথ-বল্পভ নাটক, বিল্রমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকর্ণীম্বত, 


জয়দেবের গীতগোবিন্দ সপার্ধদ আস্বাদন ক'রে আনন্দলাভ করতেন 
শ্ীচেতন্তদেব স্বয়ং 1€ 


“শুনিলেই কীর্তন করয়ে পরিহাঁস'৬ সত্ত্বেও সেযুগে কীর্তন গান হতো 
ঘটা করে । গোপাললীলায় মাধবানন্দ ঘোষের 'দানখণ্ড গান না হলে 
আসর জমতো! না ।* ম্বদঙ্গ মন্দিরা ছিল কীতনের অপরিহার্ধ বাদ্যবিশেষ ।৮ 
তবে দর্গাপুজাতেও সেকালে মন্দিরা-ম্বদ্গ ধ্বনিত হতো! ঘরে ঘরে 1৯ 


১ হেনকালে বামচক্ষু নাচিতে লাগিল। নবদ্বীপচন্্ লক্ষ্মী সমুখে দেখিল। চৈ. ম- প্‌ - ৪৩ 
বামবাহু স্ফরে তাব সফরে বাম আখি 
দক্ষিণে ভুঁজঙ্গ যেন রহি রহি দেখি ॥ _ক ক. চ-পৃ-৬৩ £ এছাড।, মুধ হতে খসে 
পাশ, কপালে টনক পড়ে অলক ধৃতি নাঙি উড়ে, খাইতে লক্ষে বজ জিহ্বে, শমনে 
উছট বাজে, ভোজনে বিষম খাই, কল পেট ৬।কবে সম্মুখ 1 (কক চ - পু- ২৫৬) 
--প্রভৃতি লক্ষণ অমঙ্গলসূচক্ বিবেচিত হতো । 

২ মন্ত্র পরি ঘর কেছে। চাবিদিগ বেড়ে । নান! মন্ত্রে দশদিগ কেহে! বন্ধ করে ॥ 

চৈ. ভা - প্‌ - ১৮ 

৩ গখো'বি - পৃ - ৭৩ 

৪ চৈ,চ - পৃ-৩৪৫ ; ৫ চৈ, চ- ৩৫৯ 

৬ চৈ. ভা- পৃ - ৫২ 

৭ দানখণ্ড গায়েন মাধবানদা ঘোষ। শুনিযা অবধৃত সিংহ পরম সন্তোষ | চৈ*ভা অ/ঃ 
সুক্কতি মাধব ঘোষ কীর্তনে তৎপর | তেন কীরমীয়! নাহি পৃথিবী ভিতর ॥ চৈ. ভা অ/৫ 

৮ চৈ.ভাা- পৃ- ১৬৯; ৯ চৈ. ভা-পৃ- ১৫ 


ঘরোয়া! রীতি-নীতি ৯৫ 


সেকালের আদর্শ কীর্তনীয়ার পুর্ণ আলেখ্য পাওয়া যায় বৃন্দাবন দাসের 
বর্ণনার । তাদের মাথায় থাকতে? পট্টবাসের পাগড়ী, বছুবিধ মালায় পাগড়ী 
স্বশোভিত থাকতো | গলায় মণিমুক্তা ও স্বর্হার কানে মুক্তার ছল, হাতে 
সোনার অঙ্গদ বলয়, গোরোচনা চন্দন লেপিত অঙ্গ, দশ আঙ্গুলে সুবর্ণ 
মু্রিকা পরণে থাকতে! পরম বিচিত্র শুরু, নীল, পীত বর্ণের পষ্টবাস, হাতে 
থাকতো বেত্র বংশী ছড়িকা ।১ “চামর বিচ্ছন্দে চৈতহ্বামঙল গান করার 
রতি প্রচলিত হয়েছিল সেমুগে ।২ এযুগে মনসামঙ্গল গায়কদের হাতে চামর 
থাকে । 

কৃষণলীলার ঘটনাবলী অবলম্বনে কৃষ্ণযাত্রা! অনুষ্ঠিত হ'তে সাড়ম্বরে 1৩ 
এই উপলক্ষে 'কাঁচ-সঙ্জ' করা হতো | শঙ্খ, কীচ্ুলি, পাটশারডী ও অলঙ্কারে 
সুসজ্জিত হয়ে 'রুক্ডিণীর কাঁচ”. করতেন গদাধর-প্রতু । বড়াই-এর ভুমিকায় 
অবতীর্ণ হতেন নিত্যানন্দ-প্রভু । “মহাছই 'গৌঁফ করি বদন বিলাস এবং 
মাথায় মহাপাগ ও ধটী পরিধান ক'রে ভ্রকুটি করে নৃত্য করতেন শাস্তিপুর 
নাথ__অদ্ৈতপ্রত্ব । আর নাম-ভুমিকায় অভিনয় করতেন চৈতনাদেব নিজে 
এবং তিনিই ছিলেন মঞ্চ-শিরদ্দেশক ।8 

মঞ্চে কৌতুক-নক্সা পরিবেশিত হতে সম্ভবতঃ মূল পাঙ্গ! আরজ্তের 
পূর্বে ।৫ বিচিত্র কাচে নারদ ও বড়াই সেজে বিভিন্ন অঙগভঙগী। প্রদর্শণ করে 
দর্শক-সাধারণের মনোরঞ্জন করা হতো |৬ এই জাতীয় নাট্যাভিনয় সেকালে 
সমাজে প্রভূত জলপ্রিয়ত1 অর্জন করেছিল | ছোটো ছেলের।ও নারদ সেজে 
নিজেদের মধ্যে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস পেতো |" 

এই ধারার প্রাক্রূপ লক্ষ্য করা যায় বডু-চশ্তীদাসের “শ্রীকফ্কাতনে | 
কাবোর প্রারভ্তে_-পাঁকিল দাট়ী মাথার কেশ | বামন শরীর মাকড় বেশ || 
নাচঞএ নারদ ভেকের গতী |) উকি টড নানা পরকার করে অঙভঙ্গ ৷ 


৬ চৈ. ভা - পু- ৩১০ 


ই ৈ. ম-পৃ- ৩ 
৩ প্রীঅপ্ধৈত কহে মিশ্র দিয়! তমন। কৃষ্ণজন্ম যাত্রা আজি কর। গো,বি-পৃ- ২" 
৪ চৈ. ভা- ১৮৮-৮৯ 7) ৫ প্রথম প্রহরে এই কৌতুক বিশেষ-চৈ. ভা পূ - ১৯১ 


৬ হাথে নড়ি কাকে ডালি নেত পরিধান । চৈ, ভা. পৃ - ১৯১ 
৭ ফোন শিশু নারদ কাচয়ে দাড়ি দিয়া। --চ. ভা” পৃ - ১৯১ 


৯৬ ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহিতা 


৮ 


তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ । লাম্ষ দিজা খপে আকাশ ধরে | *-, 
২০৮০ ১০৭ মেপে ঘন ঘন জীহের আগ । রাজ কাটে যেন বোকা ছাগ |১ 
এইভাবে নারদের প্যারডি চরিত্র দ্বারা কোত্বঁক পরিবেশনের বর্ণনা আছে । 
আঙ্গোচা শতাবেও উক্ত ধারার পরম্পরাগত অনুসরণ লক্ষর্ণীয় | তবে 
শ্রীচৈতন্যদেব অধ্ঠাত্মব্যঞ্জনা আরোপ ক'রে কৃঞ্চলীল। কীতনের মানোন্নয়ণ 
করেন । 

এদেশে শ্রীমস্তাগবত গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার মাধবেজ্দ্র পুরীর দ্বার! 
সম্পন্ন হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন । শ্রীমন্তাগবতের প্রথম অনুবাদক 
মালাধরবসু পণ্ডিতের মুখে কথকতা বা আবৃত্তি শুনেছিলেন | তা'হলে 
পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে ভাগবতগ্রন্থের প্রচার এদেশে বেশ ভালো 
ডাবেই হয়েছিল । ষোডশ শতকে ভাগবত গ্রন্থের কথকতা শ্রবণ কেবলমাত্র 
পুণার্জন নয়, আনন্দলাভের বিষয় হয়েছিল 1২ কৃষ্ণলীলার পাশাপাশি 
চৈতন।মঙ্গল গান সেযুগে বিশেষ জনপ্রিয়ত অর্জন করেছিল | জয়ানন্দের 
চৈতন'মঙ্গল? গ্রন্থখানি এই উদ্দেশ্যে এই ধারায় রচিত কাবা । সচিত্র চৈতনামঙ্গল 
গ।তের প্রচলন হয় আরও পরবন্তিকালে । বিশ্বভারতী সংগ্রহের একটি 
পুখির পুণ্পিকায় লিপিকরের স্বীকারোক্তি-_ৈতনামঙ্গলের ছবিতে গান করি' 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা । 

£ যৌথপরিবার ভিত্তিক জীবনযাত্রা ॥ ক্ষেত্রবিশেষে শাশুড়ী, 
ননদী সতা-বিহীন স্বামী-স্ত্রীর একক পরিবারের উল্লেখ থাকলেও সাধারণওাবে 
কবিকঙ্ছণের কাবো “নয় পুত্র ছয় নাতি আঠার ভাগিনা' পরিবৃত বৃহং যৌথ 
পরিবারের চিত্র প্রোজ্জধল | "দুই মাগু, চারিশালা, চারিপুত্র, বহিনী, শাশুড়ী, 
ছর জামাই-বেটার'* সমাগমে ভীডুদত্বের গৃহাঙ্গণ বারোমাস পরিপূর্ণ । সম্পন্ন 
গৃহস্থেরা চাকর-বাকর' রাখতে! 8 স্বজনপোষণ না কর! সেযুগে ছিল 


১ শ্রীকষঞ্চকাতন £: জন্মথণ্ড -পৃ- ১ 

২ কহেত কুষ্চের কথা মেলি শাগবত পোথা সবে শুনে পবাননদ সঙ্গে । গো. বি- পু- ৩৮ 

৩ বিভা পু - ৫৮৩৩ 

৪ ক ক.চ-পু-৮৫ 

« “চাকর বাকর” শক উচ্চকরি বোলে । চৈ" ভা-প্‌-১২৬। মতান্তরে, এই ছত্রের শুদ্ধ 
পাঠ- “চাকার £ব-কার শব্ধ উচ্চ কবি বোলে। “'কার «ব' কার অঙ্লীল শষ | 


ঘরোয়া রীতি-নীতি ৯৭ 


দ্বণার বিষয় ।১ তবু অবাঞ্কিত আঘত্মীয়-স্বজনভারে পীড়িত গৃহস্বার্মীর কণ্ঠে 
কখনও কখনও খেদোক্তি উচ্চারিত হ'তো- জামাতা ভাগিনা জন আপনার 
নয় ।'ৎ অনং্দিকে চৌকস-গৃহিণী। অবস্থা বে-গতিক বুঝে ভাগারে কুলুপ 
এ*টে রাখতেন (৩ কন্দর্প, উজাল, সীপুড়া, ডাবর, ঝারী, খাল, দ্প্ধ-ঘবৃত- 
বাট়ী, স্ানের বিপুল লোটা, চন্দন-আধটীা৪ প্রভৃতি গৃহস্থাঞির তৈজস- 
পত্রাদিতে পরিপূর্ণ থাকতো ভাণ্ারগৃহ | সুবর্ণ থালী* সুবর্ণ গাড়ুরা ছিল 
তাদের অতি আদরের বস্ত ৷ 

আম্মের ডরে পালাইঞা। তেতলি তলে বাসে, 'নালা কুড়ি ঘর মাঝে 
কে আনিব পানি", "করের কন্কণে নেহালি দর্পণে বিমল কুলের কালি',.__ 
এই সব প্রবাদ-প্রবচন দর্জাল গৃহিণীদের মুখে মুখে ফিরত ।৬ অনাদিকে 
'সতীনের পতি নারায়ণ সমতুল । পরের পুরুষ যেন শিখুলের ফ্কুল'* 
প্রভৃতি আপ্তবাকা সেযুগের সমাজে রক্ষামক্ত্রের কাজ করেছিল । সম্ভবতঃ 
উপরোষ্ঠ আপ্তবাকো বিশ্বাসী মুরারী-গৃহিণা পতি-দেবতার সমূহ অমঙ্গল 
নিবারণার্থে শির্ডেজাল অলীক কাহিনীদর অবতারণা করতে পেরেছিলেন 
অবললাক্রমে | 

তাঁদের অবসর-সময় কাটতে! প্রতিবেশিনীর সঙ্গে হঃখ-সখের খোশ- 
গল্পে । স্বামী-সোহাগ অর্জনের বিবিধ তুক-তাকের গোপন খবর পরস্পর 
জেনে নেবার এই তো! উপযুক্ত সময় । 

ক্রমে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতো । বিল্লিঝংকৃত গোধুলি-প্রকৃতির 
আলো-অন্ধকীরে পল্লী-বাঙ্লার শান্ত গৃহাঙ্গণ উজ্জ্বল হয়ে উঠতো! ঘ্বৃত 
প্রদ।(পের স্ব আলোয় 1৮ ধনী-গৃহিণী শয়ন করতো 'পাটের সরেস মশারী" 


১ কর্জনার হরি লা নাহি পোষে বাপ মা প্রভাতে না করি তার নাম। ক. ক*চ-পৃ- ১৯ 
১ ক.কনচ-পু- ২৮৮ 7 ঙ গোঁ. বি -পৃ- ১০৭ 
৪ গৌ. বি-পৃ-৬৬ 7) & চৈ" ভা-প - ২৩৭ 


ঙ ৯্চ, চ- পূ ১৩৪ 
“ 'অপ্রকাশিত পদসংগ্রহে' সংকলিত তলোচনদাসের ভণিতায় শতাধিক পদের অধিকাংশ 


পদে সেকালের মেয়েলি কথা ভাষার ( $/০07767-01810 ) যথার্থ পরিচয় বিধৃত জাছে.! 


৮ স্বৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর । চৈ. ভা- পা -২৯৯ 


৯৮ ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহিত্য 


পরিরৃত সৃদ্বশ্ত পালস্কে 1» তাদের ঘুম পাড়ানি গানেরৎ সুরের নেশায় 
দুরস্ত শিশুদেরও চোখের পাতা ভারী হয়ে আমতো। আর 'অভাগী ফুল্পরার? 
দল মশার উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষার জন্য ধৃলিধূসরিত জীর্প খোসলার 
আপাদমস্তক আরৃত করে নিজেদের চরম দুর্ভাগ্যের কথা ল্মরণ করতো 
বার বার | বাইরে খোল-করতালের স্ব গুঞনে একতারার স্বরলহরীর 
এক'তানে ক্ষণেকের জন্য মুখরিত হয়ে উঠতো গ্রাম-বৈরাগীর আখরার 
আজিণা। এমনি করে একটি দিন অতিবাহিত হতো! বাঙলার গ্রামগুলিতে। 
নগরে তখনো চলতে) ধনাট্যের আয়োজিত উৎসবানন্দের উদ্দাম সমারোহ, 
সূ্ালোকের চেয়ে উজ্জ্বলতর “রসদ;পকের আলোর রোশনাই ।৬ 


॥ ব্যাধি ও প্রতিকার ॥ 


সেকালে সাধারণ বাঙ্গাপী সমাজের সাধারণ মানসিক গঠন অনুযায়ী 
বাধি ও উৎপাতকে -আধিভৌন্তিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাতিক এই তিন 
পর্যায়ে বিগ্স্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে । 

আধিভোৌতিক উৎপাতে সর্বকালের সর্দেশের সমাজের মানুষ সমানভাবে 
বিব্রত । “বায় বিকার”, * “কক উদ্ধশ্বাসে রক্তত্রাব”* “পিত্ত ও জ্বর পিতৃরোগে 
সিক্ত আত্মা, অজীর্ণ৭, ঘ1৮, কুষ্গ», কোয়া স্বর, ভাদ্রমাসের পাকই, গোদ, 
বধিরাতা১* ই'তাদি তো ছিলই, তাছাড়া মুর্ছা১১৯ দানব অধিষ্ঠান১২, ডাকিনীর 
কাঁম১৬, উন্মাদ১*_ ইত্যাদি মানসিক ব্যাধির সংবাদ-ও পাওয়] যায় প্রচুর | 


শৌতব -৬৬৯ ক" কচ - পু - ২৮৬) ২ কক চ - ২১১১২, চৈ'য- প-১৯ 


চা 


বসদীপক স্বলিল দিবস তৈতে আলা। --করপরামের ধর্মমঙ্গল - পৃ - ১০৬ 


ডে 


& চৈ. ভ!-পৃ-ধ৬ ॥ ৫ চৈ. ভা.পৃ - ১৫৫ 

৬ মনস+খিজয় পৃ - ২৭, গোপালবিজয় - পৃ -৩২১) ৭ চৈ'ভা-পু-৪৯৮) 
৮ আনসাহিজয় - পৃ - ১০৮১০ 7) ৯ চৈণছ্ঞা- পৃ - ২০৬ 

১৪ কক চ-পৃ-২১৯ ১১ চৈ,ছা-পৃ-ৎ 


১২ চৈ ভা-প্‌ -৭৬ 1) ১৩ চৈ'ভা-৪৬) ৯৪ টচ-ভা- ১০৭ 


বাঁধি ও প্রতিকার ৯৯ 


এই সকল ব্যধি প্রতিকারের নানাবিধ উপায় প্রচপিত ছিল । ক্ষত 
বা ঘায়ে 'সাপি-বিসালি সহ সমৃদ্রের ফেলা'১ প্রলেপ দিয়ে ফল পাওয়া 
যেতো 1 ডাব-নারিকেলের জলপান, শিবাদ্বত প্রয়োগ, শিরে পাক তৈল 
দিলনা উত্তমন্ূপে প্লান বায়ুরোশের মহৌষধ রূপে বণিত হয়েছে 1২ 'হজিজ্ঞা 
দেখায় চাদে করির! মন্ত্রণা । ইহাতে খণ্ুয়ে জত বাধির বেদনা'*-_এইরকম 
বিশ্থীসও সমাজে প্রচলিত ছিল | সম্ভবত্তঃ এই বিশ্বাসের পরম্পরারপে 
সার বংসর লীরোগ থাকার আশার দুর্গাপূজার নবপত্রিকা বিসর্জনের 
পাঙ্কালে নব-পত্রিকার অন্যতম গাছ-হলুদ ভক্ষণ করার প্রথা আছে এদেশে । 


সেমুগে ভেষজ-গুপযুক্ত গাছ-গাছড়া প্রয়োগেই রোগী বাধিমৃন্ত হ'তো। 
স্বয়ং মহাপ্রতব “লতা পাত। দিয়ে রোর্গী দড়' করার নির্েশ দিয়েছিল্গেন 
বৈদ্যনন্দন মুরারি গুগুকে ।* আবার, মহোৌষধিতরু -জাত মহ উষধের বড়ি? 
অঙ্জে পড়ে পিয়ে রোগমুক্ত করা হতো সময়বিশেষে । বিগ্রপাদোদক ছিল 
সেষুগে স্বর রোগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক |« শুধু তাই নয় 'সর্বব দুখ খগ্রে 
বিপ্রপারদোদক পানে'৬--এইরকম 'বশ্বাসও সাধারণো গচলিত ছিল্স | 

বৈষ্বপিন্দার ফলে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হওয়া এবং বৈষ্ণবের চরণ ধরে 
ক্ষমা প্রার্থনা করে বৈষ্ণব প্রসাদে বাধিমুক্তির চমকপ্রদ সংবাদ মেলে 
বৃন্দাবন দীসের চৈতন্ভাগবতে 1৭ বাঙ্জালাদেশের সুদূর গ্রামাঞ্চলে অদ্যাবধি 
বাধিমুক্তির এই পদ্ধতি প্রচলিত আছে । 

অপদেবতার অশুভ অধিষ্ঠান থেকে মুক্তিলীভের জন্বা ওঝ। গুণিনদের 
দ্লারস্থ ইওয়া ছাড়া গতান্তর ছিল না । ভূত, প্রেত, ডাকিনী বিতারণে তারা 
ছিলেন সিদ্ধহত্ত 1” তৃঁত-বিতারণ-পদ্ধতির বর্ণনীও পাওয়া যায়__ “আমি 
বড় ওঝ1! জানি ভূত ছাড়াইতে | মন্ত্র পড়ি হস্ত দিল তাহার মাথাতে ॥ 
তিন চাপড় মারি বলে ভূত পালাইল ।* তবে সব অপদেবতা বোধহয় এত 


১ মনলাবিজয় - পৃ - ১৯৮ 
চৈ.ভা - পৃ” ১০৭। ৬ অনসাবিজয় - প. * ১৪৬ 


৪ চৈ, ভা - ৪৮ 

€ ৮. - পৃশ্চ্জ । ঙ চৈ. ভা-পৃ - ৮৮ 
৭ চৈ ভা-পৃ- ২৯৩ 

৮ চৈ*চ--পৃ-৩২৪ 7) ৯ চৈ.চ- পৃ-৩২৫ 


১০০ ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহিতা 


সহজে বিদায় শিতেন না ; মন্ত্রতপ্রাদির প্রাচীন পুখি-পত্রে বলিত এতদ্বিষন্নক 
বিভিন্ন জটিল কৃত্তাদির বর্ণনা থেকে অন্ততঃ সেইরকম ধারণা জল্মে | 
গাছ-গাছড়া-জাত ওষধ-পত্রাদি ছাড়াও মন্ত্রতত্ত্র। তুকৃ-তাক, জলপড়া 

প্রভৃতির প্রভাবও কম ছিল না । পেট-বেদনা, অন্থল. শৃল-বেদনা, সপ- 
রশ্চিকাদি দংশন সাধারণন্তঃ মন্ত্রেইে আরোগ্য হত্তো । সুপ্রসবের ব্যাপারে 
মন্্পৃত জল ছিল সবিশেষ ফলপ্রদ ।১ অবস্থাবিশেষে দেবস্থানে ধর্ণা দিয়েও 
অনেক সময় বাধিমুক্ত হওয়ার সংবাদ পাওয়। যায় | বরূপরামের কাবের 
দিগ্বন্দন! থেকে জানা যায়, সেকালের বন্ধাণ-নারীর? সন্তান কামনায় কামারহাটা 
গ্রামের পঞ্চানন্দ ঠাকুরের [দেওয়া] ওষধ খেতে যেতেন । প্রাচীন ভারশীয় 
আয়ুর্ধেবদ শান্ত্রের মতে, মানব-দেহস্থিত বায়ু পিত্ত কফ-_এই ভ্রিবিধ উপাদানের 
বিকারে যাবতীয় বাঁধির সৃষ্টি । কফজাত বাধির মহৌষধ ছিল পিপ্ললিখণ্ড ; 
তবে সময়বিশেষে ঠিতে বিপরীত হতো 1২ এই রকম চিকিংসা-স"্কটের 
একটি দৃষ্টান্ত পাই কবিকঙ্কণের কাবো-- 

কার দেখি সাধা রোগ ওঁষধ করয়ে যোগ, বুকে ঘ1 মারিয়া অর্থ চায় | 

অসাধা দেখিয়া রোগ পলাইঈতে করে যোগ নানা ছলে করয়ে বিদায় ॥ 

কর্পুর পণাচন করি তবে জীয়াইতে পারি কর্পুরের করহ সন্ধান | 

রোগী সবিনয় বলে কপুর আনিতে চলে সেই পথে বৈদ্যের পরান ॥৩ 
শলা চিক্িংসার বর্ণনাও পাওয়া যায়__- ছে।লঙ্গে পিলীহা কাটে --ছানি কাটে 
দিয়া চক্ষে কাটা 1 তবে এসব চিকিংসপার ফল অধিকাংশক্ষেত্রে খারাপ 
হতো: তাই স্বযোগ বুঝে অগ্রদানী ব্রা্ণর1 বৈদ্যদের পাশে পাঁশে ঘুরতো |€ 

আধিদৈবিক উৎপাত-ও সেমুগে ছিল প্রকৃতিতেদে বিবিধ প্রকার । 

অনারৃষ্টিতে ধান উৎপন্ন না হওয়া, ডাক] স্বরি, গোবধ. ব্র্ধবধ. গুরুপত্রীহরণ, 
গৃহদাহ, বুকে বশীশ দিয়া পরস্ব-অপহরণ, ব্রাক্ষণ হইয়া চগ্ডাল আটার, 
গর্ভবতীর গর্ভনষ্ট, শিলাপটে আছাড়িয়া শিশুহতা।, গলে ফাস দিয়া হতাশ, 
দেবস্ব-ব্রন্গস্ব অপহরণ, জুয়াখেলা এই পর্যায়ে পড়ে । 


১ ক ক'চ-পস"্খং 
২ কবিল পিঞ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে । উলটিয়া আরা কফ বাড়িল দেছেতে চৈ. ভা- 
ৃ ৪ 
৩ ক কৃ. চ- উড 
৪ ক.ক'চ-পৃ-»০) ৫ ক কচ-পু-৮্৮ 


বাধি ও প্রতিকার 


৫ 
শ 
৪৮ 


এগ্ঠাড়া, মুসলমান কর্তৃক জাতিনাশ, “হিন্্রআনির" প্রতি অসহিষ্কৃতা. 
বশতঃ কীর্ভনবন্ধের আদেশজ্ঞারি, নাম-সংকীর্তনের দলের উপর অঙঞ্চিত 
আক্রমণ প্রভৃতি ঘটনা সমাজে রীতিমতো আতঙ্কের সঞ্চার করেছিল । 


অনারৃষ্টি হলে “দেবে হরিলেক বৃন্টি বলে নিশ্চিজ থাকা! ছাড়! 
উপাক্লীস্তর ছিল না; অন্যান্থ উৎপাতেও জনগণ প্রায়ই নিশ্চেট থাকতো | 
কারণ আধিভোঁতিক বাহুবল অপেক্ষ। আধিদৈবিক মস্ত্বলের উপর ক্রমবর্ধমান 
আস্থা জনমানসে জড়তার মোহ বিস্তার করেছিল । তাছাড়া, চৈতন্যদেব 
প্রবতিত প্রেমধ্ধের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল১ ; তাই তাদের প্রাশগ্রা 
সান্ত্বনা ছিল- যেমছে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে । তাহা! বই আর কেহে। 
করিতে না পারে ॥২ 


পূবে বলা হয়েছে, হিন্দুদের পক্ষে জাঁতিনাশ ছিল বড-রকমের 
শান্তি । প্রাণদণ্ডের পরেই ছিল তার স্কান । একসময়ে হরিনাষ সংকীর্তন 


করলেও এই শাস্তি তোগ করতে হতো 1 জাতিনাশ করার পদ্ধতি ছিপ 


১:1৮. প. স-পৃ-৬২-৪ ; চৈতলাভাগতে ধণিত একটি সশন্্ ডাকান্তি কাঠিনীৰ মিলনান্ুক 
পরিণতি ঘট'নেো। হয়েছে চৈঠন্যদেব প্রবন্িত ন'মমন্ত্রের প্রভাবে । কাহুনীটি সংক্ষেপে 
এই রকম-- 


শিতানন্দ প্রভু, ম্বূপ-লামোদর ও শ্রীচৈতহ্যদেবের 'আঙ্গে নানাবিধ স্বণীলঙ্ক!ব দেখে 
“সা ব্রাহ্মণের হরিতে হইল মন | ভারা গভীর রাত্রে একত্রতি হযে ঢলঃ খাঁড়া, ছুরি, 
ত্রিশূল প্রভাতি অস্ত্রে স্দিত হয় এদের ঘরে হানা দিল | পথিমপা লম্বা ললের মতিজ্রম 
হলো | তার! গঙ্গায়নপূর্ববক রুষ্ক ভজনায় বত হলো । [কঙ্জ চোর লহজে ধর্সের 
কাকির্নী মানেন! । তারা পরক্ষণেই বৃঝতে পারলে] “বিনি চত্তীপূজায়' বাত্র| করার দক্চণ 
এই অঘটন | তাই পরদিন তারা যুক্তি করে স্ির করলো] 'চল সভে এক ঠঞ্জি চণ্তী 
পুজি গিয়া এবং “মদ্যমাংস দির। সবে করিল পৃজন।' তারপর নানা অজ্জে সজ্দিত কয়ে 
_বীরছাদে নীলবন্র” পরিধান ক'রে মহানিশায় উক্ত ছই প্রন ওরয়ং মধাপ্রতুর গৃঙ্ের 
উক্ষেশ্যে রওনা হয়ে দেখলে! পাইক-প্রহরী ছতুপিকে বাড়ী পাহাড়া দিচ্ছে । প্রহর বা 
লঙন্্র কিন্তু “নিরবধি হবিনাম করেন গ্রহণ 1? এবং সবার গলায় হালা ও সবাজে চন্দন 
লিপ্ত । ডাকাতি ছেড়ে দস্যুদল হুৰিতৃত্ত প্র্রীদের দলভূত্ক হ'লে! ।_চৈ ভা- 
পৃ. ৩১২? 
২ চৈ. তা-পৃ-১২৫ 
৩ আর হদি কীর্তন করিতে লাগি পাইমু। সর্ব দাঙডিয়। ভার জাতি হে লইদ্ু চৈ. 


» উ- ৬১৯ 


১০২ যোড়শ শতকের বাঙ্গাপা : পমাজ ও সাহিতা 


বন্ধ | বেগম সাহেবার নির্বন্ধাতিশষো হুসেন-শা প্রাঙ্তন-প্রভূ সুর্দ্ধি রায়ের 
জাতিনাশ করেছিলেন 'করোয়ার পানি” মুখে ঢেলে দিয়ে 1১ হিন্দুর মুখে 
নিষ্টি নিক্ষেপ করে মুসলমান করার উল্লেখ আছে ।২ অমেধ্যভক্ষ্য মাংস ঘরে 
রাল্লা করে ভক্ষণের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় 1৩ 


এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ প্রার়শ্চিত্ের বাবস্থা ছিল হয় 'ভূগুপাত' নয় 
গলিত সীসা পান কিংবা তপ্ত ঘ্বৃত পান ক'রে প্রাণভ্যাগ 18 বিধান দিতেন 
প্রধানতঃ স্মার্ত-পণ্ডিতগণ । 'চিঠিপজ্ে সমাজচিন্র গ্রন্থে “প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থন।' 
বা ভাষপ্রকরণে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে 1& সবকালের সবসমাজে 
চিরকালই পাপকশ্ন সম্পন্ন হতো এবং তার বিচার-ব্যবস্থাও ছিল বিবিধ 
প্রকার । এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত দেখা যায় । বর্তমান 1701817 
৮6181 ০০৫-এ যেমন /১5581]1, 10010, £16৬০15 101 ইতণাদি অপরাধের 
সৃঙ্স ভাগ-বিভাগ দেখা যায়; প্রাচীন ধর্মশান্ত্রকার এবং বঙ্গীয় নিবদ্ধকগণ ও 
সেইরূপ অপরাধের লঘৃগুরু মাত্রীনির্দেশ করেছেন ৷ 


আলোচা শতাকীতে যেসকল প্রায়শ্চত্ত-বিধি সমকালীন সাহিতো। 
বপিত হয়েছে সেগুশি তিনটি ধারায় ভাগ করা ধায় (১) রাজনৈতিক (২) 
সামাজিক (৩) আধিদৈবিক । 


যবন হয়ে হিন্দ্রয়াণি আচারজনিত পাপের প্রারশ্চিত্ত হতো প্রাপ- 
দণ্ডে ।৬ প্রাপদণ্ড দেওয়া হ'তো। শুলে চডিয়ে । যুদ্ধাদি সংকটকালে দেশের 
সীমান্ত অঞ্চলে রাজার ত্রিশূল প্রোথিত করে রাখতেন । বিনা অনুমতিতে 
সীমান্ত অতিক্রমেচ্ছ পথিকদের খুলে চড়ানো হতো বিনা কৈফিয়তে ।* 
সমাজ-বিরোধী] কার্যকলাপে দুষ্ধতকারীরা শিল্তার পেতো না ।” 


১ বস্কত বিবরণ ভ্রউবা- চৈ. চ মধ - ২৫/৯৮৬ 

২ চি প.ল-পৃ-৬৫; ও চৈনচ-পৃ-৭৯ 

& চৈ-চ. মধ্য - ১৮৮) ৫ চিপ.ম-পর- ২৫৮৯৮ 

৬ চৈভা-পৃ৮১ 

৭ চৈ.ভা - ৮১ 

৮ আক্গি কৈতে ছাট ছাট বিরোধ যেকত্ে। রাজকর দণ্তীহষে ভ্রিখুল জে পরে দেউল গেহর! 


ভাক্ষে অঙ্বত্থ ঘেকাটে। জিশুলে চড়াহছু তাছে নবন্বীপের হাটে ॥ চৈ" -পৃ-১১-১২ 


ব্যাধি ও প্রতিকার ১০৩ 


লদ্বুপাপে গুরুদণ্ড-ও দেওয়া হতো | কাজীর বিচারের নামে অবিচার 
করতেন । সমাজে তার প্রতিক্রিয়াও যে না হতো এমন নয় । আন্বুয়া সুলুকের 
কাজী একবার অভ্যাসবশে চৈতন্বদেবের সংকীর্তন বন্ধের নিষেধাজ্ঞা জারি 
করে বিপদ্দে পড়েছিলেন ।১ অবশেষে কাজ) নগরে ঘোষণা দিজেল-_-যেখানে 
যেভাবে খুশ। নির্ভয়ে শাস্ত্র চর্চা করুন, সর্বলোক লই স্বখে করুন কীর্তন, 
ইচ্ছা হলে বিরলে থাকুন, কাজী বাঁ কোতোয়াল তার বিরুদ্ধাচারণ করলে 
পার্দান যাবে ।২ 

কবিকল্কণ ভার কাবো বিচার বাবস্থার যেসব নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলি 
আলোচা শতান্দীতে কার্ধকরী ছিল কিনা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না তবে 
অধিকা*্শ বাবস্থা রূপকথার আমেজ আছে । 


কলিঙ্গ রাজার সভায় কাঁলকেতুর স্পষ্$টবাদিত! উদ্ধতারূপে বিবেচিত 
হয়েছে এবং তার শাস্তি ঘোষিত হয়েছে__'অবিলম্বে এই বাধে দেহ গজতলে । 
এমন বচন ষেন কভু নাহি বলে ।' পাত্রমিত্র-অমাতাদের নির্বন্কাতিশযো 
স্বত্বাদণ্ড মকুব হলো--সভীর বচনে রাজা না বধিল বারে । বন্দী করি থুতে 
আজ্ঞা দিল কারাগারে ॥' কারাণ্ৃহ অন্ধকার, ভিতরে তু'ষের ধোয়া । কালকেতুর 
'হাথে বাঘহাতা দিল গলার জিঞ্জিরে 1 আর 'বুকে তুলি দিল দশ সাজের 
পাথর | ৩ 


প্রতারণার অপরাধে ভগ্ু ভাডুদত্ডের শাস্তি দেওয়! হয়েছে অভিনব 
পদ্ধতিতে-__মুণ্ডায়া ভাড়ুর মুণ্ড অভক্ষে পৃরিয়া তুণ্ড দুই গালে দেহ কালি 
চুণ ।' বকেয়া খাজনা অনাদায়ের শাস্তি দেওয়া হয়েছে অনুরূপ গচ্ধতিতে ; 
উপরস্ত ঘোড়ার প্রত্রাবে “মস্তক ভিজিয়ে ভোতা ক্ষুর দিয়ে মস্তক মুগ্ডপ করা 
হয়েছে এবং 'নাক মোচে ধরি তার উপাড়য়ে দাড়ি' ফলে "বসন ভিজিয়া 
পড়ে শোণিতের ধার" তার উপর 'পুরের কোটাল' ভাদ্র শিরে ঢালে ঘোল ।' 
পিছনে ঢোল বাজে ; আর বাজনার তালে তালে হাততালি দেয় যত 


নাগরা। ছাওয়াল 1& 


ঙ টচ, ভা * পু” ২১৬ 
২ই চৈ. ভা - ২৮৪ 


$ ক.ক.চ- গ- ১৪২ | ৪ ক,ক'কচ " পু” ১০৯ 


১95 যোড়শ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহিত্য 


'কর্প নাসা কেশ ছেদ” ক'রে শাক্তিদানের বর্ণনাও পাওয়া যায় 1১ 
পুতি খাওয়ার শান্তি ছিল নিগড় বন্ধন 1২ 


সামাজিক বিচার-বাবস্থা ছিল বিবিধ প্রকার | ধনপ্রন্তির পিতৃশ্রাঙ্ছে 
আমন্ত্রিত সমবেত বণিক-মগুলীর মধো প্রথম বিবাদ বাধে মালা চন্দন দান 
প্রসঙ্গে | ক্রমে সে বিবাদ উধ্বতন পিতৃপুরুষগণের চরিত্র হননের রূপ ধারণ 
করে । সভাস্থ মাতব্বরের] প্রস্তীব করে__ 


রাম সনে রুজু কৈল সাধু ধনপতি | বনে ছেলি লয়ে যার ভ্রমিল যুব ॥ 

সেই বনে কানু শানু শতকে মাতাল | সেই বনে জায় তোমার ছেপির রাখাল ॥ 
দোষ গুণ তার না করিয়া বিচারণ | খুল্লনা রাষ্ধিলে দেখি কে করে ভোজন ॥ 
খুল্পনা পরীক্ষা! দেক যদি বটে সতী । তবে নিমন্ত্রণে সবে দিব অনুমতি ॥৩ 
পরীক্ষা না দিলে দিবে এক লক্ষ তঙ্কা' জরিমান! ।* বণিকগৃহিণী ধুল্লন। 
রাখ হলেন পরীক্ষা দিতে । পরীন্ষাসভায় শতপণ্তিত একমত হয়ে প্রথমে 
ডল পরীক্ষা গ্রহণ করলেন । কিন্তু জল পরীক্ষায় ফাক চলে । সেইজন্ 
বিষধর স।পের মুখে খুল্পনাকে স্কাপন করা হলো | কিন্তু সাপকেও বশ মানানে। 
যায় মন্ত্রে। তাই লোহার শাবল উত্তপ্ত করে খুপ্পনার হাতে দেওয়! হালা 


নাক চুল কাটিয়া করিব অপমান । -মনসাবজয় - পু” ৬৬ 


এন চাষ আমার করিল অপমান । দোষ দেগি মার যদি কাটে নাককান ॥ 
লও ক, চ টুর পূ ক ১৪৩ 


এাশ্চিদটানের এই বহি সুপ্রাচীন ভাবতীয় পবম্পবার সঙ্গে যুক্ত | হসঙ্গতঃ বামা়ণে 
সৃপনখার কর্ণ গাস|চ্ছেদের কাহিনী ম্মলণীয় । 


ক. কচ” পু” ৯২ 


পট 


ক.ক.৯-প-+ ১৭৮ 
কুভাগিনী জআস্টা বমণীর সমাজে" অথ জর্রিমানা দিয়ে জাতে ওঠার রীতি এদেশে 


রি 


রি 


মনচ জতির মখো বনছল-প্রচলিত | 


ঘরোয়া রীতি-নীতি ১০% 


খুপ্পনা উত্তপ্ত শাবল ধারণ করে সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন সঙ্গৌোরবে 1১ 
কিস্ত এতেও বণিকসভা সম্তষ্ট হলো না। পণ্ডিতের নির্দেশমতো উত্তপ্ত 
ভ্বতে “অঙ্থরী আরোপ করি তুলিল সভার বিদ্যমান ।' অভঃপর তুলা পরীক্ষা । 
সবশেষে জ্বলস্ত জতুগৃহ বা জৌঘর পরীক্ষায় উততীর্ণ হয়ে খুল্লনা 'দাণডালা গিয়া 
জ্ঞাতি বিদ্যমানে 1 এবার বণিক সমাজ সম্তষ্ট হয়ে "রন্ধন করিতে আজ 
দিল সদাগরে ।১২ 


আধিদৈবিক-গ্রতিকার বোধহয় সবকালেব সমাজে একই প্রকার । 
গায় উক্ত হয়েছে_ 


পরিত্রাণায় সাধুনীং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌ । 
ধর্ম সংস্থাপনার৫থায় সম্ভবামি যুগে যুগে 1 ৮18 


এই মহামপ্রের অনুসরণে জয়ানন্দ বলেছেন যে দুষ্কতকারী গোবধ ব্রল্গমবধ, 
মদ্যপান, গুরুপতীহরণ দেবস্ব ব্রন্গস্থ, স্বর্ণ অপহরণ. গৃহদাহ করে "তারে আমি 
প্রহাব করিব নিরস্তর ।' পক্ষান্তরে, 'সুকৃতিমান সর্বপাপে মুক্ত সেই বৈকুষ্ঠেতে 
চলে 1৩ এই বিশ্বাসেব প্রতি অবিচল আস্থার অবশ্যস্তাবী পবিণতি লক্ষ 
কব যায়- “যে মতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে । তাহ] বই আর কেহো 
কবিতে না পাবে 1 এই প্রাণভর] সীত্ত্বনাবাণীতে । 


১ ক. ক. চ -পূ ১৮১-৮২ ) সমাজে এই সব নিয় প্রচলিত ছিল বলে নানারকষ্ন তৃকৃতাকের 
উষ্তব হযেছিল পববর্তিকালে | রবিবারে পুস্তা নক্ষত্রে তুলিয়া আকনদের মৃল হস্তে থুইলে 
শাস্ত্রে না বেনে | বেঙ্গের তৈল মাখিয়া জোখেঙ্ গুড়ি হাথে মাখিলে অগ্লিতে হাথ পোড়ে 
না। ইত্যাদি । -চি.প স-পৃ-২৭৮ 

২ ক. ক. চ-পৃ- ১৮৭) ৩. চৈ. য - পৃ - ১৩৫ 


১০৬ ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহিত। 


॥ শিক্ষা-্প্রকরণ ॥ 


আমাদের সমীক্ষিত যুগে চৌষট্রি কঙ্গার মতো বিদ্যাও ছিল চৌষটি 
প্রকার ।১ বিপ্রদাসের কাব্যে বণিত “লখীন্দরের বিন্টারস্ত', কবিকঙ্কণ-উল্লিখিত 
শ্রীমশ্তের বিদ্যারস্ত এবং রূপরাম-গ্রদত্ত “আত্মকাহিনী? অংশ থেকে সে যুগে 
প্রচলিত পাঠ্যক্রমের একথানি সম্ভাবা পূর্ণাঙ্গ-তালিকা পাওয়৷ যায় । 


'রামখড়ি' দিয়ে চৌঞ্জিশ অক্ষর “কাঠনেতে লেখি' অক্ষর-পরিচক্স পর্বের 
সূচনা হতো | অষ্টশব্দি আঠার-ফলা, ঠৌঁঠ্রিশ অক্ষরের ফলা, আঙ্ক-আস্কও 
প্রভৃতির অনুশীলন হতো গ্বিতীয় পর্যায়ে । 


পরবশ্স্তরে ব্যাকরণ, অভিধান পাঠের রীতি ছিল । ব্যাকরণের 
মধো “কাব্যগকাশ' (€( মন্টভট্ট রচিত অলঙ্কারশান্ত্র ) এবং জ্বমর €( জুমর 
নন্দীর টাকাসহ সংক্ষিপ্তসার বাাকরণ ), অভিধানের মধ্যে অমর ( অমর সিংহ- 
কৃত দ্বিকাণ্ড যুক্ত সংস্কত অভিধান ) অবশ্যপাঠ্ায ছিল । দণ্ীর 'কাবাদর্শ 
পিঙ্গলকৃত 'ছন্দসুত্র', সুবন্ত ব্যাকরণ শাস্ত্রের শাখা-বিশেষ ) এবং বিশ্বনাথ 
কবিরাজের কাঁবাশান্ত্র বিচার-বিষয়ক অলঙ্কারশান্ত্র “সাহিতাদর্পণ, রপ্ত করে 
নিতে হতো কাব'সাহিতা পাঠের পুর্বেই । 

গোৌরাঙ্গবিজয়-প্রণেতা চুডাখনিদীস চৈতন্যদেবের বিদ্যাচর্চা প্রসঙ্গে 
বলেছেন _-'মাস পাচ ছয়ে হএ বাকরণ বোধ | এবং তিনি অভিধান অধিগত 


পড়ল চৌধ্টিবিদা পৰ একে একে । -মনসাধিজষ - পৃ - ১৫৩ 
মৃতিমান &এ রহে চোৌষউ্রিধিদু] প্রস্তুব সমীপে | - চৈতন্যমগল - পৃ -২৮-২৯ 
কঃ খ চৌ্রিশ অক্ষর কাঠনেতে লেখি | -চৈতম্যম্ল - পৃ ১৭) বর্তমানে "ক্ষ”। ২, 


বাদে খালা বর্ণমালায় স্বব ও ব্যগ্রীনবণ মোট ৪৬টি আছে | (বা, দে ই - পৃ - ২৫১-৫৪)। 
কি পূর্বে ৩৪ অক্ষরের বপমালা দিষে বিদ্ারস্ত হতো | মঙ্গলকাবোর চৌত্রিশ শ্তবেব 
মধো এই ৩৪ "অক্ষরের ধারা লক্ষণীয় | প্রাচীন ওডিযা সাহিতোও চৌত্রিশা শব আছে । 
(গড়িযা সাহিত্য পৃ- ৯) 

আস্ক আস্ক অর্থে বাঞ্জন বণদ্ধয়ের বানান বা যুক্তাক্ষর শিক্ষা । এ সম্পর্কে পন্রবর্তিকালে 
রচিত একটি ছড়া পাওয়া ধায় 

তক্ষব পরিচয় কিয়া দি। বানান জানিলে কঠিন কি ॥ 

যুক্ত অক্ষর লাগে ধান | পূব অক্ষর উপরে ছান্দি 

অপর অক্ষর হাহা তলে | হাওালে গুরু গোবিলা বলে ॥ -- চি. প. স- পৃ- ২৬৬ 


শিক্ষা-প্রকরণ ১০৭ 


করেন একমাসের মধ্যে । ব্যাকরণ বোধ সম্পূর্ণ হলে কাবা পাঠের অধিকার 
জন্মাতো | গুরু মহাশয় উপযুক্ত সময় বিবেচনা ক'রে রসকাব্য পাঠের বিধান 
দিতেন । - 

কাবাগ্রন্থের মধ্যে রাঘব পাগুবী? (রামায়ণ ও মহাভারত ) রঘৃবংশ, 
মেঘদৃত. ভট্টিকাব্য, ভারবির কিরাতার্জুনীয়, মাঘ-রচিত শিশুপালবধ, নলচরিত্র, 
অবলম্বনে শ্রীহর্ষকৃত মহাকাবাভেদ নৈষধ , জয়দেবের গঁতগোবিন্দ ছি 
প্রধান 1 প্রাকৃত কাবা পাঠের উল্লেখ পাওয়া যায় চুড়ামশিদাসের -গোরাঙ্গ- 
বিজয় কাবা । 

নাটকের মধো শ্রীহর্কৃত রতভাবলীর উল্লেখ পাওয়! যায় । সুবন্ধু কৃত 
'নায়িকাবাসবদত্তা'র চরিতাখান মূলক গদ্গ্রন্থ পাঠাতালিকার অন্তর্ভূক্ত 
ছিল । 

শান্ত্রাদির মধো “অষ্টাদশপুরাণ”, স্থতিশান্ত্র' ন্যায়শান্ত্ মন্দধীশাস্ত্ 
নীতিশান্ত্র প্রভৃতি ছিল প্রধান । এ প্রসঙ্গে শ্বেতমুনি-কৃত পুরাপপঞ্চরাত্রঃ 
জৈমিনিকৃত মীমাংসাদর্শন, বিষু্শন্মীকৃত ঠিতোপদেশ এবং কামন্দকী (নীতি- 
শান্তর ভেদ, ইতাদি গ্রন্থের উল্লেখ আছে । দীপিকা ( শ্রীনিবাস-বচিত জোতিষ- 
গ্রন্থ ), ভাঙ্বতী ( জ্াতিষগ্রন্থডেদ ), রক্ষিতপঞ্জিক1, গণথৃত্তি (ফলিত জোতিষ) 
ইত্যাদি গ্রন্থের উল্লেখ থেকে অনুমান করা হয়, সেকালে জ্যোতিষশান্ত্র ও 
বৈদ্যকশান্ত্র পাঠাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করণ হয়েছিল সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে | 

তহশিলের কাজের জন্য অঙ্ক শেখা কায়স্থ সন্তানদের পক্ষে আবশ্যিক 
ছিল । অষ্টাদশ শতাব।র দিকে শুভভক্করী-গণিতের থে সব ছোট-বড় আধা 
লেখা হয়েছিল ত৷ মৃখ্যতঃ কায়স্ত বালককে উদ্দেশ্য করে । ষোড়শ শতাব্দেও 
'স্যাখতবিচার" কায়স্থদের অন্যতম আচাঁররূপে নির্দেশিত হয়েছে চুড়ামপণিদাসের 
কাব্যে | 

মখদমের পরিদর্শনায় দলিজে বসে মুসলমান ছাত্রর1 পড়াশুনা করতো২, 
তবে তাদের পাঠ্যক্রম সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। 


১ কায়স্থ সদাচার শ্বাখত বিচার জানএ পরম উপায়ে | -শৌ, বি. পৃ-৩১ 
২ যত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তব থান মখদম পড়ায় পঠ না । -ক'ক' চ-পৃ- ৮৬ 


১০৮ যোড়শ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহিত্য 


পাঠাপুস্তকের উপরোক্ত নামতালিক! থেকে সে যুগে সংস্কৃত শিক্ষার 
একাবিপত্য স্প্টতই প্রতীয়মান হয় | ফার্সী শিক্ষা তখনও পাঠ্যক্রমের 
অন্তর্ভুক্ত হয় লাই, তবে পাঠ্যতালিকার বখাধা সড়কের বাইরে ফার্সী চর্চা 
চলছিল সঙ্গোপনে । জগাই মাধাই সম্পর্কে জয়ানন্দের উক্তি 'মসনবি আবৃত্তি 
করে থাকে নলবনে ।' উল্লেখযোগ্য । কাব্যের অন্যত্র ভবিষ্যৎবাণীতে যা 
লিখেছেন তাতে তখনকার অনেক হিন্দ্বসন্তানদের যথার্থ পরিচয় প্রকাশ 
পেয়েছে 1১ অঙ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নরসিংহবস্ব আত্মকাহিনীতে 
বলেছেন. অল্পবয়সে পিতৃহীন হলে তার পিতামহী তাকে বাঙলা! ফারসী উড়াা 
পড়াইল নাগরী | বাঙ্গাল! পাঠ্যক্রমে ইংরেজির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল আরও 
পরে । 


ম্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রের চর্চা ছিল ব্রান্গণদের একচেটিয়া | ধর্সঠাকুরের 
পূজারী নীচ জাতি হলেও শান্ট্রর্চার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো না ।৩ 
কবিকল্কণের বর্ণনা অনুসারে, শ্রীমন্ত সদাগর বণিক হয়েও ন্যায়শান্ত্র ও অন্যান্য 
শাস্ত্র পাঠ করেছিল পুংখ্যানুপুংখ্যরূপে 1* কাবা, নাটক, অলঙ্কার, ছন্দ, 
বাকরণ চর্চা প্রচলিত ছিল জাতি-বর্ণ নিবিশেষে ।ৎ 


দুর্বল। দাসীর স্বীকারোক্তি থেকে ধারণা হয়, সেকালে নারী শিক্ষার 
বিশেষ গ্রচলন হয় নি। তবে উচ্চশিক্ষা না পেলেও ঘরোয়া হিসাব রাখা 
চিঠিপত্র লেখার উপযোগী শিক্ষার অগ্রতুলতা সে যুগে ঘটে নি ।* দুর্বলা 
লেখা-পড়া একেবারে না জেনেও হৃদয়ে গণনা ক'রে* অর্থাং প্রথর স্মৃতি 


১ ব্রাঙ্ধাণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পট়িবে । মোজা পাএ নড়ি হাথে কামান ধরিবে ॥ 
মসনবি আবৃত্তি করিবে কোন জন । --চৈতম্যমক্কল - পৃ - ১৩৯ 
২ ম' বা, বা-পৃ- ৪৪ 
৩ ম. বা, বা- পৃ ৪৩ 
৪ পট়িল শ্রীপতি দত্ত জানিতে শাস্ত্রের তত্ব 
রক্ষিত পঞ্জিকা টীকা! ন্যায় কোষ না্টিকা গণবৃত্ভতি আর ব্যযকবণ । 
জানিতে শাস্ত্রের তত্ব পড়িল অনেক মত বিদ্যা বিনে নাহি অন্থামন ॥ -ক. কচ - পৃ- ২১৬ 
€ মস. বা" বা" - পৃ- ৪৩ 
৬ লেখা পড়! নাহি জানি কহিব হৃদয়ে গুনি । - ক' ক. চ - পৃ- ১৫৬ 
৭ কপট প্রবন্ধে পত্র েখে লীলাবতী - ক. কচ - পু- ১৩৮ 


শিক্ষা-প্রকরণ ১০৯ 


শক্তির সাহায্যে পঞ্চাশ কাহন কড়ির খুচরা বেসাতির হিসাব-নিকাশ 
বুঝিয়ে দিতে পেরেছে কড়ায়-গণ্ডায়, তার মাঝে আবার আছে বাজার-চুরির 
কারসাজি । 


নিতণনন্দ-প্রত্র পুত্রবধূ, বীরচন্দ্র গোস্বামীর পড়ী সুভদ্রা! দেবী সংস্কতে 


একটি কাবা রচনা করেছিলেন | গ্রস্তের নাম “অনঙ্গকদস্বাবলী।? ; বিষয়বস্তু 
_শাশুড়ী জাহ্ব1 দেবীর প্রশস্তি । শ্রীনিবাস আচার্ধের কন্তা হেমলত] দেখ্খ। 
বৈষণব পদ রচনা করেছিলেন | এ থেকে অনুমান হয়, ষোড়শ শতকের 


শেষ দিকে বৈষ্ঞব আচার্ষ-বাড়ির মেয়েরা অনেকেই উচ্চশিক্ষা লাভের স্বষোগ 
পেতেন 1১ 


সংস্কত শিক্ষা দান করা হতো টোলে । সাধারণতঃ গ্রামন্থ চণীমণ্ডরণে 
টোল বসতো 1২ "চতুদ্দিকে বেড়িয়া বৈসেন শিষ্ঠগণ' এবং মধ্যে শাস্ত্র 
বাখানেন শ্রীশচিনন্দন ।৩ পণ্ডিতগণ বিশেষ আসনে উপবিষ্ট হয়ে শিক্ষা দান 
করতেন সদর্পে 158 এই আসনের নাম-_বীরাসন ।* অধ্যাপনায় বাররসের 
প্রাবঙ্য ঘটতো প্রায়শই ; তবে সে যুগে বেত্রাঘাতের পরিবর্তে পুঁথির পাটা 
দিয়ে ছাজ্ প্রহার কর চলতে) সহজে ।৬ কবিকল্কণ-বলিত দনাই ওঝার চগ্সিপ্র 
থেকে মনে হয়, সে যুগে ব্রাহ্গণ পণগ্ডিতগণ অধিকীংশই উগ্রভীবাপন্ন এবং 
তমোগুণ সম্পন্ন হতেন? ।৭ এই দনাই ওঝাদের প্রবল প্রতাপে গ্রামীণ 
শিক্ষার জগতে তখন সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছিল রীতিমতো | "গোপাল বিয়' 
প্রণেতা দৈবকীনন্দন-কবিশেখরের খেদোষ্তি এই অনুমানের সমর্থক |” 
পক্ষান্তরে, সনদ পণ্ডিতের অভাব ছিল না দেশে | বরূপরামের গুরু 'রঘুরাম 


চা 


ম" বা, বা - পৃ - ৪৩-৪৪ 

২ বড় চশ্তীমণ্ডুপ আছয়ে তাব ঘরে । চন্ুদ্দিকে বিস্তর পঢুয়া তহি পরে চৈতভা- পৃ" ৪৮ 

৩ চৈ.ডা- পৃ- ৫৫ 

৪ ঘোগপট্ট ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন। বাম উরু মাঝে থুই দক্ষিণ চরণ । চৈ*ভা-পৃ- ৫৫ 

& যোগপষ্ট ছান্দে বস্ত্র করিয়! বন্ধন । বৈসেন সভার মধ্যে করি বীরাসন | চৈ, ভা - পৃ-৫£ 

৬ ইহা! শুনি গুরু মারে পুস্তকের বাঁড়ি। এ মনি পুথির বাড়ি বসাইল গার । দ্ষপরাঁম পৃ- ২৯৮ 
৭ উগ্র ব্রাহ্মণ জাতি স্বভাবে চপল ! তমোগুণে কহু কথ! হৈয়া প্রবল | ক' ক.চ-পৃ-২২৬ 

৮ কলিতে বিদ্যা ছুনু বাড়ে অহংকার | লোক রঞ্জিবারে করে কপট আচার । গ্রো. বি. - 
গঁ-ি 


১১০ যোড়শ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহিত্য 


ভষ্টাচার্য কবিচন্দ্রেরে পো" গৃহহীন রূপরামকে অপতাস্সেহে পালন করে 
শিক্ষাদান করেন | ৰা 


॥ গুরুদক্ষিণা | বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা অনুসারে সেকাঙ্গে শিক্ষিত 
বাক্তিদের আথিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না । অবস্থাবিশেষে নিরন্ন পণ্ডিত 
ব্যক্তি মূর্খ ধনীর দরজায় ধর্ণা দিতেন অনুগ্রহ লাভের আশায় ।২ শ্রীমন্তের 
বিদ্যারভের প্রাকৃকালে গুরুদক্ষিণা স্থির হয়েছিল মাসিক পঞ্চাশ কাহন কটি ।৩ 
আবার, এককালীন নগদ অর্থ গ্রহণ ক'রে ছাত্রকে রীতিমতো 'তৈআর' করিয়া 
দিবার প্রতিশ্রুতি এবং 'এই করারের ভিতর তৈআর (োরিআ না দীতে' 
পারলে টাকা ফেরৎ দেওয়ার চুক্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সম্প্রতি আবিষ্কৃত 
একখানি পুরাতন একরার পত্রে !ঃ 


॥ উপকরণ ॥ ষোড়শ শতকে হস্তনিম্িত তুলটের প্রচলন হয় নাই । 
লেখার জন্য সাধারণতঃ ব্যবহৃত হতো তাল« ও তেরেট৬ পত্র । কোন গ্রন্থ 
পাঠ করে ভালো লাগলে সে পুথি সযত্ে নকল করিয়ে নিতে ইতো |" 
গুণানুসারে লিপিকরদের ইতর-বিশেষ ছিল ।৮ দেবতাজ্ঞানে পুখিপুজার 
উল্লেখ আছে ।৯ আবার, পুথি অপহরণের দৃষ্টাস্ত-ও দুর্লভ নয় 1১৭ পুথি 


১ বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে | -রূপরামের ধর্মমঙ্ল - পৃ- ১৮ 
২ পটিয়া ও আমার ঘরে কেনে নাহি ভাত । ***তত* *৮০০৭ত০১০১৭০০* | 
ভালপমতে বর্ণ উচ্চারতেও যে নাবে । সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ 'ভার ছ্বারে ॥ চৈ. ভ।. 
শপ ০] 
৩ পঞ্চাশ কাহন লই পড়াযা বেতন । -কক'চ-পৃ-২১৭ 
৪ চি প. স-পৃ-২২৮ 
€ শ্লোক কবি এক তালপত্রেতে লিখিয়া । আপন বাতার চালে রাখিল গুজিয়া ॥ - 
চৈ, চ.- পৃ-৮ 
৬. তাড়াত পাতের বিচিত্র পুথি তাহে রূপার চাকি | পাটের ডোর চন্দনে পরিপাটা । 
চৈ, ম- পৃ- ২৮২৯ 
৭ কর্ণাম্বত শুনি প্রস্ুর আনন্দ হুইল । আগ্রহ করিয়া পৃথি লেখাইয়া নিল ॥ 
25554, । শিখি মাহিতী সেই লিখন অধিকারী | চৈ চ- পৃ ২৯১ 
৮ শ্রীর্ূপের অক্ষর থেন মুকৃতার পাতি | চৈ. চ- পৃ" ৯৩ 
৯» শালগ্রাম তুলসী বন্দে ভাগবত পুথি । - গোঁ" বি-- পৃ ১৫ 
১০ কেছো! বলে আমার চোরায় গীতা পুথি । - চৈ" ভা. - ২৮ ২৯ 


শিক্ষা-প্রকরণ ১১১ 


লেখায় সেকালে ব্যবহৃত কালি-প্রস্ততের যে ছুটি ফরমূল! মৃদ্রিত হয়েছে, 
তাছাড়া আরও দুটি ছড়া সম্প্রতি পাওয়া গেছে । কালো-কালি প্রস্তুতের 
ফরমূল1-_ 
_ ছাগ দুগ্ধ শিমৃল ছালা । তাতে দিয়ে ত্রিফলা ॥ 
সেই কালি কোদালে ঘমি । মসি বলে আমি ধূলেও না খসি ॥ 


জাল-কালি প্রস্ততের ফরমূল।__ 
সাজি সোহাগা তোল তোল। | তার অর্ধেক নোদ তেলা ॥ 
তাতে দিয়ে লায়ের জল । লোহার কড়ায়ে কালি কর॥ 


একালের সেমিনার পদ্ধতির মতে সেকালেও মৌলিক গবেষণ! অগ্রসর 
হতে। প্রশ্নোত্তর বা তর্কের মাধামে । তবে এই প্রশ্নোত্তর অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
নিছক বাকবিলাস-জাত কলহে পরিণত হতো! বলে মনে হয়।৭ বৃন্দাবন 
দাস এ সম্পর্কে বলেছেন 'কুতর্ক ঘুষিয়া সব অধাপক মরে ।' এই তর্কমুদ্ধে 
যোদ্ধাদের বয়স নিদিষ্ট থাকতো না। বৃন্দাবন দাস বলেছেন, 'বালকে 
হে শুট্টাচার্য সনে কক্ষা করে 1৩ চুঁড়ামণিদাস বলেছেন; 'কক্ষায়ে হারিয়। 
সব করে অভিমান | বালকের সাথে কিবা করিব বাখান ।"8 


সেকালে খাতনামা দিগ্গজ পণ্ডিতগণ 'দিশ্িজয়-অভিযানে গমন 
করতেন, বিদেশে আপন পাণ্ডিত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে । এই দিগ্রিজয়-বিচার 
সাংস্কৃতিক রণ-বিশেষ 1৫ সর্বজিত ভট্ট নামে দ্রাবিড় দেশের লন্বপ্রতিষ্ঠ 
পণ্ডিতের নবদ্বীপে আগমন ঘটে ; তর্কযুদ্ধ বাধে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে । এই 
দিপ্নিজয্-বিচার কাহিনী: সবিস্তারে বধিত হয়েছে চুড়ামণি দাসের কাব্যে ।৬ 
বন্দাবন দাসের বর্ণন! অনুসারে, স্বয়ং ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে শ্রীচৈতম্যদেবের 'আত্ম- 


১ পুথি পরিচয় ৯মখ পূ - ১৯০ 
২ মায়েবোলে আজিবাপ। কি পুথি পড়িল! ? 
. কাহার সহিত কিবা কঙ্গল কবিলা ? -চৈ'ভা-পৃ-৯৮ 
৩ চৈ*ভা-আ-২। ৪ গোঁবি -পৃ- ৫৮৫৯ 
& চি. প. স-পৃ-২৪১ 
৬ গৌ-বি --পৃ-১০৬) চৈতন্য ভ'গবতে ৰণিত “দিগবিজয়্ি বিমোচন* আলোণচা প্রসঙ্গে 
প্ররণীয় | 


শশা এ প্শী ০ 


১১২ ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহিত্য 


নেপদী পরন্মৈপদ'র জোর তর্ক চলেছিল", তবে সে তর্কের ফল হয়েছিল 
মিলনাত্তিক |+ 


এই “দিপ্থিজগ্ন বিচারে* বিচারকের আসনে অধিষ্টিত থাকেতন স্বয়ং রাজা 
কিংবা রাজপ্রতিনিধি | বিদ্যানিবাসের সঙ্গে নারায়ণ ভট্রের বিচার হয়েছিল 
রাজ! টোভরমলের সভাপতিতে ।* বিচারান্তে বিচারক জয়ী ব্যক্তিকে জয়পত্র 
(স্বীকৃতি পত্র) দান করতেন | স্বকীয়া ও পরকীয়৷ ধর্মমত সম্পক্কিত এই 
রকম একটি বিচার হয় ১১৩৭ বঙ্গাব্ে । এতে পরকীয়া মতের পরিপোষক 
গৌঁড়মগ্ডলের বৈষ্ণব পণ্ডিতের বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সিদ্ধান্ত মতে জয়ী 
হয়ে শিরোপা পেয়েছিলেন । জয়নগর থেকে সেওয়ার জয়সিংহ মহারাজের 
দরবারে স্বকীয়া ধর্রের পরোয়ান! নিয়ে “পাতসাহী মনসবদার” সমেত এসে 
কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য সদলবলে পরাজিত হয়েছিলেন এবং এই মর্সে পরাজিত 
উ্রাচার্ধ মহাশয় জয়পত্র লিখে দিয়েছিলেন তৎকালীন গৌড়ীয় বৈষ্বগণের 
অন্তম মুখপাত্র “পদাম্বৃতসমুদ্র'কার রাধামোহন ঠাকুরের নিকট 1৩ 


॥ ষোড়শ শতকের বিদ্ভাস্থান--নবদ্ধীপ ॥ ষোড়শ শতকের সংস্কৃতি 
চার শ্রেষ্ঠতম পীঠস্থান নবদ্ধীপের বিছ্ধংসমাজের উৎপত্তির ইতিহাস জন- 
স্মৃতিতে নানা লৌকিক-অলোকিক জনশ্রুতিতে রূপান্তরিত হয়েছে ।* আদি- 
যোগী 'অবধূত' কর্তৃক নবদ্বীপ বিন্যাসমাজের প্রথম স্থাপনার কাহিনীর সঙ্গে 
রাজ! রাঘব রায়ের কাহিনী সংশ্কিষ্ । এই কাহিনীর কালসীমা চতুর্দশ 
শতকের মধ্যভাগে পড়ে ।« আবার প্রাচীন মৈথিল গ্রন্থে গৌড় মণ্ডের 
উল্লেখ থেকে অনুমান হয়, বজদেশে ন্যায়চর্চার এঁতিহা আরও প্রাচীন ।৬ 

সে যাই হোক, সরস্বতীর কৃপা দৃষ্টিপাতে পরিপুষ্ট নবদ্বীপ বিদ্যা- 
সমাজ ষোড়শ শতকের বঙ্গদেশের বিদ্যাসমাজের মূল কেন্দ্রবিন্্ রূপে প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করে এবং বহিবঙ্গেও তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয় । নবদ্বীপের এই 
গৌরব রঘুনাথ শিরোমণির সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও তার ভূমিকা প্রস্তত 


১ চৈ. ভা-পৃ-হ৪ ) ২. বা. সা. অ-পৃ-৬হ 
৩ চি. প. প-২ পঞ্জ গংখ্যা-_-১২৮ 

৪ বা পা. অ (১ম ভাগ)-পৃ-৩১-৩৪ 

৫ বা. পা, অ-( ১ম ভাগ )- পৃ- ৩৪ 

৬ বা, সা. অ (১ম ভাগ )- পৃ- ৩৫ 


শিক্ষা- প্রকরণ | ্ ১১৩ 


হয়েছিল অনেক পুর্বে এবং বু মনীষীর অক্লান্ত সাধনাস্তব পরিপূর্ণ রূপ বারণ 
করে । আমাদের সম্গীক্ষিত কালসীমার অন্তর্ৃক্ত পণ্ডিতবর্গের টিনটিন 
নাম-তালিকা প্রদত হ'লো। 
॥ নব্য-ন্তায় ॥ প্রগল্ভাচার্য ( জল্ম আঃ ১৪১৫ শ্রীঃ ) , বাসৃদেব- 
সার্বভৌম ( জন্ম আঃ ১৪৪০-৩৫ শ্রী: ), সার্বভোৌমের সহোদরঘয়-_বিজুদাস 
বিদ্যাবাচস্প্তি ও কৃ্ণদাস বিদ্যাবিরিষ্ষি, বিশুদ্দাস বিদ্যাবাচ”্৮তির জাঁষাতা 
পুরুষোত্ম ভট্টাচার্য, জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য ( সার্বভৌমের 
পুত্র ), স্বপ্রেশ্বরাঁচার্য € জলেশ্বরের পুত্র ), পুগুরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর ( জল্ম আঃ 
১৪৪০ খ্রীঃ মতান্তরে ১৪৬০ খ্রীঃ ), কণাদ তর্কবাগীশ ( জন্ম আঃ ১৪৬০-৭০ 
শ্রীঃ ), নরহরি বিশারদ ( জন্ম আঃ ১৪০০ শ্রী ) শ্রীনাথ ভট্টাচার্য-চক্রবর্তা 
( বিশারদের বয়ঃকনিষ্ঠ ), বলভত্র ( ১৫০০-৫০ শ্রী ), ঈশান ্যায়াচার্য 
( শিরোমণির পূর্ববর্তী ), রঘুনাথ শিরোমশি ( ১৪৯০-- ১৫০০ গ্রীঃ), পদ্ানাঁভ 
মিশ্র ( বলভদ্রের পুত্র আঃ ১৫১০-২০ শ্রীঃ ), ভবানন্দ সিদ্ধানতবাগীশ | জম্ম 
আঃ ১৫১৫ শ্রীঃ ), সিদ্ধান্ত বাগীশের ছাত্রদ্বয়_-(১) গুপ্তিপাড়ার রাঘবেজ্ 
শতাঁবধান ভট্টাচার্য (২) পাটলির দেবীদাস বিদ্যাডূষণ, সিদ্ধাস্তবাশী/শের 
পুত্র্নয় (১) শ্রীকৃষ্ণ ন্যায্নবারীশ € ১৫৮৫--১৬১০ জী ) (২) রাম তর্কালঙ্কার, 
রুদ্র তর্কবাগীশ ( দিদ্ধান্তবাগীশের পৌত্র ), দেবনাথ তর্কপঞ্চানন €( ১৫২০-৯৭ 
আঃ ) কৃষ্ণদাস সার্বভৌম” ( ১৫২০-২৯ আ্রীঃ), রামভদ্র সার্বভৌম ( ১৫২৫-৭৫ 
বধীঃ ), রামচন্দ্র ম্ায়বাগগীশ ( ১৫৩০-৫০ প্রীত ), জগংগুর, শ্রীরাম তর্কালহার 
( জন্ম ১৫৪০--১৫৬০ খ্রীঃ ), মথুরানাথ তর্কবাগীশ ( অভ্ভযুদন ১৫৫০ গ্রীঃ ) 
হব্রিদাস ম্যায়ালঙ্কার “ ১৫৫০-৭৫ খ্রীঃ ), গুণানন্দ আগমবাগীশ (€ ১৫৫০-৭৫ 
শ্রীঃ ), কাশীনাথ বিদ্যানিবাস € ১৫৫৬ শ্রীঃ ), কবিমশি ভর্টীচার্ধ ( বিদ্যা- 
নিবাসের সমসাময়িক ), মধুসূদন বাচম্পতি ( ১৫৬০ খ্রীঃ ), গোবিন্দ ভট্টাচার্য- 
চক্রবর্ত (গ্রন্থ রচনাকাল ১৫৯০--১৬১০ শ্ত্রীঃ ), রূপনারায়ণ ( গদাধরের 
পূর্ববর্তী ), গদাধর ভট্টাচার্য ( জন্ম ১৬০৪ হিঃ ), নারায়ণ সার্বভেম €( গদাধরের 
সমসামরিক ), মহাদেব বিদ্যাবাগীশ (গ্রন্থ রচনাকাল ১৬০৫ শ্রীঃ ), রাম- 
গোপাল সিদ্ধান্তপঞ্ষানন € ১৬২৫-৫০ ভ্রীঃ ), মহেম্থর ভট্টাচার্য; ( সগুদশ- 
শতকের প্রথম গিক ) | 
1". ॥ শ্মতি ॥ এই সময়ে নবন্ীপে স্দৃতিশান্্র চর্চার 'অভূতপূর্ব উন্নতি 
ঘটে । ষোড়শ শতকে মহা-মনীষী রন্ুনন্দন, স্ত-বিস্ফত অসংখ্য শাস্গ্ন্থ 


৯১৪ ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা £: সম ও সাহিতি 


সংগ্রহ ও সংকলন করেন | জার্ধ-আর্ধেতর ধর্ম ও লোঁফিক নানা ধর্মের এডিসন 
আচার অনুষ্ঠানের শুক্ছল! সংস্থাপক কালোপযোগী সংস্করণে রূপ গ্রহ করেছিল 
তার অফ্টাবিংশতিতত্বে | স্মতির দিগন্তে যুগন্ধর পৃক্ুষ রহুনন্দন-কৃত স্মৃতির, 
অনুশাসন সমাজকে অদ্যাবধি পরিচালিত ক'রে চলেছে অব্যাহত ধারায় । 
জ্রীনাথ আচার্যইড়ামশি, গোবিন্দানন্দ-প্রমখ বাঙ্গালী শান্ত্কারগণের তখন 
ভারতব্যাপী খ্যাতি । দাক্ষিশাত্যের বেঙ্কটভট্রের পুত্র ( মতান্তরে ভ্রাত্ৃস্পুত্র ) 
গোপালভটের  ভগবদ্ভক্তি বা! হরিভক্তিবিলাস রছুনন্দনকে অনুপ্রাণিত 
করে । গোপালভটের এই গ্রন্থে, মহাপ্রাজ্ঞ সনাতন-গোস্বামী ও বূপ-গোস্বামীর 
্রন্থাদিতে গোঁড়ীয়-বৈষব-সমাজ্জের বিবিব্যবস্থা নিবূপিত হয়েছে । ষোড়শ 
শতকে দেবীবরের নেতৃত্বে মেলবন্ধন সংঘটিত হয়েছিল শেষবারের মতো । 
সেযুগের প্রখ্যাত ম্মার্ভ-পণ্ডিতগণের নামতালিকা প্রদত্ত হলো-_ 


জ্রীন্াথ আচার্ষচুড়ামপি ( রঘুনন্দনের গুরু ১৫শ শতকের শেষ বা ১৬শ 
শতকের প্রথম ভাগ ), হরিহর ভট্টাচার্য ( রঘুনন্দনের পিতা ), রঘুনন্দন (১৬শ 
শতক ), কাশীরাম বাচম্প্তি ( রঘুনন্দনের টাকাকার), প্রতাপরুদ্র ( ১৬শ 
শতক ), গোবিন্দানন্দ ( ১৫১০-১৫৪৫ খ্রীঃ ), নারায়ণ ভট্ট ( জন্ম আঃ ১৫১৬ 
গ্রীঃ, সাহিতাসৃষ্টির কাল ১৫৪০-১৫৭০ ভ্রীঃ ), অনস্তদেব ( জীবংকাল ১৫২৮- 
১৬০০ ভ্রীঃ ), হরিহরাচার্য (১৪৮১ শক --১৫৫৯-৬০ শ্্রীষ্টান্দে 'সময়প্রদীপ! 
রচিত ), তোডরানন্দ ( ১৫৬৫-৮৯ খ্রীঃ ), নীলকাস্তভট্ট €( ১৫৭০-৮৯ শ্রীঃ ), 
বৃসিংহপ্রসাদ (১৫৭৩ শ্রীঃ ), নন্দপণ্ডতিত ( ১৫৯৫-১৬৩০ শ্রীঃ )। 


এই সময়ে দাক্ষিপণাত্যে নৃসিংহপ্রসাদ নামে একজন বিখ্যাত স্মার্ড 
পণ্ডিত ধমশাস্ত্রে ব্যাপক অনুশীগণ করেন । এর অধিকাংশ “সারে'র 
পুষ্পিকায় “দূর্যপন্ডিতের ছাত্র দলপতি' লিখিত আছে | এই সৃর্ষপণ্ডিত মারাঠা 
সাধক একনাথের পিতা বলে পণ্ডিতগণের ধারণা । ইনি ১৪৯৫ শকে ১৫৭৩- 
-৭৪ স্্রীঃ কাশীতে ভাগবত রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন । 


॥ ত্র ॥ যোড়শ শতকে এদেশে তন্ত্রের দিতেও নবজাগরণ সূচিত 
হয় । কৃঞ্ণানন্দ আগমবাগীশ, পৃর্ণানন্দ গিরি ( পরমহংস ), পূর্ণানন্দের গুরু, 
ত্রক্জানন্দ গিরি, তন্ত্রসাধক চজ্জরশেখর ( ১৫৯০ জ্রী )- প্রমুখ সাথকগণের ছারা 
অনেক তন্ত্র গ্রন্থ রচিত ও অনুশীলিত হয়। 


'শিক্ষা-প্রকয়ণ ১৬৫ 


॥ বহির্ধঙ্গে বাঙগাঙ্গী প্িত ॥ পূর্বোক্ত পতিতবর্ের় মধ্যে মাধঘ- 
সরস্থতী, নারায়ণ-আশ্রম, রাষভীর্ঘ, নারায়ণ, বিদ্যানিবাস, কৃষ্পণ্ডিত, ফাশী- 
নাথ ভট্টাচার্য-প্রমৃখ পণ্ডিতঙগণ কাশীতে অধ্যাপনা ফরতেন | বাসুগগেষ 
সার্বভৌমের ভ্রাতুস্পুত্র সুন্ীর্ঘকাল কাশীতে বাঙ্গালী পণ্ডিতদের নেতৃত্ব গাল 
করেছিলেন । এছাড়া, প্রগল্ভাচার্য, বলভগ্রমিশ্র, পদ্মানাভমিজ্র, র্নাথ 
শিরোমণির শিল্ক জগদ্গুর রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-চক্রবর্তী, রছুনাথ বিদ্যালঙ্কার, 
রুদ্র স্যায়বাচম্পতি-প্রমৃখ বহু খ্যাতিমান নৈয়াফ্সিক-পণ্ডিত কাশীতে বসবাস 
করে ন্যায়চর্চা করেন | বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা! অনুসারে, প্রকাশানঙ্গ নাথে 
একজন বাঙ্গালী-পপ্ডিত কাঁশীতে অধ্যাপকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন ।১ 

এ ছাড়া, “আইন-ই-আকবরী” গ্রন্থে উল্লিখিত সম্রাট আকবরের সভায় 
উপস্থিত ভারতবর্ষের ১৪০ জন খ্যাতনামা পণ্ডিতদের যে নাম-তালিক? 
পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অন্ততঃ ৩২ জন হিন্দু বলে পণ্তিতগণ অনুষান করেন । 
উক্ত হিন্দ পণ্ডিতবর্গের বিস্তারিত পরিচয্স “বাঙালীর-সারস্গত অবদান গ্রন্থে 
বণিত হয়েছে 1২ 

শ্রীচেতম্ের নির্দেশে শ্রীর্ূপ-সনাতন-শ্রীজীবগোস্বামী প্রমুখ পণ্ডিতগণ 
রন্দপাবনে গমন করেন এবং তংকালে বৃন্দাবন সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেজে 
পরিণত হয় । পরবন্তিকালে এই পরম্পরার সার্থক উত্তরদূরী শ্্রীকৃফদাস 
কবিরাজ আজীবন বৃন্দাবনে বসৰাস করে চিরস্তন দার্শনিক তত্বের ভিত্তিতে 
গোঁড়ীয় বৈষ্ণব তত্ব প্রতিষ্ঠার সুমহান সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন । বাঙ্গালী 
পণ্ডিত বাস্ুদেব-সার্বভৌম সুদীর্ঘকাল ওড়িস্কা-রাজ প্রভাপরুদ্রের সভাপন্ডিতের 
পদ অলংকৃত করেন !* 

কিন্তু নবন্বীপের বাইরে কাশীধাম ছাড় আর কোনো সমাজে শ্যায়- 
গ্রন্থ রচিত হয় নাই । কাশীধাম-ও নব্যস্বায়ের নবদ্বীপের শাখা বলে গণ্য । 
কেন্ত্রীভূত এই মহাসমাজের অন্তর্তক্ত থেকে বাক্াল৷ দেশের সর্বত্র স্কত্র ক্ষত 
পৃথক বিদ্যাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সর্বত্রই নব্যন্তার়ের চর্চা অক্জবিস্তর 


১ কাশীতে পড়ায় বেটা পরকাশানশগ | সেই বেটা করে যোর অঙ্গ থণ্ড খণ্ড ॥ 

- চৈ* ভা. পু” ১১৫ 
হ বা, সা, আআ - প্র ৬৪-৬৫ 
৬ বা. লা.” পৃ” ৪২ 


১১৬ ষোড়শ শতকের বাঙজালা : সমাজ ও সাহিত্য 


প্রসার লাভ করেছিল 1১ তারমধ্যে অস্ষিক1-কালনা, আন্দুল, উত্তরপাড়া, 
উল বা! বীরনগর, কঙ্সিকাতা, কাউগাছি, কামালপুর, কুমারহট, কুশন্বীপ, 
কোটালিপাড়া, কৌড়বন্দী, কোন্নগর, গুপ্তিপাড়া, নৈহাটী, পুঁড়া, বর্ধমান, 
বাকৃলা, বাশবেড়িয়া, বিক্রমপুর, বেলপুখুরিয়া, ভট্টপল্লী, মুশিদাবাদ, যৃলা- 
জোড়, মৈমনসিংহ, যশোহর, খুলনা, শাস্তিপুর, মহেশ্বরাদি-পরগনাতূক্ত চাক্দা, 
সোনার গা! ও মেঘনার পূর্বকৃলে অবস্থিত ন্যায়ের চতুস্পাঠীগুলি প্রধান | 
এই নাম-তালিক1 সঙ্গে “চিঠিপত্রে সমাজচিত্র গ্রন্থে ধত তালিকা যুক্ত করলে 
তালিক। সম্পূর্ণ হবে । উক্ত গ্রন্থোধূত তালিকাক্স মোট ৬৮টি গ্রামের নাম 
আছে । তন্মধ্যে নদীয়া জেলার ৩টি, চব্বিশ পরগনার ১টি, হাওডার ২টি, 
বর্ধমানের ১৭টি এবং ভ্থগলীর ৪৫টি | এই ৬৮ট গ্রামের ভট্রাচার্য-পণ্ডিতের 
লাম পাওয়া গেছে সাকৃল্যে ১৩৪ জনের । তারা অধিকাংশই ন্যায় ও স্মৃতি 
শাস্ত্রের পণ্ডিত |৪ 


ধর্মমঙ্গলকাঁর রূপরাম চক্রবর্তীর কাবোর "আত্মকাহিনী" অংশে এ 
সম্পর্কে কিছু নূতন তথ্য পাওয় যায় । কবির বর্ণনা অনুসারে, সেকালে 
জউগ্রামের কলানিধি ভট্রাচার্ধের পাণ্ডিত্য-খ্যাতি ছিল শান্তিপুরের বিদ্যানি'ধ 
ভট্টাচার্যের খ্যাতি অপেক্ষা অনেক বেশী 1« বর্ধমান জেলার কাইতি-শ্রীরামপুর 
গ্রামে স্বয়ং কবিপিতা শ্রীরাম চক্রবর্তীর একটি বৃহ টোল ছিল । এই 
টোলের ছাত্রসংখায] ছিল প্রায় একশত কুড়ি জন | শ্রীরামপুরের সম্মিকট 
পাষণ্ড গ্রামে টোল চৌপাডি ছিল; সেখানকার ছাত্রসংখ্যা একশত কুঁড়ি বা 
ততোধিক । রূপরাম চক্রবর্তী এখানে শিক্ষালাত করেন । কবির গুরু রঘুবাম 
উট্টাচাধেব কাছে নবন্বীপের খ্যাতনাম! পণ্ডিত কপাদ পরাজয় স্বকার করেন ।৬ 


১ বা সা. অ- প- ৩১ 

হু ধা সা. অ- পূ - ২৮৮ ৩১৯ 

৩ চি.প স-পৃ- ২৫-২৬ 

৪৮. প. স - ২; পন সংখা! - 1৮৮ 

*& বিদ্ানিধি ভট্টাচার্য শাস্তিপুরে আছে । ভারতী পড়িতে বেটা চল তার কাছে । 
নহে জউগ্রাম চল কলানিধির ঠাঞ্জি । তার সম ভট্টাচার্য শ্াস্তিপুবে নাঞ্জি ॥ 

-রূপরামের ধর্মমজজল - পৃ - ১ 
৬ ভ্তষ্রাচার্ম কশাদ মাদিল পরাজয় । 


শিক্ষা-প্রক রঞ্ ৯১৭ 


বর্ধমান জেলার রামবাটী গ্রামের টোলে ধর্মঙ্গলকার ঘনরাম চক্রবত' শিক্ষা 
লাভ করেন । 

সমীক্ষায় প্রাপ্ত পাঠ্যক্রম তালিকা! থেকে অনুমান হয়, আমাদের 
সমীক্ষিত যুগে বৈদ্যক, জ্োতিষ, স্যাখত ছাড়া অন্য কোনো ব্যবহারিক 
বিদ্যার বিশেষ প্রচলন হয় নি। তবে কর্মকার, তন্তবায়, তক্ষণকার, চিত্রকর, 
লিপিকর গোষ্ঠী সহজাত শিল্পনৈপুন্য এবং বাবহারিক জ্ঞান অর্জন করতো 
সম্ভবতঃ একই রীতিতে-_-বংশ পরম্পরায় | 


একালের মতো! মেকালেও কাবা-বগকরণাদি পাঠ ক'রে তথাকথিত 
পাণ্ডিত্য অর্জন ক'রে কমহীন যুবক সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছিল | “পটিয়াও 
আমার ঘরে কেনে নাঞ্ী ভাত ।১ - বাস্তববাদী কবি বৃন্দাবন দাসের 
খেদোক্তি এই অনুমানের সমর্থক 1 বৃত্তিমূলক বাবহীরিক বিদ্যার প্রতি মধাদ। 
দানের উদ্দেশ্যে স্থয়ং মহাপ্রভুর জবানীতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন 


প্রত বোলে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পঢ়। 

লতা পাতা নিঞা গিয়া রোগী কর দঢ় | 

ব্যাকরণ শাস্ত্র ই বিষমের অবধি | 

কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি ॥২ 

সম্ভবতঃ বাবহারিক বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য মৃকুন্দরাম বণিক'নন্দন 

প্রীমন্ত-সদাগরকে কাব্য-ব্যাকরণাদদি বিবিধ শাস্ত্রে সৃপশ্ডিত করে অবশেষে 
পৈতৃক বৃত্তির অনুসরণে বাণিজ্য দ্রব্যে তরণী বোঝাই করে প্রেরণ করেছেন 
সিংহল পাটনে এবং পরিণামে যথোচিত পুরস্কার দান করে কবি তার উদ্যম 
ও পুরুষকারকে জয়যুক্ত করেছেন আর দৈবশক্তিও তাকে আনুকুলা দাঁপ 


করেছে পতি পদে। 


১ চৈতন্তভাগবত - পৃ" ৩৩/। ২ ঠেতগ্াভাগবত - পৃ" ৪৮ 


সাহিত্য বিশ্লেষণ ও বিঢার 


পুখির তথ্যে আলোচনা 


বর্মান পরিচ্ছেদে যোড়শ-শতান্দের প্রায় শতাধিক কধিকূলের 
সাহিত্যসৃ্টি সম্পর্কে আলোচনা কর! হয়েছে বিশ্বভারতী-পুঁথিসংগ্রহে প্রাপ্ত 
অপ্রকাশিত রচনাবলী অবলম্বন করে । তার মধ্যে সম্পূর্ণ নূতন কয়েকজন 
কবির নাম পাওয়া গেছে এৰং পরিজ্ঞাত কবিদের অপরিজ্ঞাত রচনার 
খাও কম নয়। 

্রিজমোহন দাঁস' ও তার 'ভক্তমাল' গ্রস্থখানি সম্পূর্ণ নূতন আবিষ্কার | 
এ ছাড়া “দ্বিজহরিদাস' ভণিতায় প্রাপ্ত শ্রীকৃষঞ্চমঙ্গল, জগদানন্দের উজ্ফল-প্রকাশিত। 
/ উজ্জ্বলনীলমণি গ্রস্থের বঙ্গানুবাদ ) বলরাম দাসের উদ্ধবসন্দেশের অনুবাদ, 
রামচন্দ্র কবিরাজের রসচন্দ্রিক1, দৈবকীনন্দনের বৈষ্ণব অভিধান- ইত্যাদি গ্রন্থ 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাসে অপরিজ্ঞাত | 


যদুনন্দনের “সংগ্রহতোষণী', ষশশ্চন্দের গোবিন্দবিলাস--ইত্যাদি গ্রস্থের 
উল্লেখমাত্র আছে সাহিত্যের ইতিহাসে ; প্রস্তৃতগ্রন্থে গ্রন্থগুলি বিশদভাবে 
আলোচিত হ'ল। 


বৃন্দাবন দাস, ভণিতায় প্রাপ্ত অপ্রকাশিত রচনাগুলির আভ্ত্তরীন 
তথাদি থেকে অনুমান হয়, চৈতন্তভাগরৰ্তকার বৃন্দাবনদাদ ছাড়াও যোড়শ- 
শতাবে এই নামে একাধিক কবি সাহিতা সৃষ্টি করেছিলেন । লোচনদ।স 
ভশিতাযুক্ত সব রচনাই একজন লোচন্দাসের লেখনীজাত এরূপ অনুমান যেমন 
অভ্রান্ত নয়, 'নরোত্বম দাস, ভণিতায় প্রাপ্ত রচনাগুলির প্রতোকটি প্রসি্ধ 
নরোত্তম দাসের রচনা এ ধারণাও অসঙ্গত । | 

“কবিশেখর” ভশিতায় প্রাপ্ত 'গোবিন্দমঙ্গল' কাবোর “পারিজাত হরণ? 
পালার রচয়িতার আসল নাম ছ্বিজ-যাদব' | বলরামদাসের গুরুগোসাঞ্জির 
মাহাক্মা, নামসংকীর্ভন, “লোকনাথদাস'-ভশিতাধুক্ত গুরুবস্ততত্ব, জগন্লাথদাসের 
শিবরহস্যআগম ইত্যাদি গ্রন্থ্থের প্রকৃত রচঠিতা ও রচনাকাল নিরূপণের সূত্র 
গ্রন্থের আভাস্তরীন তথ্যে পাওয়া যায় না; এগুলির ষাথার্থ্য বিচার ব্যাপকতর 
গবেষণার অপেক্ষা রাখে | 

'সার্বভৌম ভট্টাচার্য ভণিতায়ুক্ত শ্রীরাধিকাষ্টক, শ্রীগোরাঙ্গাষ$ক-_ ইত্যাদি 
রচনা! বাসুদেব-সার্বভৌমের লেখনীজাত কিন! নিশ্চিতরূপে বলা যায় না; 
তবে 'রূপগ্যোদ্বামী'_ নামাঙ্কিত শ্রীরাধিকাষ্$ক, কৃফদাস-কবিরাজ-ভপিতা যুক্ত 


১২২ সাহিত্য £ বিশ্লেষণ ও বিচার 


'শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর অস্টক' নামক অপরিজ্ঞাত সংস্কৃত শ্লোকগুলি 
উক্ত কনিগপের লেখনীজাত, রচনাশৈলীগত সাদৃশ্য থেকে এরূপ অনুমান 
অসঙ্গত হবে না। 

স্বরূপদামোদরের মূল সংস্কৃত কড়চ1 গ্রস্থখানি পরবন্তিকাঙ্গে সহজিয়াদের 
হস্তাবলেপে কি রূপ ধারণ করেছিল তার যথার্থ পরিচয় পাওয়1! যাবে 
বিশ্বভারতী-সংগ্রহে রক্ষিত 'আশ্রয়কল্পতরু বা গোস্বাম-গুবর স্বরূপ-দামোদরের 


কড়চা" নামক গ্রস্থখানিতে | 
পরমেশ্বরদাসের সৃচকটি যে মৃকুন্দের অপ্রকট উপলক্ষে রচিত তিনি শ্রীখণ্ডের 


নরহরি সরকারের ভ্রাতা কিনা বলা যায় না । রঘৃপত্িতের '্্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়' 
নামক গ্রন্থখানি মুদ্রিত হলেও বিশ্বভারতী-সংগ্রহের পুঁখিতে মূল সংস্কৃত 
শ্লোক আছে, যা মুদ্রিত গ্রন্থে পাওয়া যায় ন।। 

'গদাধর” ভণিতায় প্রাপ্ত অপ্রকাশিত-পদগুলির রচয্মিতাঁ কোন গদাধর 
সঠিকগাবে নির্ণয় করা যায় না; তবে পদগুপিতে চৈতন্যদেব সম্পর্কে বর্ণনার 
আন্তরিকতা থেকে মনে হয় কবি চৈতন্যের অব্যবহিত পরবর্তা । “ভাগবত- 
দশমশাঁষার' রচগ্িতা মল্লভূম-শিবাসী গদাধর দাস-ও বাংলা সাহিতে। 
অপরিজ্ঞাত । কবির পৃষ্ঠপোষক শ্ররীদর্জনসিংহ ও রঘুনাথ । 

'কানুরামদাসের, ভণিতায় প্রাপ্ত অপ্রকাশিত রচনার কাঠামোয় 
প্রাচীনত্ব আছে তবে ইনি পুরুষোত্তম দাসের পুত্র কিনা বলা যায় না। 
চন্দ্রশেখর” ভণিতার প্রাপ্ত অপ্রকাশিত ব্রজবুলি পদ গুলির রচয়িতা শখিশেখরের 
ভ্রাত চন্দ্রশেখর হওয়ার সম্ভ।বনাই অধিক । 

শ্রীসিদ্ধান্তকড়চাগ্রন্থ' খানির পুপ্পিকাংশে বলা হয়েছে,....১১০০০, 
“'দামুদর পণ্ডিতং মুখাদস্বতং পিবপ্তি নবধীপার্দী ভক্তশ্রবণং কথিতং স্যাং ।” 

খিজমাধব মধাযুগের বাঙ্গাল সাহিত্যে একটি সমস্যা বিশেষ । এ পর্যস্ত 
প্রাপ্ত তথাদির আঙ্গোকে এর সম্পর্কে যথাসাধ্য আলোচনা করা হ'ল। 
১গ।দাস সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থে নৃতন সমীক্ষা আর যাই হোক কল্পনাবিলাস নয় । 


কবিদের নাম বিন্যস্ত করা হয়েছে মূলত কালানুক্রমিক ভিতিতে । তবে 
শিষ্পরম্পরায় স্থাপনের জন্য ইস্চিরণদাস, অনন্তদ!স, অনন্ত আচার্ষ_ প্রমুখ 
কবিদের প্রথমদিকে স্থান দেওয়া! হয়েছে আবার পুরুষ পরম্পরায় স্থাপন কর! 
হয়েছে নরহগি সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের নাম । কেবলমাত্র নামসাদৃশ্বে 
ডগদানন্দ, গদাধর দাস, চজ্মরশেখর, হৃন্দাবনদাস প্রন অলেক পরবন্তিকালের 
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কবিগণকেও আলোচনার অন্তর্তক্ত করে আলোচনার: পরিধি, বিস্তার কর 
হয়েছে । 

কবিকঙ্কণ মৃকুন্দরাম, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, যদুনন্দন, মোহনদাস, যশস্চন্দ, 
অকিঞ্চনদাস, মানসিংহ রায়- সম্ভবতঃ ষোড়শ-শতান্দীর শেষদিকে সাহিতাসৃষ্টি 
করেছিলেন ; সপ্তদশ শতাবেও এরা বর্তমান ছিলেন সেইজন্য ষোড়শ- 
শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ--এই সন্িমুগে এদের স্বাপন করা 


হ'ল । 
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॥ রায়-রাষানল্দ ॥ রার-রামানন্দ বা রামানন্দ রায় ছিজেন ওড়িক্যা 
রাজ প্রতাপরুত্রের রাজ্যতৃক্ত রাজমাহেত্রীওর ( বিদ্যানগর ) প্রদেশপাল-.। এর 
প্রগাঢ় পাতিত্য-ধাতি ছিল সুদুর-প্রসারী | কবিরূপেও ইনি প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করেছিলেন | শ্রীচৈতন্তদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় সার্বভৌমের অনুরোধে 
স্বরমিক রাক্স-রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । গোদাবরী নদীর 
তীরে ' মহাপ্রভুর সঙ্গে রায়-রামানন্দের মিলন ও সাধাসাধনতত্ব আলোচনার 
বিবরণ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্াচরিতা ম্বতে বর্ণনা করেছেন বিশদভাবে 1১ 

“দিনমশিচজ্রোদয়” নামক একখানি পুথির রচগ্মিতা মনোহর দাঁস 
নিজেকে রায় রামানন্দের বংশধর বপে পরিচয় দিয়েছেন । রামানন্দ রায়কে 
ইনি বলেছেন প্রপিতামহ 1২ 

রামানন্দ রায়ের সবাপেক্ষা প্রচলিত ও জনপ্রিয় গ্রন্থ জগন্নাথ বল্পভ' 
নাটক | গ্রন্থখানি সংস্কতে রচিত । রামানন্দ সঙ্গীত নামেও গ্রন্থখানি 
সুপরিচিত । নাটকটি একুশটি গীতে সম্পূর্ণ । তুলনামূলক আলোচনায় দেখা 
যায়, সঙ্গীত গুলিতে গীত-গোবিন্দের প্রভাব সুস্পষ্ট | দাক্ষিণাতোর কবি 
বিব্মমঙলের প্রভাব-ও দুর্পক্ষ্য নয় । জগন্নীথবল্লভ নাটকে চৈতন্যবন্দন! ন। 
থাকায় মনে হয় গ্রন্থটি টৈতন্তদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে অর্থাৎ ১৪৩২ 
শকের পুর্বে কোনো সময়ে রচিত । কবি লোচনদাস নাটকটি পদ্য 
অনুবাদ করেন । 

নাটক ছাড়াও উনি কিছু পদ রচনা করেছিলেন 15 এর বিখাাত 
পদ “পঠিলহি রাগ নয়নঙঙ্গ ডেল ৪ ওডিষ্ঠায় লেখা অন্ততম প্রাচীন ব্রজবু্ি 
পদ | পদকল্সতরু গ্রন্থে 'রায়-রামানন্দ' শভণিতায় আটটি পদ উদ্ধৃত হপেছে ।* 
উক্ত গ্রন্থে রাম রায় ভণিতায় একটি পদ আছে 1৬ সম্পাদক মহাশয়ের 
অঅরতে ওই পদের রচয়িতা সম্ভবতঃ রামানন্দ রায় নহেন,__অন্বা কেহ হইবেন ।+ 
কিন্তু চৈতন্যচরিতাম্বতে রামানন্দ রায়কে 'রাম-রায়” রূপে একাধিকবার অভিহিত 
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রায়করামানন্দ ১২৫ 


কর] হয়েছে ।১ সৃতরাং 'রাম রায়” ভশিতাধুক্ত পদট রায় রামানন্দের রচনা 
হওয়া অসম্ভব নয় । 

বিশ্বভারতী। সংগ্রহে 'পদমের' নামক পদসংকলন গ্রন্থে রায়, রাজ, 
রাই ভণিতায় 99টি পদ আছে; অধিকাংশ পদ পূর্বে কোনো মৃদ্রিত 
সংকলন গ্রন্থে উদ্ধত হয় নাই | পদকর্ড রায়-রামানন্দ কিনা লিশ্চিত করে 
বলাযায় না; তবে ব্রজ্বুণ্িতে রচিত পদগুগ্রির সঙ্গে জগল্নাথবল্লভের রচন' 
শৈলীর সাদৃশ্য আছে । 

বিশ্বভারতী সংগ্রহে ( পুখি সংখা--১০৫৪ ) ও এশিয়াটিক সোসাইটিতে 
( পুথিসংখাণস ১৭৮) রায়রামানন্দ' ভণিতায় শ্রীচৈতশ্যমননিরূপণ বা 
শ্রীচৈতন্য প্রেমতত্ব-মন্্ম-শিরূপণ গ্রন্থের পুথি আছে । আঃ অষ্টাদশ শতাব্দে 
উড্ভিস্ত1 প্রান্তবাসী কোনো কবি 'রায়-রামানন্দ' ভণিতায় কৃষ্ণলীলা পদাবলী 
রচনা! করেছিলেন কৃষ্দাসপ কবিরাজের .গোবিন্দলীলাম্বতের অনুসরণে ।২ 
“শ্রীচৈতন্-প্রেমতত্ব-মর্ম-লিদপণ? গ্রন্থ এই রামানন্দ রায়ের রচনা! নয় কারণ 
শণিতায় উল্লেখ আছে কবি চৈতন্যদেবের কৃপাপ্রাপ্ত হয়ে কাব্য রচনা! করে- 
ছিলেন ।৩ তবে ইনি গুসিদ্ধ রায়-রামানন্দ নন কারণ 'শ্রীরামানন্দ-রায় কর্তৃচ 
প্রথম্ন মিশ্রীকে শিক্ষা প্রদান" গ্রন্থের উপজীব। | 


॥ অদ্বৈত আচার্য ॥ 

অদ্বৈত আচার শ্রীচৈতন্তদেবের বয়োজোর্ঠ ভক্ত 1 জন্ম আঃ ১৪৩৪; । 
মতান্তরে, ১৪৬০ শ্রীঃ। অঞৈতপ্রকাশের মতে, গৌরাঙ্গের জন্মকালে ইনি 
ধি-পঞ্চাশং বর্ষ বয়স্ক ছিলেন । শ্রীচৈতন্যদেৰকে অবলম্বন করে পদরচন1 ও 
কীর্তন গানের ইনি প্রথম প্রবর্তক । আচার্ধ-রচিত দুই ছত্ের একটি পদের 


১ চৈ. চ-অ ১৬/১৩৯, অ ১৯/%৪ 
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ও শ্রীক্রীচৈতন্ত প্রেমতদ্ব নিরূপণ | প্রীটচতন্ত কৃপায় ইহ? করিল নগ্ন | 
শ্রীক্চচৈতত্য প্রভু দিতানন্দ | মর্শানিকপন কহে সায় রামানঙ্গ ॥ ইতি 
প্রীপ্ীচৈতন্য.........নিরূপন | বিরচিতং তীনজরা কথা সংপুর্ঠমন্ত ॥ ইতি 
লকাবা! - ১৭০৩ & সন ১০৮৭ মস সাল & -পুষ্পিকাপত্র | নি, ভা- পু -২০৫৪ 


১২৬ সাহিতা : বিশ্লেষণ ও বিচার 
উল্লেখ করেছেন বৃন্দাবন দাস । পদট এইরূপ-_ 
.. শ্রীচৈতন্ত নারারণ করুণা সাগর | ছুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর ।$ 
এর আর কোনো সাহিতাসৃষ্টির নিদর্শন পাওয়া যায় নি । অত 
আচাধ এবং পত্বী। সীতাদেবী স্বয়ং সাহিত্য-সৃষ্টির উপকরণ হয়েছেন । এঁদের 
জীবনকাহিনী অবলম্বন করে পরবন্তিকালে যুগপৎ প্রামান্ত-অপ্রামান্ত অনেক 
গ্রন্থ রচিত হয়েছে । তারমধ্যে শ্যামদাস আচার্ষ-রচিত "অদ্বৈত মঙ্গল” এবং 
হঞিচরণ দাসের “অছৈত মঙ্গল প্রামান্য গ্রস্থরূপে স্বীকৃত | উঈশাননাগরের 
'অছৈত প্রকাশ? গ্রন্থের অকৃত্রিমতায় পণ্ডিতমণ্ডলী সন্দিহান । নরহরি দাসের 
'অদ্ৈতবিলাস' পরবধ্তিকালের রচনা । শ্রীহট্র-লাউড়াধিপতি দিবাসি*হ 
( নামান্তর কৃষ্ণদাস ) কৃত “বালালীলাসৃত্রং' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে অদ্বৈতপ্রভূর 
বাল্যলীল1 বপিত হয়েছে । ১৪০৯ শকান্বে বৈশাখ মাসে গ্রন্থ রচন! সমাপ্ত 
হয় । তবে এঁতিহাসিক বিচারে এ গ্রস্থও আধুনিক 1২ আঁচার্-পড়ী সীতা- 
দেবীর দুটি সংক্ষিপ্ত জীবনীকাব্য পাওয়া গেছে_বিষুদ্দাস আগচার্ষের 'সীতা- 
গুণকদন্বা' ও লোকনাথ দাসের সীতাচরিত্র । দুখানি গ্রন্থেরই প্রাচীনত্ব 
কৃত্রিম ।৩ 


॥ শ্যামদাস-আচার্য ॥ 
কথিত আছে, অদ্বৈত আচার্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য শ্যামদাস-আচার্ধ 
'অদ্ৈতমঙ্গল' নামে অদ্বৈত-প্রতুর জীবনী সম্পক্ষিত একখানি গ্রন্থ রচনা করে- 
ছিলেন; কিন্ত গ্রন্থের কোনে পুথি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই 1 পদকন্া- 
তরু গ্রন্থে ধৃত "শ্যামদাস'-ভণিতাযুক্ত অদ্বৈতবন্দনা-বিষয়ক পদ দৃ"ট ( পদ- 
₹খ্যা_-২৩৫০, ২৩৫২ ) এর রচনা হওয়া সম্ভব | | 
'শ্যামদাস+-ভণিতায় পদকল্পাতরুতে মোঁট ৬টি পদ উদ্ধত হয়েছে । গোঁরপদ- 
তরঙ্গিনী, পদকল্পলতিকা, সংকীর্তনাম্বত প্রভৃতি প্রচলিত পদসংকলন গ্রন্থ 
গুলিতে "শ্যামদাস' ভণিতার পদ আছে । ষোড়শ শতকে এবং পরবক্তিকাপে 


১ চৈ ভা। - পৃ- ৩-৯। অছ্ৈত আচার্ধের অধন্তন ত্রয়োদশ পুরুষ শ্রদ্ধেয় ডঃ নিত্যানন্দ 
বিনোদ গোস্ব।মী ( গৌপাইজী ) মহাশয়ের বিবৃতি অনুসারে, এটি মলে ছিল একটি 
সংস্কত প্লোক ; পরবতিকালে বজানুধণদ কক] হয় । শ্ীরামদয়্াল ঘোষ (€ ভাটপাড়া ) 
কর্তৃক সবল গ্লোকটি প্রকাশিত হয়েছে । | 
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হরিচরণদাস ৯৭ 


স্যামদাস'-নামে একাধিক কবি পদ রচন1 করেন 1৫ ক্লোন্‌ পদটি কার রচনা 
নির্ণয় করা দুঃসাধ্য | 
বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'শ্তামদাস'-ভপিতাযুক্ত ব্রজরুলিতে রচিত 
রাধাকৃঞ্ণ লীলাবিষর়ক দু'টি অপ্রকাশিত পদ পাওয়া যায় । একটি পদ 
সম্পূর্ণ উদ্ধত হলো; অন্য পদটির প্রথম ছত্র “অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে" প্রদত্ত 
হলো-_ 
রাগ বিভাস॥ তু গতি মন্থর নয়নে নিহারই দোলনি গীম তরঙ্গ । 
বচন অমিঞা বিন্দ্ব অধরে মিলাওই স্বনইতে কূলকে কলঙ্ক ! 
সজনি তনু নহে পিরিতি পসার । 
জে] কি চহে (?) বিচারক মন শুখ সম্ভতি দরসনে পরস বিচার ॥ ঞ্রু ॥ 
দেখিয়া! শ্বামের রূপ কখিতে সপন হেন শুনইতে সিনাক সাতার । 
ন। কহিয়। হারে জবে (1) মরি হেন বাসি তবে শ্যামদাস মরম বিচার ॥ 
| -__পৃ-৩৭ক, ১৭৩৩ 
পদটির শেষ দছত্রে বালালার মিশ্রণ প্পিকর প্রমাদজাত হওয়া 
অসম্ভব নয় । সম্ভবতঃ অনুরূপ কারণে পদটির মাঝের কিছু অংশ বাদ গেছে 
বলে মনে হয় । তবে সামগ্রিক বিচারে পদটির মূল কাঠামোয় প্রাচীনত্ব বজায় 
আছে । পদটি কোন শ্যামদাসের লেখনীজাত সঠিক নির্ণাত না হলেও 
অর্ধাচীন কালের রচনা নয় বলেই মনে হয় । 


॥ হঞ্সিচরণদাস । 

অদ্বৈত-প্রভুর অন্যতম শিষ্য হরিচরণদ্াস অগ্ৈতপ্রতবর জীবনী-সম্পর্চিত 
কাব। 'অদ্বৈতমঙ্গল' রচনা! করেন ।১ কাব্যখানি “পাচ অবস্থ1' ও তেইশ সংখ্যায় 
সম্পূর্ণ । পাচ অবস্থায় যথাক্রমে বালা, পৌগণ্ড, কৈশোর, যে'বন ও বার্ধক্য 
লীলা বধিত হয়েছে । 

হরিচরণ দাসের কাব্যে বধিত শেষলীলায় একটি অভিনব কাহিনী 
আছে । তিন প্রস্থ মিলে শান্তিপুরে একবার দান-লীলার অভিনয় করেন । 
কষ্চের ভূমিকায় অদ্বৈত প্রত্তু, বড়াই এর ভূমিকায় নিত্যানন্দ প্রত এবং শ্রীরাধার 
ভূমিকার ছিলেন স্য়ং শ্রীচৈতম্যদেব ।১ এই কাহিনীর উল্লেখ আর কোনো 
গ্রন্থে পাওয়া যায় না এবং এই গ্রস্থের বর্ণনা শ্রীমুরারি, কবিকর্ণপুর ও 
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১২৮ সাহিত্য : বিশ্লেষণ ও বিচার 


রুদ্দাবন দাসের বিরুদ্ধ বলে গ্রন্থের প্রামাণিকতায় অনেক পণ্ডিত সম্দিহীনৎ | 
কিন্তু এ সন্দেহ অমুলক ; কারণ 'তিন্নরূচিহি লোকা£ এৰং পূর্ব-সংস্কার 
(0017৬611111) ) বর্জন করার অধিকার সকল কবিরই সমান । একই কারণে 
জয়ানন্দের চৈতগ্ামঙগল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে আজও অবহেলিত । 

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় পুথি-সংগ্রহে “হরিচরণ দাস' ৬পিতায় একটি 
রাগাঞ্সিক পদ পেয়েছি । পদট উদ্ধৃত হলে।__ 


রমসিক নাগরিক রসের মরা । রসিক ভ্রমরী প্রেম পেআর] ॥ 
অবলা মুরতি রসের বান । রসে ডুবু ডুবু করয়ে প্রাণ । 
রসধতি সদ হদয়ে জাগে | দরস বাড়াঞা পরস মাগে ॥ 
দরসে পরসে রস প্রকাস । আসা করে হরিচরণ দাস ॥ 
_-&খ ; ক ২৮৮ 
পদকল্পতরু গ্রন্থে পদটি “চণ্ডদ।স'__ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে 1১ পদটি 
আমাদের আলোচ্য কবি হরিচরণ দাসের লেখনীজাত না হওয়ার সম্ভাবনাই 
অধিক কারণ চণ্তীদাসের রচনা:শলীর সঙ্গে পদটির শৈলীর সাদৃশ্য দর্লক্ষা নয়। 
॥ অনস্তদাস ॥ 
কবি অনস্তদ।স অদ্বৈত আচার্ষের অন্যতম শিষ্য | ইনি কাটোয়ার 
মহোংসবে উপস্থিত ছিলেন | ইনি “অনন্ত, “অনম্তদাস'-ভণিতায় বাঙ্গালা ও 
ক্রজবুলিতে পদ রচনা করেন 18 'দুখিয়া অনন্তদাস' সম্ভবতঃ এর ভণিত1 । 
বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে অনন্ত ও অণস্তদাস ভণিতায় ৫টি অপ্রকাশিত পদ 
উদ্ধার কর! হলো । একটি পদ নিয়ে উদ্ধত হলে; অন্যান্ত পদের প্রথম ছত্র 
'অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে" অংশে সনিধিষ্ট হলো । 
কুলক্লষ্কিণী হইলু প্রাণের নাথ তোমার পিরিতি লাগি ! 
পিরিতি করিয়া ছাডিয়] যাইবে হইবে বধের ভাগি ॥ 
ঘরে গুরুজন বোলে কুঁবচন তাহ] নাকি তোমারে কই । 
মনের দুখ যত 7, **তোমার কারণে এত সই ॥ 
মুঞ্জি অতাগিনি কুলের রমণি শিরজিল কোন বিধি | 


১ প্‌. ক, - পদলংখা। - ২৩৯৩ 1। আভপিতাঁ- চত্তীদাস কহে রসবিলাস । 
২ চৈ. চ--১/১২ $ ৩ ভক্তিরত্াকর -৯ম তরঙ্গ । ৪ [* ৪. &- ৪ - 73-23 


হরিচর়ণদাস ৮২৯ 


এ দুটি নয়ান ভরি দেখিতে ন! পাই (ভাষা হেন গুণনিবি । 
এক দিখেগন করি তুয়া পায় তুমি মোরে নিষ্টুর নয়া । 
দাস অনস্ত কয় দিনে একবার দেখি হেন ঠাঞ্জি রয় ॥ 
--৬৫ক ; বি ভা ুঁ-১৭৩৩ 


॥ অনন্ত আচার্য ॥ 


শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বতে অদ্বৈত শাখায় একজন অনস্ত-আচার্ষের উল্লেখ 
পাওয়া যায় ।১ এই গ্রন্থে আর একজন অনন্ত-আচার্ষের উল্লেখ আছে । 
তিনি গদাধর-পণ্ডিত শাখার অন্তর্তক্ত ছিলেন 1২ এই দুই অনন্ত 
আচার্ষ অভিন্ন ব্যক্তি এবং পদকল্পতকু গ্রন্থে ধৃত ২২৮৫ সংখাক পদটি এর 
রচিত ।৩ পদটির ঞ্রুবপদ অংশের পাঠে গোলমাল আছে । গৌরপদতরজিণীর 
পাঠ-_শচীর নন্দন জগজীবন সার | জীবনে মরণে গোরা ঠাকুর আমার ॥ ঞ্রু ॥$ 
পদকজ্পতরুর পাঠ 'জয় শচীনন্দন জগজবন সার 1 অথব। 'শচার নন্দন জগ 
জীবন সার | জীবনে মরণে গোরা ঠাকুর আমার ॥' 
পদরসসারের পাঠ_-'জয় শচীনন্দন গোর ইত্যাদি । 


এর রচিত অনাণানা পদগুলি পূর্বোক্ত “অনন্ত' বা অনভ্দাস ভশিতায় 
মিশে গেছে । 


॥ প্ায়-আনস্ত ॥ 


পদকল্পতরু গ্রন্থে ( পদসংখ্যা--২৩৩৭ ) 'রায়-অনন্ত' ভপিতায় একটি. 
ক্ষণদাগীতচিক্তামণিতে ছৃ'টি ( ১১/২, ২৮/২ ) এবং গোৌরপদতরঙিপী গ্রন্থে 
তিনটি ( পৃ-২৮, ১৭৪, ২৮৪) পদ উদ্ধৃত হয়েছে ।£ 


১ চক্রপাণি আচাধা আর অনক্ঞ আচার্া ॥ চৈ. চ -আ - ১২/৫৮ 

২ পণ্ডিত গোপাঞ্ির শিষ্য অনস্ত আচার্ধ্য ॥ "চৈ, চ- আঁ ৮/৫৯ 

৩ প. ক. ত-৫ভু-পৃ-২০ ॥ গোঁ, প. ত - তু-পৃ- ৭৩ 

৪ গোঁ, প, ত” পৃ-১৩ 

৫ ক্ষণদায় মুকিত ১১/২ সংখ্যক পদের ভপিতা-“মাতিল জগত ভ্ভরি দিতাই চৈতদ্য ধরি 
রায় অপস্ত মাগে বিশ্বু।” পদটি পদকল্লতরুতে (পদসংখযা-২৫২৮ ) *অনস্ত*্-ভর্শিতার 


মুজিত হয়েছে। 


১৩০, সাহিত্য : বিতল্সষণ ও বিচার 


ইনি রসিকানন্দের শিষ্য নীলাচলম্বাসী ভক্ত-কবি । '“রসিকমঙ্গল' গ্রন্থে 
এর প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে 1১ এ*র প্রায় সব পদই. শ্রীচৈতনা ও নিতানন্দ- 
বন্দনা-বিষয়ক এবং ভক্তপ্রাণের আন্তরিতার় পরিপূর্ণ । 


॥ বাস্থদেৰ সার্যছেো যম ॥ 
বানুদেব-সার্বভৌম ষোড়শ-শতকের বঙ্গীয় সংস্কৃতির দ্বিমুখী ধারার 

সঙ্গমস্থল | বাঙ্গালা ও সংস্কত এই উভয় সাহিত্যের ধার! তার মধ্যে সংযুক্ত 
হয়েছিল | এর পিত। বিশারদ-ভট্রাচার্য নবদ্ব।পের প্রখ্যাত পণ্ডিত । তার 
পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সুদূর মিথিলায় ছড়িয়ে পড়েছিল ।২ তীর প্রকৃত নাম-_ 
নরহরি বিশারদ |৩ 

বাসুদেব-সার্বভৌম এবং তার জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাবাচম্পতি উভয়েই ছিলেন 
পিতার উপযুক্ত পুত্র । এঁদের পাণ্ডিতোর খ্যাতি সৃদৃরবিস্তারী ছিল। সনাতন 
গোস্বামী এদের নিকট শিক্ষালাড করেন |£ 


বাঙ্গালাদেশে নবা-হ্যায়ের ইতিহাসে 'বাসুদেব-সার্বভৌম' বা 'সার্বভৌম- 
-ভট্টাচার্ষ' একটি গৌরবোজ্জ্বল নাম | শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র শট্রাচার্য তার “বাঙ্গালীর 
সারস্বত অবদান” গ্রন্থে সাবভোৌম-বিরচিত ন্যায় গ্রন্থের পূর্ণ বিবরণ প্রদান 
করেছেন । “চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের দুটি শ্লোক এর রচনা বলে কথিত । 
শ্লোক দ্'টি উদ্ধৃত হ'লে 

981 বৈরাগ্য বিদ্যা শিজ ভঞ্তিযোগ, শিক্ষার্থমেক: পুরুষ, পুরাণ । 
শ্রীকৃষ্চৈতন্যা শরীরধারী, কৃপান্থৃধিষস্তমহং প্রপদ্যে ॥ 

5৫1 কালাপ্রষ্টকং তক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুস্কতুং কৃষ্চৈতন্ত নাম] । 
আরিভূত স্তস্য পাদায়বিন্দে, গাচং গাঢং লীয়তাং চিত্তভূঙ্ ॥ 
ইতি বাচঠিতা ভিত্তৌ বিলিখ্ায দেবহত্তে দদাতি । ( ভগবান 

আলোকা বিদরিয়তি ) ষষ্ঠো ইস্ক পৃ -৭৯ 


টি ক্ষণদাগীতচিন্তামণি * ভূ. প- ১৯ 1 ২ চৈ.প পু - ২৩৬ 
সু বাসা আপ প-দ। 
& চৈ প-পু-২৩৯ 


বাসুঙ্গেষ সার্বভৌম ৯৩১ 


এ ছাড়া, বিশ্বভারতী পৃথিসংগ্রহে 'সার্ভৌম ভট্টাচার্য -ভঙ্দিতাঘুক্ত কয়েকটি 
স্তব পাওয়া যায় । রচনার অংশ-বিশেষ উদ্ধত হলো | 
পুথি সংখ্যা-১১৬ ॥ ৮নজ্ীত্রীরাধাকৃফ। ॥ 
॥ শ্রীরাধিকাষ্্রক | 
'্মরণইন্দ্ব নিন্দি মুখমণ্ডল কুত্তলে বিচিত্র বেণী পদ্মপুষ্প সোভনি ॥ 
লিল পট সোভে-...- **, বন্দিঞ। শ্রীপদযূগ বৃখভানুনন্দিনি ॥ 


খঞ্জন গঞ্জনশিঞ্া। জাখি রঙ্গিম মুহনি । 
অঞ্জন রঞ্জিত তায় কামরস সমুনি || 
তিল পুষ্প গিনি নাস নিম্বফল দোলনি । 
বন্দিঞঃ শ্রীপদমূগ বৃখভানুনন্দিনি 1| ইত্যাদি । 
॥ শীগোরাজমষ্্ক ॥ 
উদ্ভ্বল বরণ গউর বপ্ন(ণ] দেহ । নিরবধি বিলসতি ঙারবি দেই ॥। 
ত্রিভুবন পাবন কৃপা আনে সবে তং প্রনমামিচ শ্রীসচিতনয় ॥। 
অক্নানম্বর ধর চারু কপোল | ইন্দ্র বিশিন্দিত নখচয় রুচির । 
জপীঞ1 শিজগুণ নাম বিশদং | 
এইরূপ আটটি চতুষ্পদী ক্লোকে রচনাটি সম্পূর্ণ । ভশিতাংশ-_-ইতি 
শ্রীসার্বভোম বিরচিতং শ্রীচৈতন্য গোস্বামীর অফ্টক সংপুন্ন || 
পদগুলি সংস্কৃত পদ্ঝটিক। ছন্দে রচিত এবং শব্দ-সঙ্গীত সৃষ্টিতে জয়দেব শৈলীর 
সাদৃশ্য লক্ষণীয় । 
পুথি সংখ্যা--১৬৯৩ ॥ মহ প্রতুর অষ্টোত্তর শতনাম | 
শ্রীশ্রীকফচৈতন্তচজ্্রায় নমঃ । নমঃ কৃষ্ণ প্রিবক্ষামি দেবদেবং জগদগুরণং ॥। 
নামাস্টোত্তর শতং পুন্যং মহপাতক নাসসং 1 
২২ ৮-০০০১০৭ লক্ষ্মীকান্ত সুটাপুত্র প্রেমদা ভক্তবৎসল || দ্িঅবর ভৈরব2 ॥। 
প্রাণ নায়ক ছিজ!নি পৃজক সাত্ত শ্রীনিবাস প্রির্নেস্বর || তণ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গ 
সিংহগ্রীব মহাতূজ ।। পিতৰাসা বন্ত্র পট || :১ ০০, ইত্যাদি । 
ভিতা, -ইতি সার্ববভোম ভট্রাচান্ধর বিরাধাত]ং শ্রীচেতন্য নামাফ্টোতর শতং 
সম্পন্ন | ১ 1 
পৃথি সংখ্যা--৩৮৮৩ ॥। ভ্রীকৃফচৈতন্ড দানাষ্রত্তরশভং ॥। 


বন্দনাংশ, 
বন্দো অদ্বৈত চান্দ মনের সানন্দে । বন্দো নিতাই চৈতগ্যের চরণারবিন্দে ॥ 


১৩২ সাহিত্য. : 'বিজেধপ ৪ ..বিচার 


. বদ্দো অগ্রবোন নাম জাহার আগরা | জারে ব্রবাসি বঙ্গেন রাজার 
দুরায়া ॥| প্রপমছো। খিদ্রবোন আর সেজাষট। বশ্দো দে কোকিলা বম তাহার 
নিকট | লোহ বোন ভাণ্ডির বোন বন্দো-মাঠ গ্রাম । জাহাতে 'সদণই কৃষ্ণের 
ধেনুর বিশ্রাম || ইত্যাদি | | 


ভপিতাংশ, -_শ্রীসার্ববভোম ভট্টাচার্য বিরচিতং শ্রীকৃফ্চৈতন্য নামাহ্টত্তরশতং 
সম্পূর্ণ ।। ভ্রীনিতযানন্দ-চজ্্রায় নম || প্রণম্য শ্রীজগন্্ধু নিত্যানন্দ মহাপ্রভু 1। 


এই জাতীয় রচন। শ্রীরাধানাথ কাঁপাসী সম্পাদিত “বৃহৎ ভক্তিতত্বসারে' 
মুদ্রিত হয়েছে । এই রকম অপরিণত রচনা বাসুদেব সার্ববভৌমের কি-না 
সে বিষয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ বিদ্যমান । তবে এগুলি সার্ভৌমের প্রথম 
দিকের রচনা হওয়! অসম্ভব নয় ।১ 


প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, চৌক্রিশা-স্তবের মতো আট, একশত আট ইতাণদি 
সংখা দিয়ে স্তব রচনা করা সেকালে বৈষ্ণব সাঠিতো অন্যতম রীতিতে 
পরিপত হয়েছিল । এই প্রসঙ্গে শ্রীরপ-গোস্বামীর রাধিকাষ্টকৎ, কবিরাজ- 
গোস্বামীর বৈষ্ুবাষকঙ, দ্রিজহরিদাসের শ্রীকৃষ্ণের অফ্টোত্তর শতনাম্ ইতাদি 
রচনা! প্রণিধানযোগা । 


বাসুদেব সার্বভৌম-শ্রীচৈতন্কদেবের জন্মের সময়ে বা অব্যবহিত পরবত্তি 
কালে পুরীধামে গমন করেন । উৎকলাধিপতি পুরুষোভমদেব ( ১৪৬৫ ভ্রী।ঃ) 
ও প্রতাপরুদ্রদেবের ( ১৪১৬-১৫৩৯ শ্রীঃ ) সভ1 সুদ্দীর্ঘকাল অলংক্কৃত করার পর 
মহাপ্রভুর তিরোভাবের পূর্বে ১৫৩২ শ্রীঃ সার্বভৌম পুরী তাণগ করে বারাণসী 
গমন করেন | জ্রীঃ ১৬শ শতাবীর চতুর্থ দশকেও শতাধিক বর্ষ রয়সে ইনি 
জীবিত ছিলেন ।« 


১ শ্রদ্ধেয় ডা; নিত্যানক্ষ বিনোদ গোস্বামী মহাশয্নের বিকাতি অনুসারে | 
হ. বি. ভ1. পু “ ২৯৯৯ | ৃ 

৩ ৯৬৫ (পুথি পরিচয়-২ পৃ - ৪৩১) 

৪ এ ৭৪ (পুথি পরিচয় -১. পৃ - ২৩৯, ১১২১) 

্ঁ 


ধা. পা. অ-প্-৪২ 


নিত্যা নন্দ-প্রত্ত ১৬৩ 


ষ্ নিভ্যানন -প্রসু ্ 


খবৌরভক্তগণের নিকট অদ্যাপি নিতগানন্দপপ্রস্বুর নাম অীচৈতন্যদেখের 
সঙ্গে এক পঙ্জ্তিতে উচ্চারিত হয় । ইনি চৈতন্তের বয়োজ্োষ্ঠ ছিগেন । এর 
পিভার নাম হাড়াই-পণ্ডিত বা হাড়ে! ওঝা । মাতার নাম পদ্মাবতী 1১ এখর 
জন্মস্থান সম্পর্কে চৈতগ্ভভাগবতে বগা হয়েছে--'রাড় মধ্য একচাক1 নামে আছে 
গ্রাম । যহি জন্মিলেন শিতানন্দ ভগবান ।২ 


রাড়দেশে একচাকা নামে গ্রাম আছে ছুটি । একটি বর্তমান বীরভ্ৃম 
জেলার সীাইখিয়া রেলত্টেপনের অদুরবর্তী মৌড়েশ্বর খালার একচাক] ; অধুনা 
॥ বীকারায় ) বীরচন্দ্রপুর । অগ্টি বর্ধমান জেলার কালন। মহকুমার অন্তর্গত 
একচাকা ।* উভয় গ্রামই শিত]ানন্দ-গ্রভপ্ন পবিআ স্থতি-বিজড়িত | উঞ্ড 
অঞ্চলদ্বয় একদ। রাঠের অন্বর্ঠক্ত ছিল । ফলে গিত্যানন্দ প্রত্ুর প্রকৃত জন্মস্থান 
লিরূপশ সম্পর্কে একটি নূতন সমস্যার উত্তৰ হয় । 
কিন্ত, যোড়শ-সপ্তদশ শতকে রচিত যছনন্দন দাসের “সংগ্রহতোধণ।' গ্রন্থে 
শিতা।নন্দ-প্রত্ূুর যে পরিচয় বধিত হয়েছে তারমধ্যে এই সমস্যা সমাধানের 
সূ পাওয়া যায় । সংগ্রহতোষর্ণার বর্ণনা-_ 
রাঁঢদেশ মধ্যে হয় পরগণে মৌড়েম্বর । একচাকা খলোকপুর গ্রাম সর্ববপর ॥। 
থিজের নন্দন হই ছয় সহোদর | পাতা হয় হাড় ওঝা পণ্ডিত সুসর ॥। 
পদ্মাবতি মাতা মোর পতিব্রত1 সতি। সপ্ত গর্ভে জন্ম মোর কহিল প্রতিতি | 
সুন্দরামল্ল বন্দীঘাটি পদবি নির্ণয় । পূর্বাপর পরিচয় শুন মহাশয় || - পৃ ১০২-৩ 

সুতরাং “পরগণে মৌড়েশ্বর' বা বর্তমানে মন্তুরেম্বর থানার অন্তর্গত 
একচাক1 গ্রামের দাবীই সৃপ্রতিষ্টিত । বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা, মৌ়েম্বর নামে 
দেব আছে কথোদৃরে । যারে পুজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে 1 এই মতের 
সমর্থক ! যদৃনন্দনের বর্ণনা! অনুসারে, এর ছয় সহোদর । এবং তিনি সপ্তম 


১ চৈতন্যভাগবত " মধ্য - পৃ" ১১৬ 

২ চৈতস্ভাগবত - মধ্য - পৃ- ১৯৬ 

৩ (060885 [৪০০৫০ 9৩70৬501951 
৪ বিশ্বভারতী পুথি - ৫৬৯৪ 

« চৈতন্কভাগবত - মধ্য - পৃ- ১১৬ 


১৩৪ সাহিত্য . বিশ্লেষণ ও বিচার 


গর্ভের সন্তান । কিন্ত বৃন্দাবন দাসের মতে, সকগ পুত্রের জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ 
রায় | 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, এতিহ্বাসিক স্যার আর. জি. ভাগুারকর 
নিতাণনন্দকে চৈতন্তের সহোদর বলে সিদ্ধান্ত করেছেন । তার মন্তব্য এই রকম-_ 


১ 
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নিতণানন্দ সম্পর্কে ভাগারকর মহাশয় পরিবেশিত এই সব তথ্যের উৎস 
কি তা জান৷ যায় না । আমাদের মনে হয় নিম্নোক্ত তথ্যের উপর নির্ভর 
করেই তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন । 


(১) ধর ধর ধর ধররে নিতাই আমার গৌরাঙ্গ ধর । 

আছাড় সময়ে অনুজ বলিয়া বারেক করুণা কর ॥২ 

বাংল! দেশে প্রচলিত এই রকম অনেক পদে নিতানন্দকে চৈতস্কদেবের 
অগ্রজরূপে বর্ণনা করা হয়েছে । 


(২) শচীদেবী একবার চৈতন্যদেবের পাশে নিত্যানন্দ-প্রভকে দেখে “ছইজন 
মোর পুত্র” রূপে কল্পনা করেছিলেন ।৩ 


কিন্ত ১নং তথ্যটি নিছক কবিকল্পনা , ২নং তথ্যটি মাতৃহাদয়ের 
অতিশয্নোক্তি ছাড়া আর কিছুই নয় । প্রকৃতপক্ষে, নিত্যানন্দ-প্রতু শ্রাচৈতন্যের 
'আত্মার আত্মীয় বা "আত্মিক অনুর্জ । গৌডতুমে শ্রীঠৈতগ্ঠ প্রঝতিত বৈষ্ণধধম 
প্রচারে 'নতানন্দের দান অতুলনীয় । 


১. 8187)85152, 58$৬1907 20. হাটতে তিত1181995 3556 ০ 8০85 
২ পদকল্পতকষ পদসংখ্যা - ২২৩৫ 
এ চৈতস্তভাগবড় - পৃ- ১২৬ 


শরীচিতধা দেব 
ৃ্‌ 
| ৩৫ 
] তে, ॥ 

ফ 

চি ॥ 


৪. জরীচৈতম্যদের ॥ 

মধায়ুণের বাংলা সাহিত্যে ও বাঙ্গাঙ্গী সংস্কৃতির টি জ্ীচৈতন্কদের 
উজ্জ্বলতম জ্যোতি | বিশ্বভারতী সংগ্রহে “হরিনাম কবজ" নামক পুথিতে১ 
চৈতশ্ের জীবংকালের পরিসংখ্যান বণ্িত হয়েছে এইভাবে-_ 


॥ জীপছাপ্রভু ॥ 

আবির্ভাব তিরোভাব 
শক ১৪০৭ ১৪৫৫ 
প্রকটপীলা ৪৮ রিতং ॥ 

গৃহে-২৪ 


বৈরাগ্য ২৪ বিতং 

নীলাচলে ১৮ 

শ্রীরন্দাবন আদী তীর্থভ্রমণং |1৬ 

শ্রীচৈতন্যদেব-রচিত নিবন্ধাদির তালিক। নিয়ে দেওয়া হ'লো-_ 
(১) শিক্ষা্টক-_-সংস্কতে রচিত আটটি উপদেশমূলক শ্লোক । 


(২) প্রেমাম্তরসায়নম্- শ্রীচৈতন্বের মুখনিঃসূত বলে কথিত এই গ্রন্থটি বিঠ-ঠল 
টীকাসহ মুদ্রিত হয়েছে । 
(৩) শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল পরিহার স্তোত্রং 
(9) শ্রীরাধিকাঁষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রং 
(৫) শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকং 
এ ছাড়, শ্রীচৈতন্যের নামে প্রচলিত, বিভিন্ন অনধিক সাতটি রচনার উল্লেখ 
আছে শ্রীহরিদাস দাস প্রণীত 'শ্রীশ্ীগোৌড়ীয় বৈষঞব সাহিত্য'ও গ্রন্থে । 
বৃুন্দাবনদাসের “চৈতন্কাভাগবত", জয়ানন্দের 'চৈতম্যমঙ্গল', লোচনদাসের 
“চৈতন্যমঙ্গল'। কৃষ্জদাস-কবিরাজের 'ঠৈতশ্চরিতা স্বৃত”, ড়ামপিদাসের 
'গোৌরাঙ্গবিজয়" গ্রচ্ছে শ্রীচৈতশ্যের জীবন-কাহিনী বণিত হয়েছে সবিস্তারে ) 


১ বিশ্বভারতী পুথি - ২৭৩২ 
২ বিতং 2 বিতারিখষ্মতাবিখযুক্ত। 
৩ গোঁ" বৈ. সা - */৩৬ 


১৩৬ সাহিত্য : বিষ্লেধশ ও বিচার 


কিন্ত অন্তর্ধান সম্পর্কে সর্ববাদীসম্মত সংবাদ পাওয়া যার না । এ সঈম্পর্ষে 
শ্লোচনপাস চৈতন্কামঞ্জলে বলেছেন, “তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে । জগন্নাথে 
লীন প্রদ্ভু হইল আপনে 11৯ 
জয়ানন্দের মতে, আষাঢ় বঞ্চিত রস বিজয়া নাচিতে । ইটাল বাজিল 
বাম পাঞ আচন্তিতে ॥-::। চরণে বেদনা বড় যঠীর দিবসে । সেই লক্ষো 
টোটায় শয়ন অবশেষে ২ 
নবাবিষ্কত দ্বিজমোহনদীসের 'ভক্তমালা'* গ্রন্থের বর্ণনা বর্তমান প্রসঙ্গে 
প্রণিধানযোগা । ইনি লোচনদাসের অলৌকিক কাহিনী এবং জয়ানন্দের 
বাস্তব বর্ণনার মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন । খিজমোহনদাসের বর্ণনা অনুসারে, 
বিচারী। গেলা প্রভু টোটা গোপীনাথে । তথাতে জাই প্রবেশিল। মন্দিরেতে ॥ 
যে কালে প্রভু মন্দির প্রবেশ হইল । পগ্ডাগণ দেখে প্রভূ মন্দিরেতে গেল] |। 
মন্দির বািরে পণ্ডাগণ বিচারয় । এতক্ষণ মন্দিরেতে প্রত্বকি করয় | 
এক পণ্ড1 ভিতরেতে গেলা দেখিবারে । পণ্ড কহে প্রভূ নাই মন্দির ভিতরে ॥। 


সবে দেখে গোপীনাথ উজ্্বল বরণ। কি আশ্চর্যা হল পুশ কহে পণ্ডাগণ 1 
কেহ কহে এক অঙ্গে দেখি দুই জন। পণ্ডাগণ সেই মতে করে বিচারণ || 


প্রত্বর ভক্তগণ অনুমানে জানিলা। কহে মহাপ্রভু পিল সমাপ্ত করিলা ।। 
পৃ-১৬৫ক ; ৫৬১৯ 
বাস ঘোষ একটি পদে বলেছেন, 
কি করিব কোথা যাব বচন না সরে । হারাইনু গোরাটাদ গোপীনাথের থরে ॥£ 
'গোপীনাথের ঘপ্প'অর্থে বাসুদেব অবশ্যই টোটার গোপীনাথের 
মন্দির বোঝাতে চেয়েছেন । 


৯ চৈতন্যমঙ্গল -পু- ১৮৮ 

২ জয়ানলের চৈতঘুুমজঙ্গ - পৃ - ১৫০ 

বিশ্বাভীবত) পুথি - ৩1১১, ৩৭২৭? ৫৬১১) ৫৬১৯ 
৪ বায়ু খোষের পদাবল সত পৃ - ২৪ 


ও 


সরুপ-দামোদর রর ১৩৭ 


সুতরাং খাসুদ্োষ, জয়ানন্দ এবং দোহলদাসের বর্গনা থেকে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায়, টোটার মঙ্গিরেই মহাপ্রত্বর মহাপ্রয়া্ ঘটে । আষাঢ় 
মাসে রথযাত্রায় রথাগ্রে উদ্দাম ন্বতে'র ফলে চৈতন্কদেবের বাম পায়ে ইঞ্টক 
খণ্ডে আঘাত লাগে । তারপর তিনি পার্িখদগণের সঙ্গে জলক্রীড়া করেন, 
ফলে ক্ষত বিষাক্ত হয় । আষাঢ় মাসে শুরা ,ঘিতীয়াতে সাধারণতঃ রখযাজ। 
হয় । তার পাচ-ছয় দিন পরে অর্থাং যষ্ঠী-সপ্তমীর দিন লীলাবসান ঘটে । 
লীলা! সংবরণের সময় সম্পর্কে জয়ানন্দ বলেছেন--'দশ দণ্ড রাত্রে | লোচনদাস 
বলেছেন, "তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিন । এ বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
তথা-সাপেক্ষ । 


॥ স্বরূপ-দাতোদয় ] (জীবংকাল আঃ ১৪৬৫-১৫৪০ শ্রী) 


শ্রীচেতন্তের জীবনী অবলম্বন ক'রে প্রথম যুগে যশরা কড়চা রচনা! 
করেন শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর তাদের অগ্যতম 1১ এর পুর্বনাম পুরুষোত্বম 
আচার্ধ । মুরারি গুপ্তের কড়চা”, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল এভৃতি গ্রন্থ থেকে 
জানা যায়, স্বরূপ-দামোদর ছিলেন শ্রীচৈতম্বের অতান্ত শ্রিষ্নপাত্র । ইনি 
নীলীচলে পৌছিলে মহাপ্রড় ভাবাবেশে বলেছিলেন, তুমি যে আসিবে তাহা 
স্বপ্নেতে দেখি । ভাল হৈল অন্ধ “যন দুই নেত্র পাইল ॥৭ বৃন্দাবনদাসের 
বর্ণনা, সন্নাসী পারদ যত ঈশ্ববের হয় | দামোদর স্বরূপ সমান কেহো নয় ।৩ 


স্বরূপ-দামোদরের মুল কড়চা সংস্কতে রচিত এবং একটি দুম্প্রাপা 
গ্রন্থ ।৪ মূল গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ অফ্টাদশ ফ্লোকে সম্পূর্ণ ।« তন্মধো ছুটি ্লোক 
চৈতশ্ুচরিতানবতে উদ্ধাত আছে । 


১ বা. সা. ই- পৃ- ৩১? 
২ চৈতন্যচরিতাস্বত - মধা - ১০/১২২ 
৩ চৈতশ্ুভাঙ্গবত - অস্ত " ১০ 
৪ গো, বৈ. সা - ৯1৭৫ 
» যুল ফ্লোক অক্টাদশ কড়চা দেখিয়া। 
তার অর্থ করিলাদ পয়ার করিয়া ॥ “বিশ্বভারতী পুথি - ১৯৪৯ 


১৩৮ সাহিতা : বিঙ্গেষশ ও বিচার 


গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয় 'আঁশ্রয়কজ্সতরু, নামে ।১ বিশ্বভারতী 
সণগ্রহে 'আগ্ররকল্পতরূ'র আর একখানি পুথি আছে ।৭ পুথিখানির অংশ- 
বিশেষ উদ্ধত হ'লো- 
আবস্ত শ্রীচৈতন্তচরিতাশ্বতের মতো 

জয় জয় শ্রীচেতন্ত জয় নিতানন্দ । জয়াছৈত চন্দ্র জয় গোৌবভক্ত বৃন্দ ॥ 
৬গিতা, স্বরূপ দামুদর করেন এই তত্বসার । প্রত আজঙ্ঞায় মুল ক্লোকের 

করিল পয়ার ॥ 


দামূদর স্বরূপ কহেন এই তত্বসাথ | বামানন্দ মুখে ধর্ম করিলা প্রচাব ॥ 
মূল ক্লোক অফ্টাদশ কডচা দেখিয়1!। আর অর্থ করিলাম পয়ার করিষা ॥ 
গোপনে রাখিবে গ্রস্থ শুন শক্তগণ। সহজ বপের ধর্ম সর্বদা গোপন ॥ 
শ্রীচৈতম্থ নিতানন্দ পদ আশ | স্বজপ দামুদব কডচা কবিল প্রকাশ ॥ 


শ্রীর।মানন্দ বায় মিলনে ৩স্ত পূর্ণ বস কথনে রস পঞ্চানুসাবে 
রসরাজ মহাঙণব দর্শন সংক্ষেপে কঙচা পঞ্চবূপ ইতি | ৬ ॥ ৩৮ | 


স্ববপ-দ।মৌদর সম্পর্কে কৃষ্দাস-কবিবাজ বলেছেন, তিনি “সঙ্গীতে 

গন্ধার্বব সম শাস্ত্রে বৃহস্পতি | কিন্তু কডটা রচবিতা বপে কতখানি সার্থক 
সে সম্পর্কে কোনো আলোকপাত করেন নি । কডচার মধো হিনি চৈতন্য 
দেবের জীবনের ঘটনাবপল) এব" অন্বান্তা তথ) পখিবেশনে কতখানি সার্থকতা 
অর্জন করেছেন সে এক স্বতন্ত্র গবেষণাব বিষয় | কিপ্ত শ্রীচেতন্ের অক্জজ্গীবনের 
পবিচন় প্রদানে 'স্ববপ সৃঞএকর্তা | ৩ তিনিই প্রথম উচ্চারণ কবেছিলেন-__ 

রাধাকৃঞ্চপণযবিকৃতিহর্লাদিন। শক্ঞিরস্ম। 

দেকাআ্সানবলি ভুবি পুরা 'দহঙেদ গতে' তো । 


১ ধিশ্বশারতী পুথি - ১৭" 
ঘট খণ্ডে সম্পূণ | শ্গাশ্রমণল্লতক বা গোস্বামী প্রথব স্বরূপ - দীমোদবেত্র কড়চা | 
ট্রীকালীপ্রল্ম বিপ্বার ৪ বর্তৃক অন্বাদিত, শ্রীরাধাণন্জত (গাস্থামী কর্তৃক স'শোধিত এব* 
বাঁস্তিকচত্্র ধব এাদারের 'সুল৬ কলিকাতা লাইব্রেলী” হইচ্ছে প্রীয$গলর্ক চন্দ্র কর্তৃক 
প্রকাশিত 1 ১৭ গপানহাট! স্ত্রী, কলিকাতা | মূলা--পাট আনা | মুদ্ধণেন তারিখ 


নই । 
বশ্বতারতী পুথি ১৯৮৯ | অতাম্ জার্দ ও কীটদা্ট। 


চতশ্তচবিতাস্বত - অন্তা ১৪ | ১ 


লি 


রতি 


স্বরপ-পামোদর [১৩৯ 


চৈতগ্যাখাং প্রকট মধূনা তদছয়ঞ্চেকামাপ্তৎ, 
রাধাতাৰহাতিসবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্ববপং ॥ 
তাই প্রথম চৈতশ্যচরিতকার মৃরারি গুপ্ত জানিয়েছেন 
ততঃ শ্ত্রীগোরাক্গচন্দ্র স্বরূপাদৈঃ সমন্বতঃ | 
শ্রীরাধাভাবমাধূর্যোঃ পৃর্ণো ন বেদ কঞ্চন 1১ 


বিশ্বভারতী সংগ্রহে “স্বরূপ” ভণিতায় মনুজ ভাবানুসার ও পন্দাবলী* 
এবং 'দামোদর' ভপিতায় শশ্রীসিদ্ধান্ত করচা গ্রন্থ” নামক কয়েকটি রচনার 
সন্ধান পাওয়া গেছে । রচনাগুলি অজ্ঞাতপূর্ব হওয়ায় নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
প্রদত্ত হ'লো-_ 

পুথি সংখ্যা ৩৪৭২1 মনৃজভাবানুলার । খণ্ডিত 
আরম্ভ, শ্রীরাধাকৃম্ণ জয়তি ॥ শচীগন্তঁ শ্রীতৌ--...০ত০, পাং ভগবান 
হরিরীস্বর ॥ মুগধন্মহেত্‌ কার্যাং প্রেমদাস. ধাদাস্থয়ং ॥ অস্তে কৃষ্ণ বহি গোর: 
রাধা প্রেম বিলং সদাঃ রাধাভাব অঙ্গীকারং বন্দেতং বন্দেতং শ্রীশোৌর 
বিগ্রহ 1২ ॥ 

নন্দিযথা 1 পরমকারণং কৃষ্ণগোবিন্দস্যপরাৎপরং বুদ্দাবনে শ্বরনিতাং 
নিগুণসোপীকারণং ॥ ৩ ॥ 
বন্দনা অংশ ॥ জয় জয় শ্রীকষচৈতন্ব ভগবান । জয় নিতাানন্দ প্রভু ভক্তগণ প্রাণ 1 
জয়াদ্বৈতাচার্ধ জয় স্বরূপের প্রাণ । সাক্ষাত হরূপ দেহে জেহো বর্তমান ॥। 
বর্তমানে সাধক সাধিব কোন জনে । সার্বভৌম জিজাসিল রামানন্দের স্থানে | 
রায় রামানন্দ হয়ে সি পূর্বেবেই বিসখা। মহাপ্রভু তার স্থানে তত্ব কৈলা সিক্ষা || 


রচনার অংশ-বিশেষ-- 

বৈকুষ্ঠ গোকুলপা'র নিত্যস্থান হয়ে । মানুষ শ্রীরাধাকৃ্ণ তাহে বিরাজয়ে | 
জাহ1 হৈতে ভগবান স্বয়ং প্রকাশিল । কৃষ্ণ হইতে নিতাস্থান উদ্ভব করিল || 
সেই বৃন্দাবনে কৃ রমন কালেতে । শক্তিপন্ম হৈতে গুকাশিলে আচন্থিতে |! 
কৃষ্ণের স্বরূপ হএ তীন শক্তিসার । সংচিৎ আনন্দরূপ আহলাদ তাহার || 


১ চৈতলাচরিতান্বত - ৪1২৪1 ৯ 
২ বিশ্বভারতী পুথি - ৩৪৭২ 
৬ এ এ "২১৭১ 

এ রী - 8০১৪ 


১৪০ সাহিত্য : বিশ্েফণ ও বিচার 


অতএব তারে বলি কৃষ্ণের স্বরূপ । আহলাদাংশে কারণে এক ধরে ভীনরূপ | 
আনন্দাংশেতে তার আহলাদ জন্মিল । আহ্লাদিন। বলি নাম তেঞ্ী সে হইল || 


ভণিতা', 

এই ত কহিল স্বয়ং মানুষ আভাষ । কহেন স্বরূপ তেহে! চৈতন্যের দাস ॥ 
ইতি শ্রীমনুজতাবানুসারে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সংবাদে নিগু“প মানৃষ 

স্বয়ং তত প্রথমত আভাস | ১।| 


পুথি সংখ7-৫০৯৪ | শ্রীসিদ্ধান্ত কড়চা গ্রন্থ । খণ্ডিত | পুপ্পিকা পত্র | 
2 ৷ [ক] রহ কৃষ্ণের পুজা বাক্য কায় মন | 

আজি কাল করিঞা দিবস গেল বঞা । আশীঞা জমের দূত কহে... || 
তাহা নাহি জানে মাতা মায়া মুগ্ধ হঞ্া। । আপন আপন করে কৃফ্ণ পাশরিঞা ॥। 
২৮০৮০০০৩০০৯ । দিবস অস্তেতে কেহ কৃষ্ণ নাহি কয় ॥। 

দিবসে জে কাধ্য কৈল পুন তাহা কয়। কহিতে কহিতে রাত্রি প্রহরেক হয় ॥। 
ভোজন করিঞ। পুন কররে শয়ন। প্রকৃতি সহিত রাত্রি করে জাগরণ ॥। 


পু পুত্র কর মাতা কিশের কারণ | কৃষ্ণ বলি ডাক মাতা সফল জনম ॥ 

জে বাপের কোলে পুজ দোলে মহা শুথে । ধাতু গেলে সেই পুত্র অগ্নি দেয় মুখে ॥ 
এবে জারে মান্য করি করি মান্ত জ্ান। ধাতু গেলে পরসিলে ছুলে করি স্বান || 
জাবত আছএ কৃঞ্চ দেহে আছে সম্তি । তাবত করহ কৃষ্ণ পদে দৃঢ় ভক্তি || 


শুনি শচিমাতা শোক কৈল সমন্বরণ | দামুদর স্তব করে শুনে সর্বজন || 

একদিন অদ্বৈত প্রভু সচির ভবনে | দামুদরে পিজ্ঞাসিল-. ' : *** || 
অর্জনেরে কিবা জিক্ষা দিল নাঁরায়ণে । ভাগবতে বাশরূপে কি কৈল বিবরণে ॥। 
বিস্তারিত কহ পণ্ডিত শুনিতে হয় মন। দামুদর কহে শুনে নদ্যাবাসী ভক্তগণ || 


নিত্যানন্দং অছৈতম সহ দামুদর পণ্ডিত সংকথনং || ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত 
কড়চা গ্রন্থ সমাপ্তী ॥। শকান্দ ১৭৩১ সন ১২১৬ তারিখ ২৭ পৌশ 
শুরু চতুর্থী সোমবার । দামুদর পণ্ডিত মুঙখখাদ ম্বতং । বিদিতং 
নবদ্বীপ ভক্তাদদী শ্রবনং কখিতং স্বাং ॥। ইতি শ্রীপ্রকট শ্চৈব বিদিতং || 
গ্রকটতাং পরমানন্দ স্বর্ূপং সনাতনং ভক্তানুগ্রহং । বিদিতং দমুদর 
পণ্ডিতং মুখাদস্বতং পিবন্তি নবদ্ধীপাদি ভক্ত আবনং কখিতং স্যাং | ইতি ! 


সরপ-দাতমোদর ১৪১ 


স্রীচৈতন্তের সন্নাস গ্রহণের পর শোকসন্তপ্ত1! শঙ্টীদেবীকে সাস্ুনা দন 
গ্রন্থখানির বিষয় । পুষ্পিকাংশ থেকে মলে হয় রচনাটি চৈতন্তদেষের অন্যতম 
অন্তরঙ্গ পারিষদ লামোদর-পণ্ডিভের হওয়শ সম্ভব । সঙ্্যাস গ্রহণের পর 
শচীদেবী ও বিস্ঞপ্রিয়া দেবীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দামোদর-পণ্ডিতকে নবন্বীপে 
প্রেরণ করা হয় । এর সাহিতা রচনার কোনো নিদর্শন ইতোপুর্বে পাওয়া 
যায় নি। 
বিশ্বভারত। পুথি সংগ্রহে 'ম্বরূপ"-ভপিতাঁয় আটটি রাধাকৃফ লীল। বিষয়ক 
পদ পাওয়া গেছে । পদগুলি ব্রজবুলিতে রচিত এবং অজ্ঞাতপৃর্ব । ভাবের 
গৌরবে গুতোকটি পদ অসামান্ত ; ভাষায় প্রাচীনতার চিহ স্পট । পদগুপি 
স্বরপ-দামোদরের রচনা হওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে । নির্দশন স্বরূপ একটি 
পদ সম্পূর্ণ উদ্ধাত হলো , অন্যান্ত সাতট পদের প্রথম ছত্র 'অগ্রকাশিত পদ 
গ্রহে তালিকাত্ক্ত করা হলো 1" 
পূর্ববরাগ ॥ যাকর মধুর অধর পরিপূৃরিত মুরলী আলাপন গীত । 
স্বুনি তনু বিবস দিবস নিশি মানস ঝুরত নহে তীরপিত |1 
সনি কৈছন মুপুরূখ ম্যাম । 
চেতন চীত নিত গুরু গৌরব চোরাওল যাকর নাম 11 
জছু শুন রতন শ্রবন বিভৃষণ মুরতি যার সমান । 
হেরইতে নারীকুল বারী সে ডারত পরিহরি নিজ অভিমান | 
কিএ নিরস্তর মামক অন্তর উপজপ দ্বারুন বাধা । 
সমনে ভূবন ভরি হোয়ব কৃয়শ তছু বিন সংশল্প রাধা || 
বিপুল কুলাচল চপল পরিজন ছুদ্ঞ্জ ননর্দীনি মোর । 
স্বরূপে কহই সখি কৈছনে ভেঠব নাগর নন্দকিশোর ॥ 


শ্রীহরেকৃঞ্ণ ম্বখোপাধ্যায়-সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে 'দামোদর'- 
ভধিতায় একটি চৈতন্য-বিষয়ক ও দুটি রাধাকৃ্ণ বিষয়ক পদ আছে 1, 
ভাব ও রচনাশৈলীর .রিচারে পদগুলি নিতান্ত সাধারণ | পদগুলি 'দামোদর' 
নামধের় পরবন্তিকালের কোনো কবির রচনা ! | 


১ বৈষ্ণব পদারঙ্জী - পৃ - ১০৬২ 


১৪২ সাহিত্য : বিশ্লেষণ ও বিচার 


॥ মরছরি সরকার ॥ 

'নরহরি দাস নামে দু'জন বিখ্যাত কবি বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্টিতে 
আছ্মনিয়োগ করেছিলেন । একজন 'নরহরি সরকার' বা শ্রীথণ্ডের সরকার 
ঠাকুর । অন্যজন 'নরহরি চক্রবর্তী” র1 ঘনশ্যাম | ইনি ভক্তিরত্রাকর-প্রণেতা। 
ও পদকর্তাঠ । আমাদের আলোচ্য নরহরি সরকার । 


পঞ্চদশ শতক থেকেই শ্রীথণ্ড বাংলাদেশে বৈষ্ণব সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল । শ্রীথণ্ডের সঙ্গে গৌড-দরবারের 
যোগ ছিল ঘনিষ্ট | এখানকার বৈদ্য-অধিবাসিগণ অনেকেই গোঁড় দরবারে 
পদস্থ কর্মী ছিলেন । নরইরি সরকারের জোষ্ঠ ভ্রাতা মৃকুন্দ ছিলেন স্বয়" 
হুসেন-শাহের খাস-চিকিংসক । পঞ্চদশ শতকে গৌড়-দরবারে বাঙ্গালী 
কবি বিশেষ সমাদর পেতেন এবং বাংলায় কৃষ্ণায়ণ কাবোর 6৮ হতে। 
সেখানে 1৭ গোঁড দরবারের সংস্পর্শে এসে ষোডশ শতকে অনেক কবিই পদ 
রঙনার প্রেরণা পেয়েছিলেন ।৩ 


ষোড়শ শতকের প্রায় প্রথম থেকেই চৈতন্া নিতানন্দের অনুগ্রহ প্রাপ্ত 
মুকুন্দদীস, নরহরি ও রঘুনন্দন--এই তিন মহাজনের প্রভাবে শ্রীত্খগ্ড গোঁড়ীয় 
বৈষব ধর্মের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয় । শ্রীথণ্ডের মোহান্তদের মতবাদে 
প্রথম থেকেই স্বাতগ্র্য ছিল ।£ 


নরহরি-সরকার গৌরাঙ্গ পুজার অন্ঞতম প্রবর্তক | ইনি শ্রীথণ্ডে ছণটি 
শ্রীমু্তি প্রতিষ্ঠা করেন ; তারমধো চৈতন্যদেব নিত্যানন্দ-গুভূর মৃত্তি অশ্ততম | 
ইনি গৌর-গদাধর পুজা ও নাগরী ভাবের উপাসনার প্রবর্তক । ইনি 
সঙ্গীতাকারে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক ক্ষুত্রাঃতন পদরচন! আরম্ভ করেন । এর থেকেই 
পরবন্তিকালে গোৌরচক্দ্রিক পদেয় সৃষ্টি হয় । ইনি শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে 
গোৌরাঙ্গফটমাজিকা নামে গৌরাঙ্গ পূজা বিষয়ক ছোট নিবন্ধ রচনা করেন । 


১ ৮8. 1779-32-34 

২ ডঃ সৃক্মার সেন অনুমান করেন, শ্ীকৃষমজল রচধিতা ঘশোরাজ খান এবং গোবিন্দদ'স 
কবিরাজের মাতামহ শ্রীথণ্ড নিবানী দামোদর এক বাক্তি। 

তু বা. গা, ই - পৃ - ২৩৯ 

৭ বা. সা, ই - পূ - ২৯৯ 

৫ চুন, উ. 0.7 32 7 34 


নরহরি সরকার ২৪৬ 


'ভক্তিচস্ট্রিকাপটল, ও ভক্তাম্ৃতাষ্টক নয়হরি সরকারের সংস্কৃত রচনা। সি 
এর কয়েকটি পদ আছে 1১ 
নরহরিদাস ভণিতায় এ পর্যস্ত অনেক রাগাস্তিক বা সহজ সাধন ঘটিত 

পদ পাওয়! গেছে ।২ বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'নরহরিদাস' ভশিতায় সহজ 
ভাবের একটি প্রহেপিকা পদের সন্ধান পেয়েছি । পদটি অপ্রকাশিত; নিষম়্ে 
উদ্ধাত হ'লো-_ 

চৈতন্যের কথ! শুনি কহে নিত্যানন্দ । 

মাকে ছাড়া বাপকে ভজ ঘৃচ্যা জাবে ধন্দ ॥ 

প্রাণের ভিতর জলের মরাই কাছিম সাপে ধরে। 

সাপের মাথায় হাসের ডিস্ব হরিণ তাতে চরে ॥ 

ভুতের বাড়িতে ফুলের বাগান পাতে পাতে মায়] । 

জলের ঘরে আগুন দিয় বাতৃল দেখে চায়া ॥ 

খেপার কথায় হাসি পড়িল মাকষার জালে । 

তা শুন্য! চৈতন্য হাসে নিত্যানন্দ বলে ॥ 

সাধ কর্যা ঘর করাছি ঘর করাছ্ি নটা ॥ 

ভুতের ঘরে আগুন জ্বলে গালিম (2) আছে ছট্যা ॥ 

বোব! কহে কালা শুনে কানা দেখে রঙ । 

নরহরিদাস কহে কর সাধুপঙগ ॥ 


আপাতদৃষ্টিতে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক “এট পদগুলি নরহরি সরকারের 
লেখা না হওয়াই সম্ভব” 1॥ কারণ, নরহরি সহজিয়া! কবি ছিলেন না । 
কিন্তু একদা শ্রীথগ্ড অঞ্চলে তার্িকতার প্রাধান্য ছিল | ক্ষীরগ্রামের যোগাদা, 
কেতুগ্রামের বন্থুলা, অট্রহাসের ফ্ুল্লরা, উজ্জানি-মঙ্গলকোটের শাকন্বরী ও ভ্রামরী 
চত্তী প্রভৃতি শাক্ত-তান্ত্রিক দেবীগণ শ্রীৎণ্ড অঞ্চলকে বেষ&ীন করে আছেন । 
গ্রামের পূর্বদিকে অবস্থিত গ্রামদেবী কালী, পশ্চিমে দেবী খণ্েম্বরী ছাড়াও 
পঞ্চমৃণ্ডির আসন বলে কথিত একাধিক তান্ত্রিক সাধন পীঠ রয়েছে শ্রীথণ্ডে। 
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তু গুর বোব সে সীসা কাল। চর্ধা নং--১ 
৪ বা. পা ই - পু - ২৯১ 


বকে 


১৪৪ গাহিত্ায £ বিল্লোধণ ও বিচার 


কাজেই স্বান-মাহাত্যে তার রচনায় সহঙ্দিয়া, ক তান্ত্রিক প্রভাব খারা বিচিত্র 
নয় । নরহরি-শিষ্ক লোকানন্দ রচিত 'ভভ্ভিচব্দ্রিকায়” যে উপাসনা-পদ্ধতির 
নির্দেশ আছে, তার মধ্যে তান্ত্রিক রীতি-নীতি ও আচার-বাবহারের প্রাধান্য 
দেখা যায় ! স্বয়ং নরহরি ঠাকুরই নাকি এই উপাসনা-পদ্ধতির কথা নিজ্জে 


মুখে বলে গিয়েছিলেন !১ ওছাড়া, নরহরি সরকারের “কি না হৈল সই 
মোরে কানুর পিরীতি", “সই কত না সহিব ইহা", “রসের ভ্রমরা মোর গোরা” 


বামেতে ডাহিনে সমৃথে পিছনে জলের ভিতরে গোর] প্রভৃতি পদে নাগর 
ভাবের ভঙ্জন পদ্ধতিতে সহজ সাধনার প্রভাব সুস্পষ্ট । সুতরাং নরহরি 
ভপিতায় সহজ সাধনের পদগুলি নরহর্ি সরকারের লেখনীজাত হওয়! 
অসস্ভব নয় | পক্ষান্তরে, “নরহরিদাস” নামে স্বতন্ত্র সহজিয়া কবি থাক।ও 
সম্ভব | 

বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'নরহরি' ভপিতায় এগারোটি অজ্ঞাতপূর্ব 
পদ পাওয়া গেছে ; নিম্মে একটি পদ উদ্ধত হ'লো ; দশটি পদের প্রথম 
ছত্র 'অপ্রকাশিত-পদ সংগ্রহে অণ্শ দেওয়া! হলো । 
প্রেমের ভাই আলি নিতাই রে তুমি মোর দেহ ত্রজবাস রে। 
ব্রজ দরশন বিনু না রহে আমার তনু প্রাণ কান্দে করিব সন্যাশ রে । 
আমি জাব বৃন্দাবন রাখিতে গোপীকার মন তৃমি থাক শ্র/ঃগৌরমণ্ডলে 1২ 
দুই ভাই বৈরাগী হলো জীবে কে তরাবে কল কে আর লওয়াবে হরি নাম রে । 
তুমি থাক গৌড়দেশে ভাশাইয় প্রেমরশে ঘরে ঘরে দিহ হরিনাম । 
প্রত কহে নিত্যানন্দ সব জীব হল্য অন্ধ কেহে৷ ত না পায় কৃষ্ণনাম । 
এই নিবেদন তোরে নয়নে দেখিবে জারে কৃপা করি দিয় হরিনাম ॥ 
কৃত পাপী এরাচার নিন্দ্ুক পাষণ্ড আর কেছু জেন বঞ্চিত না হয় । 
সমন করিয়া ভয় যেন জীবে ন' হয় শুখে জেন কৃঞ্চনাম নয় ॥ ১ | 
রস অঙ্জ ঢর ঢর গৌর কীশোর বর নাম তার শ্রীকৃঞ্চচৈতনা । 
এ সব নিগুঢ কথা কহিতে লাগয়ে বেথা ভক্ত বিনু না জানএ অনা ॥ 
দ্বাপর যুগে শ্যাম কলিষুগে গৌরাঙ্গ গর্গম্নি ভাগবতে লেখি । 
মনে করি অনুমান স্যাম হলা। গৌরাজ রাধাকৃষ্ণ তনু তার সাথি | 


১ পশ্চিমবঙ্গের সংক্কাতি - পৃ -২৮৮- ৩ 
হ ব্িপিকক্ষ প্রমাদে কয়েকছত্র বাদ গেছে । 


'মরহযি সরকার ১৪৫ 


অত্তয়েতে স্যাম তন বাহিরে গোয়া তনু অপরূপ অদভৃত লীল1 |: 
রাই সঙ্গে খেলাইতে কৃ রশ বিলাশীতে অনুয়াগে বাম হলা গোর । 
কহিবার কথা নয় কহিলে কী জানি হয় না কহিজে মনে পাইয়ে তাপ । 
হেন অনুমান করি গৌরাঙ্গ দ্রিদয়ে ধরি নরহরি করয়ে বিলাপ ॥ ১ ২ ॥ 
ইতি 11 অআ্রীনিত্যান্দ | জয়তী ॥। 
॥ রসুণন্দদ লাস | 

রঘুনন্দন গৌড়ের পাঠান-ন্বপতি হুসেন শাহার চিকিংসক* মুকুন্দের 
পুত্র ; নরহরি সরকারের ভ্রাতুম্পত্৫ ইনি আশৈশব অকুষ্ঠ চৈতনাভক্ত 
ছিলেন । 

চৈতনাভাগবতকার বৃন্দাবন দাসের মতো রঘুনাথের জন্মবৃতাস্ত 
ল্পোকশ্রতিজাত অলৌকিকতার কৃহেন্িকায় সমাচ্ছন্ন 1২ 

রঘুনন্দনের উৎসাহে শ্রীথণ্ডে একটি কীর্তনের দল গড়ে উঠেছিপ; সে 
সম্প্রদায় খণ্ডের সম্প্রদায় নামে খাত । 
॥ কবিরঞ্জদ ॥ 

রামগোপাল দাস ফ্ার “শাখানির্ণয়” গ্রন্থে কবিরঞ্জন লামে একজন 
কবির পরিচয় দিয়েছেন । উক্ত বর্ণনা অনুসারে, কবিরঞ্জন জাতিতে বৈদ্য 
এবং শ্রীথণ্ডের অধিবাসী । ইনি শ্রী্ঘপডের নরহন্নিয় পুত রত্ুনন্দনের একজন 
প্রধান ভক্ত ছিলেন | ইনি সুকবি | প্রত্বর বর্ণনা পদ করিলেন দঢ়'* অর্থে 
জ্ ীচৈতন্য-বিষয়ক পদ হওয়াই সম্ভব । কি্ত “কবিরঞ্জন, ভপিতায় এ পর্যস্ত 
যে সকল পদ পাওয়া গেছে তার মধ্যে চৈতন্যবিষয়ক পদ পাওয়া যায় দ'টি। 
$র অধিকা*শ পদ-ই কৃষ্জলীল1 বিষয়ক | ব্রজবুলি ভাষার সার্থক প্রয়োগ, 
রচনাশৈলীর সাদৃশ্য অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক “ছোট বিন্যাপতি' 
রূপে এর খ্যাতি ছিল । ফলে এর অনেক পদ 'বিদ্যাপতি'-ভণিতায় চলে 
গেছে 15 রসকল্পবন্লীর বর্ণনা অনুসারে কবিরঞ্জন 'রাজসেব। অর্থাৎ রাজ- 
দরবারে কাজ করতেন ।* 


অন্তরঙ্গ 


ট 

২ জ্রীথণ্ডের প্রাচীন বৈষচব - পৃ - ১৬, ৪৫ 

৩ শাখানির্ণয় - পু - ২১৪ 

৪ কবিরগ্রনে “রণ শখর মশি রঞ্জন ছান্দ' পনটি পদকল্পতরু (পদসংখ্যা - ৪৭২) গ্রন্থে 


বিদ্যাপতি' ভণিতায় মুক্রিত হয়েছে। 
মসকল্পব্ী - পৃ - ১৬৭ 


১৪৬ সাহিতা £ বিষ্লেষণ ও বিচার 


বিশ্বভারতী সংগ্রহে “কবিরঞ্জন'ভণিতায় অলেক পদ পাওয়া যার । 
অপ্রকাশিত বিবেচনায় সমগ্র পদটি উদ্ধত হ'লো-_- 
মুর্জিল বলয় মকুর মুখমগুল কাজরে ভাজল আখি । 
অধর পোঙার দশন মুকৃতাফল হাসি কুন্দ ভেল সাথি ॥ 
সুন্দরা আনন্দে চলু বনমালি । 
যদি বর নাগরি সমৃখে ডাগ্ডাওলি কি ফল মঙ্গল ডালি ॥ ঞ্রু || 
কুচ দাড়িম ফল কণ্ঠ কন্তু ভেল তনৃরুচি হরিণ রেহা । 
যৌবন ঝলমল রতন দীপ কি ফল-*..*.**. করব সন্দেহা ॥ 
কহ কবিরঞ্জন ঞরিপুরচরণ মন আন কহ উজলু আন । 
গুরুয় নলিতন্ব পন্থ রোধব হোত্তত কওল পয়ান ।। -৩০ক; ১৭৩৩ 
বিশ্ব্গারতী সংগ্রহের পদমের' নামক প্রাচীন পদসংকলন গ্রন্থে কবিরঞ্জন 
৬ণিঠায় আর একটি অপ্রকাশিত পদ আছে । পদের প্রথম ছত্র-কি কহব 
রাইয়ের গুণের কথা 1১ 


কবিরঞ্জন রচিত “চরণ নখর মণি রঞ্জন ছান্দ' পদটি শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখো- 
পাধাায়, শ্রীসুকূমার সেন ও শ্রীপ্রফুল্প পাল-সম্পাদিত 'রসকল্পবলী' গ্রন্থে পাঠ 
আছে--'চরণ নখর মণি রঞ্জন ছান্দ' ।২ কিন্তু শ্রীঠরেক্ণ মখোপাধায় সম্পা- 
দিত বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থের পাঠ “চরণ নখ রমণি রঞ্জন ছান্দ ।৩ প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখযোগা, এই পদটি বিশ্বতারতী সংগ্রহের একটি পুখিতে* পাঠ পাওয়। 


গেছে চরণ নখর মুপি রঞ্জন ছান্দ' | শ্রীহরেকুঞ্চ মুখোপাধ্যায়-ধৃত পাঠটি 
সঙ্গত বলে মনে হয় । 


॥ মুরারি গুপ্ত ॥ (জন্ম আঃ ১৪৮০ খ্রীঃ ) 

প্রীচেতন্বের প্রথম জীবনীকাব। 'শ্রীকৃফ্চৈতন্যচরিতাস্বত' সংস্কতে রচিত ; 
রচয়িতা! মুরারি গুপ্ত । শ্রীবাসের শেষ জীবন অতিবাহিত হয়েছিল 
শ্রীচেতশ্বের প্রথম জীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহের কাজে । তভীারই নির্দেশে 
নদ।য়ার প্রখাত পণ্ডিত মুরারি গুপ্ত সংস্কতে চৈতম্বজীবনী রচনা! করেন ।॥ 


শ্রীপদমেক গ্রন্থ - পৃ - ২৪০ 
১ বগকল্পবলী - পু - ২১৯ 
৩ শৈষ্ঞব পঙগাবলী - প - ২৯৮ 
" বিশ্বভারতী পুথিসংখা - ৪৩০৪ / 
& চৈএম্বাচারিভাষৃত পু - ১০৮ * ১১ 


মুরারি গুপ্ত ১৪৭ 


'শ্রীকৃঞ্চৈতগ্থচরিতাষত' রচনার তারিখ নিয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধো 
মতভেদ আছে । মুদ্রিত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের পুম্পিকা-ক্লোক অনুযায়ী 
গ্রস্থসমাপ্তির তারিখ “চতুর্দশ শকাব্সান্তে পঞ্চবিংশতি বংসরে, আষাঢ় সিত 
সপ্তম্যাং গ্রস্থোহয়ং পুর্ণতায় গতঃ |” অর্থাং ১৪২৫ শক বা ১৫০৩ত্রীঃ। কিন্ত 
পুষ্পিকা-ক্পোকের পাঠাত্তর-_পঞ্চত্রিংশতি বংসর । তাহলে তারিখ দাড়া 
১৪৩৫ শক বা ১৫১৩ শ্রীঃ 1১ কিন্ত গ্রন্থমধ্যে আরও পরবর্ঠিকালের ঘটনাবলী 
বণিত হয়েছে । অনেকের ধারণা রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত । 
রচনাকাল যাই হোক, মুরারি গুপ্তের কড়চাই চৈতন্জীবন-বৃত্তান্ত নিয়ে রচিত 
প্রথম গ্রন্থ এবং এই গ্রনস্থই ষোড়শ শতকে বাঙ্গাল] ভাষায় রচিত প্রায় সকল 
চৈতন্যজীবনী গ্রস্থের আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছিল ।২ 


মুরারি গুপ্তের বাজালা পদ-ও আছে ।৩ ভঃ সুকুমার সেন মনে করেন, 
মুরারি গুপ্ত, মুরারি, গুপ্ত ও 'গুপ্তদাস' ভণিতার পদগুলি এই মুরারি গুপ্তের 
রচনা 1£ কিন্তু পদকল্পতরু গ্রন্থে '“যুরারি গুপ্ত" ও "মুরারি' নামে দুজন 
স্বতন্ত্র বডির পদ আছে ।* 


মুরারি গুপ্তের আদি নিবাস ছিল শ্্রীহটে ; তিনি জাতিতে বৈদ্য । 
শ্রীহট পরিতাগ করে তারা নবন্বীপে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন । 
ধর] ছিলেন চৈতন্যদেবের প্রতিবেশী । গঙ্গাদাসের চতুস্পাঠীতে মুরারি 
ছিলেন চৈতন্যদেবের উপরের শ্রেণীর ছাত্র | মুরারি গুপ্ত সম্পর্কে কৃষ্দাস 
কবিরাজের উক্তি__ 


শ্রীমৃরারি গুপ্ত শাখা প্রেমের ভাগার | 


প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য তার ॥ 


১ গোঁ. প.ত €২য় সংস্করণ ) ভূ. পৃ - ২৩০ 

২ বা. সা. ই- পর - ২৩৭ 

৩ গো. প. ত. - পদসংখ্যা - ৩৩, ৫৫) ১১৪১ ১৭৯, ২৪৬) ৪৭ /পদকল্পতকুতে মুরারি গুণ্ড ভপিতায় 
- ২২৩১ ২২৩৫, ২৩৩৪ সংখ্যক। মুকারি ভণিতায় - ৭৫১, ২১২১ পংখ্যক ॥ ভক্তিরভ্ভাকর 
» ১২/৩০৩৮ 

৪ [1 3.1, - 2০29 

৫ পদকল্পতকরু - €ম খণ্ড - পূ - ৫৪ 


১৪৮ সাহিত্য £ বিশ্লেষণ ও বিচার 


প্রতিগ্রহ না করে না লয় কারো ধন। 
আত্মৃতি করি করে কুটুম্ব ভরণ ॥ 
চিকিৎসা! করেন তারে হইয়া মদয় । 
দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয় ২ 
বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে মুরারি দাস ভণিতায় একটি বাৎসল্য রসের 
পদ পাওয়া! গেছে । অ-পরিজ্ঞাত হওয়ায় সমগ্র পদটি উদ্ধৃত হ'লো_- 
দেখ মাই বন হইতে আওয়ে গোপাল । আরতি সাজি চলে ব্রজবালা ॥ 
গোধুর ধুলি অঙ্গে লপটাই । গোচরণকে তিলক বনাই ॥ 
পীত বসন বৈজ্ঞত্তিকি মালা | শ্যামসুন্দর কর নয়ন বিষালা ॥ 
ময়ূর মুকুট পীতাম্বর সোহে । নটবর বেসে বসন মন মোহে ॥ 
মন্দ মধুর ধ্বলি বেনু বাঙ্জায়ে। গোধন সঙ্গে নিকেতন আত্য়ে ॥ 
কঙ্কণ কলস সথি......বৈধায়ে । গোকুলে আনন্দ বাধাই বাজায়ে ॥। 
নন্দ যশোমতি দেখল আয়ে । দাস মুরারি পরম পদ গাওয়ে ॥ 
_পৃ-১৩১খ, ১৭৩১ 


বিশ্বভারতী সংগ্রহের পদমের গ্রন্থের 'গোপ্ত' ভণিতাযুক্ত অপ্রকাশিত 
পদগুলি মুরারি গুপ্তের হওয়! সম্ভব | 

বিশ্বভারতী সংগ্রহের ৩৩৪৪ সংখাক পুথিতে “মুরারি'-ভণিতায় “কতদিনে 
ঘুচব ইহ হাহাকার পদটি পদকল্পতরুৎ ও বৈষ্ণবপদাবলীও গ্রন্থে বিল্যাপতি 
( বাঙ্গালী-বিদ্াপতি ) ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে । 


॥ সনাভন-গোত্ামী ॥ 

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তরাপথে বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবধন্ন প্রচারে শ্রীচৈতশ্বের গ্রধান সহায়ক ছিলেন সনাতন-গোস্বামী ও 
শ্রীরূপ-গোস্বামী । এই দুই ভাই রামকেলিতে বাস করতেন । এরা হোসেন 
শাহের অতি বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন । সনাতন রাজ-দরবারের উচ্চতম পদে 
অধিষ্টিত ছিলেন । প্রজা সাধারণের কাছে তিনি সাগীর মালেক ( ছোট প্রভু 
বা মালিক ) রূপে পরিচিত । এদের পৃধ পুরুষগণ ছিলেন দাক্ষিপাত্যবাসী । 


১ চৈতন্যচরিতাম্থত - ১ 1 ১৭ 
গু পদসংখা। রি ১৯৫৮ তু 
৩ বৈঞ্ুংপদাবলী - পৃ - ১২৩ 


সনাতন গোস্বামী | ১৪৯ 


বিশ্বভারতী সংগ্রহের “হরিনাম কবঙজ্জ' নামক পৃথিতে১ সনাতন গোস্বামীর 
জীবংকাল বদিত হয়েছে-__ 
জ্রীপনাতন গোস্বামী ॥ জন্ম- সকাবা £ ১৪১০ 
অপ্রকট-_সকাব্দা £? ১৪৮০ 
প্রকটলীলা ৭০ বিতং 
গৃহে ২৭ বৃম্দাবনে ৪৩ 
সনাতন গোস্বামী তার দশম-টিপ্লনীতে' লিখেছেন-_ 
উট্রাচার্ধাং সার্ধবনোম" বিদ্যাবাচম্পাতীন গুরুন। 
বন্দে বিদ্যাতভূষণঞ্চ গৌড়দেশ বিভৃষণম্‌ ॥ ২০৬ ।। 
বিদ্যাবাচষ্৮ তির নিকট শিক্ষালাভের ফলে তারা বিদ্যানুরাগী ও ভষ্িমান 
হয়েছিলেন । রাজপদে অধিষ্টিভ হওয়ার পরেও তারা নিয়মিত শান্ত্রাধায়ন 
ও শাস্তচর্চা করতেন । 
সনাতন গোস্বামীর সাহিতাকর্কে তিন পধায়ে ভাগ করা যায় 
(১) টাকা-অনুবাদ ইত্যাদি (২) বৈষণবতত্বনিবন্ধ এবং (৩) দোহাবপী। 
সনাতন গোস্বামী-রচিত গ্রন্থাবলী-_- 
(১ শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও দিগদর্শনী টীকা 
(২) শ্রীবৃহদ্‌-ভাগবতাম্বত ও টীক। 
(৩) জীলাস্তব বা দশমচরিত 
(5) শ্রীদশমটিপ্পনী বা তোষণী 
এ ছাড়া, লঘ্ৃহরিনামাম্বত-বাকরণ সনাতন-রচিত বলে প্রকাশ। মতান্তরে, 
এটি শ্ীরূপ-গোস্থামীর রচনা । 
17)018 0005 ০৪10৪10815-এ € ৮০।--৬]|. [--1422-23 ) সনাতনের পিতার 
“তাৎপর্ধদীপিকা নামক টীকা গ্রন্থের উল্লেখ আছে । 1718৫)85 011017181 
1755 1.101819 081919806 (৬০1 [৬ 68111 981151011 £. হি. ৭০. 
3053, ৪-47 '-এ গোপালপুজা নামক পুঁথিটি সনাতন-নামাক্কিত।২ 
বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে সনাতন ভপিতাযর় রসকৌমুদী নামক একটি 
পুথির সন্ধান পেয়েছি। রচনাটি অজ্ঞাতপূর্য হওয়ায় কিয়দংশ উদ্ধৃত হ'লো-_ 


১ পুধিসংখ্যা - ২৭৩২ 
২ গোঁ, বৈ. সা” ৩। ১৬ 


১৫০ সাহিত্য : বিশ্লেষণ ও বিচার 


পুথি-সংখাা ১৭০৩। সম্পূর্ণ । পত্রসংখাঁ-৬। "খাতার আকারে ধাধানো। 

ভপিতা, শ্ত্রীগুরু পাদপল্ম হৃদে করি ধ্যান। শ্রীরসকৌম্ুদদী কহে সনাতন || 
পৃ-_২৬২ 

আরম্ভ, 

শ্রীশ্রীরাধাকৃঞ্ণ শ্রীচরণ ভরসা মাত্র || অথ রসকৌমুদী গ্রন্থ লিখাতে ॥ 

উক্তের কারণে আমি করিনু অনুমান। মনবাঞ্ধ। পুর্ণ কর চৈতন্য ভগবান ॥ 

শ্রীরূপ সন।তনে যেই কথা হইব । সেই সব কথা ভক্তে শুনিতে মন গেল ॥ 

রসবস্ত কারে বলি কোথ। হইতে আসে। সহত্রদল পদ্ম ছাড়ি বস্তু অষ্টদলে আইসে ॥ 

শুনি কহি শোণিত শুক্রে জীবের জন্ম । বাহ বাখ্যান করে নাহি করে মন্ম ॥ 


ক্লীং লীং দুই বীজ দেখ প্রেমের সংহতি । মানুষ বিহঙ্গ রূপ রসের মূরতি ॥ 
সেই বিন্দু ঘই হয় প্রকৃতি পুরুষ । দুই বীজ দুই সুরতি সহজ মানুষ ॥ | 
সহজেতে আইসে বস্তু সহজেতে যায়। সহজ করিয়। পুর্ণ সহজেতে রয় ॥ 
সহজ বস্ত বলিয়1 ঝিল সর্বজন । কেমন বিলাস তার কেমন গঠন ॥ 
পুষ্পিকাংশ £ ইতি সন হাজার ৭৮ সাল তারিখ ১৭ই সতরঙ আষাঢ় সাকিম 
শ্রীদক্ষিণথণ্ড । লিখিতং শ্ত্রীপদ্মনাভ ঠাকুর জীউ ॥ ১লা আশ্মিন নকল হইল। 
৮নসিংহ গুসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দপ্তর হইতে সংগৃহীত । শ্রীপ্রফুলল 
মোহন চট্টরাজ ১৩৩৯ সাল। দক্ষিণখণ্ড । বনওয়ারীবাদ । জেলা-_মবপিদাবাদ । 


এ রচনা সনাতন গোস্বামীর নয়। পরবতিকালের “সনাতন গৌসাই" 
নামধারী কোনে সহজিয়! সাধকের রচনা । 
সনাতন ভণিতায় অনুরূপ একটি রচনা আছে বিশ্বভারতী সংগ্রহে ।৯ 
রচনাটি নিম়মরূপ-_ 


৮৭ শ্রীরাধাবিনোরদ জীউ ॥। 
বেদ মহোদধি মথন করিল জতনে গোসাই রূপ । 


পিরিতি রতন তাহে উপজিল সকল মতের ভূপ॥ 
সে মত আচরি পাবে ব্রজপুরি সখির অনুগা হঞ্ঞে। 


রাধিকা মাধবে তবে সে মিলিবে দেখ মনে বিচারিয়ে ॥ 


১ বিশ্বভারতী পুথিসংখা! - ৩২২১ 


রূপ-শোস্বামী 


৮০ 
কে 
গর 


সখি পিরিতি অধিক কানু । 

পিরিতি বিহনে পাইব কেমনে ভাবিতে গুনিতে মনু ॥ 

' কহে সনাতন রূপের গঠন সহজে পশিল হয়। 
সহজে পশিয়ে জে জন রহিয়ে কে বুঝে মরম তায় 


চর 


রচনা সনাতন গোস্বামীর না হলেও মুল্যবান। 
॥ রূপ-গোত্বামী & 


রূপ-গোস্বামী সনাতনের সহোদর । ইনি ছিলেন হোসেন শাহাঁর 
'দবীর খাস্‌' বা একান্ত সচিব (9118159৩081 ) রূপে গোৌঁড- ড-দরবারে 
যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করেন । রামকেলিতে শ্রীচেতন্যের সঙ্গে 
সাক্ষাতের ফলে এই ছুই ভ্রাতার জীবনের গতি পরিবন্তিত হয়। 
এর জীবওকাল সম্পর্কে বিশ্ভারতী-পুথি সংগ্রহের হরিনাম কবচ পুথিতে 
বণিত হয়েছে__ 
শ্রীবপ গোস্বামীণ ॥ জন্ম শক: ১৪১৫ অপ্রকট--১৪৯০ 
প্রকট-_৭৫ বিতং 
গৃহে ২২ বন্দাবনে ৫৩ 
রূপ-গোস্বামীর সাহিতাসৃষ্টির পরিধি বিশাল । রচনাগুলি তিন শ্রেণীতে ভাগ 
করা যায়-_ 
(১) রসসাহিতা--কাব্য, নাটক, গীত, দোহ! । 
(২) স্মৃতি, দর্শন ও অলঙ্কার সম্পকিত আলোচনা । 
(৩) ধন্মতত্ব নিবন্ধাবলী । 


শ্রীবূপ গোস্বামী রচিত গ্রন্থাবলী-_ 


(১) দর্শন শাখায়- লঘবভাগবতা স্বত 

(২) কাবা শাখায়-_উদ্ধবসন্দেশ, হংসদৃত, পদ্যাবলী ও সামান্ধবিরূদলক্ষণ। 

(৩) নাটক শাখায়__বিদদ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকোৌ মী ( ভানিকা ) 
নাটকচক্দ্িকা । 

(8) রসগ্রস্থাদি শাখায়__ভক্তিরসাম্বতসিদ্ধু, উজ্্রলনীলমণি ; 

(৫) ব্যাকরণ- প্রযুক্তাখ্যাতচক্ত্রিকা 

(৬) স্মৃতি শাখায়-_শ্রীকৃষ্ণাভিষেক 

(৭) পদাবলী শাখাল্স-_-গীতাবলী ( গীতসংখা-৪২) 


৯৫২ সাহিত্য : বিশ্লেষপ ও বিচার 


(৮) বিবিধ শাখায়__স্তবমালা, মথুরামাহাত্মা, কৃফগপোদেশ এবং নিকুঞ্জরহস্য- 
স্তব ।৯ 
বিশ্বভারর্তী-পুথিসংগ্রহে রূপ-গোস্বামীর ভণিতাযুক্ত রারিকাষ্টক নামে 
একটি অজ্ঞাতপুবঁ রচনার সন্ধান পেয়েছি । রচনাটি নিয়মে উদ্ধৃত হলো- পুথি 
ংখ।1--২৯৬১। পত্র সংখাণ_-১। খণ্ডিত । 
তিল ফুল নিন্দী নাষা যুন্দী ফুল দোলনি। ইত্যাদি । ৫ ॥ ৫ ॥ 
কণক ম্বশাল জিনি ভুজজুগ বন্দনি। করিবর দস্তরুচি তাহে অতি মোভনি 
মুবলিত যঙ্গুল।তে রত্ুময় খেচনি | ইতাদি।। ৬ ॥ ৬॥ 
গজমৌরি জিনি মাঝা কটীতটে সো [ভ|]নিঃ 
তা পরে কিরিটী সোভা মোনহর কিওকিনি £ 
নিপবস্ত্র উল্লটা তাহে অতি দোলনি £ ইত্যাদি ।। ৭ || ৭ || 
সারেষ বাহন গতি মস্থরষে চললি । 
কমল চরণধুগে জাবক সে রঞ্জনি | 
র$ময় নপুর তাহে যুমধুর বোলনি । 
বন্দেহং শ্রীপাদপদ্ম কৃকঙানু নন্দী [নি] ৮।। ৮ ॥। 
ইতি শ্রীমদ্রপ গোস্য।মী বিরোচিত শ্রীরাধিকাষ্টক সংপুর্ন || ৮1 ৮ ॥| 
পরবততিকালে যথনন্দনদাস নামে জনৈক বাঞ্তি রূপ-গোস্বামীর 
অধিকাংশ রচন1। ভাষায় অনুবাদ করেন। 
চ1টুপুষ্পারঞ্জলি২ ও বিদগ্ধমাধবেরত অনুবাদের পুথি আছে বিশ্বভারতী সংগ্রহে । 
বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'রূপ-গোস্বামীর দোহা” নামে একটি রচনা আছে।* পুথি 
পরিয় ১ম খণ্ডে রচনাটি আদ্যন্ত মুদ্রিত হয়েছে ।« 
॥ লোকনাথ গোস্বামী ॥ 
লোকনাথ যশোর জেলার তালঘরিয় গ্রামবাস। কুলীন ব্রাহ্মণ পদ্মনাভ 
চত্রবতীর পুত্র । পাটনির্ণয়ে লোকনাথের শ্রীপাট জসর, জসোড় বা জসোড়া 


১ গৌড় বৈষব সািভা - ৩1 ১০৪ 
২ শিশ্বভাবতী পুথিসংখা - ২৬৮৩ 

ও দিশ্বতারত: প্রথিসংখা! - ৫৮৩৯ 

& পিশ্বভাবত পুথিসংখা। - ৪৯৩৬ 

« পুথি পবিচয় ১ম খণ্ড - পূ ২০৬-৭ 


লোকনাথ গোস্বামী ১৫৩ 


বলা হয়েছে । ইনি অল্প বয়সে সংসার ত্যাগ করে শাস্তিপুর গমন করেন 
এবং অদ্বৈত প্রতুর সহায়তায় চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হন।, অধায়ন সমাপ্ত 
করে শ্রীচৈতন্তের নির্দেশে তিনি বৃন্দাবন গমন করেন; সঙ্গে ছিলেন তৃগর্ভ 
গৌসাই । বৃন্দাবনে গিয়ে তিনি রূপ-সনাতন, সুবুদ্ধি-রায় প্রমুখের সঙ্গে 
একযোগে লুপ্তত।্থ উদ্ধার সাধনের দুরূহ কমে ব্রতী হন। নব বৃন্দাবন 
নিমিতির অশ্ততম রূপকার শ্রীলোকনাথ গোস্বামী । 

ইনি 'ভাগবতের টীকা নামক একখানি গ্রন্থ রচনা! করেন।১ 
অনেকে মনে করেন কৃষ্ছদাস কবিরাজ শ্রীচেতন্বাচবিতাম্তের অনেক তথা 
স"গ্রত করেছিলেন লোকনাথ গোস্বামীর কাছে । 

বিশ্বভারতী-সংগ্রহে “লোকনাথ গোস্বামী' ভণিতাযুক্ত “গুরুবস্থৃতত্ব' 
নামে একটি পুথি আছে ।২ রচনাটি অজ্ঞাত; শিষ্য নরোত্তম দাসকে 
শিক্ষাদান প্রসঙ্গে রচিত। নিয়ে রচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো 

বৈষ্ণব কড়চা গ্রস্থাবলী ॥ খাতার আকারে বাধাই । সম্পূর্ণ । 
৮রসিকলাল কীর্তনিয়ার দপ্তর হইতে । জ্রীপ্রফুল্লমোহন চট্টরাজ 
দক্ষিণথণ্ড । বনওয়ারিবাদ 
মুশিদাবাদ | 

গুরুবস্ততত্ব_-৮লোকনাথ গোস্বামী । 
বিষয় £ নরোতম ঠাকুর প্রতি শিক্ষা, রাগে প্রাপ্তি, মন্তুরদ)ক্ষা, বাহা দেহে 
সন্ধান কতবা। 

গুরুূবহ্ৃতত্ব । শ্রাহরি শরণ” । অথণ্ড মগুলাকারং বাপ্ডং যেন চরাচরং । 
তৎপদং দশিতং ধেন তন্মে শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
গুরু পাদপদ্মে নিবেদিল সাবধানে । আমা দিন হেন স্ফুত্তি নাহি হয় মনে।! 
তবে আজ্ঞা কৈল মোরে শ্রীগুরু গৌসাই | ভ্রৈজক্য সাশন শাস্ত্রে গুরু বিনে নাই ।। 


কাল সপ দ"শিলে ঝারিএ ভাণ করে । নিবিষ করএ তারে সামান্য মন্তরে ।। 
কাল সর্প জীবের ভার পুন পুন দ'শে। ল্চাহাকে নিস্তার করে সাধুজন এসে | 


১ চৈতম্যচরিতের উপাদান - পৃ - ৬১৬ 
২ বিশ্বভারতী পুধিসংখা - ৬৯ 


১৫৪ সাহিত্য : বিশ্লেষণ ও রিচার 


তাহার প্রমাণ আছে শুন নরোতমে । কৃঞ্ণ বাক্য আছে কৃফ্ণ কহিগেন আপনে । 
ইতাদি | 
॥ রাষচজ্র থান ॥ 


রামচজ্ত্রখানের অশ্বমেধ পর্ব জৈমিনীয় সংহিতার মশ্নানুবাদ। ডঃ 
সুকুমার সেনের মতে, গ্রন্থরচনার তারিখ ইন্দ্র বেদ ইবু যুগ ( অর্থাৎ 
১৪৫৪ শক বা ১৫৩২-৩৩ স্ত্রীষ্টাব্দ ) অথবা ইন্দ্র বেদ মুনি যুগ ( অর্থাৎ ১৪৭৪ 
শক বা ১৫৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দ )।১ কাবাখানির দুটি পুথিতে দ' রকম আত্ম- 
পরিচয় আছে । একটি পুথিব পাঠ অনুসারে কবির জাতি কায়স্থ, নিবাস 
রাঢ়দেশে দণ্ড-সিমুলিয়া-ডাঙগা গ্রামে; পিতার নাম কাশীনাথ । অন্য পুখির 
মতে, জাতি ব্রান্ণ, নিবাস জঙ্গীপুর, পিতার নাম মধূসৃদন। উভয় পুথির 
মতে, কবির গুরুর বাসস্থান মধ্যরাড়ে কক্কশালিং গ্রামেও। 


বিশ্বভারতী সংগ্রহে প্রাপ্ত মহাভারতের পুখির সভাপর্ধের একাধিক 
স্থলে ভণিতা পাওয়! যায় “দ্বিজ রামচন্দ্র ।*» ভপিতা থেকে অনুমান হয়, 
কবি ছিলেন নারায়ণের উপাসক ।* 


সন্নযাস গ্রহণ করে চৈতশ্তদেব যখন নীলাচল গমন করেন তখন তাঁকে 
নিবিঘ্বে গোৌড়-উংকল সীমাস্ত অতিক্রম করতে সাহাষা করেছিলেন লস্কর 
রামচন্দ্র খান। ছত্রভোগে চৈতন্তদেব একে অনুগ্রহ করেন।* ডঃ সুকুমার 
সেনের মতে, ইনি আমাদের আলোচা কবি হওদা সম্ভব । ইনি ব্রাঙ্গণ 


১ বা সা.ই- পৃ- ২২৯ 

২ ভাগীবীর পশ্চিমদিকের ও অজয়নদের উত্তরদিকের ভূমি বিভাগের নাম ছিল ক্কগ্রামতৃক্তি 
এবং এই ভুক্তিই বক্ষে পাঁরণ করিত উত্তর রাঢ়া মগ্ডলকে | _পশ্চিমবঙ্ের সংস্কৃতি - পৃ - ৭৬৭। 
নাম পাদৃশ্টে মনে হয এই কম্কশালি অধুনা বর্ধমান জেলার কাকলা। 

৩ বা. সা.ই- পৃ- ২৩০। 

৪ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ৯ ( পুথি পারচয় - ১ম খণ্ডপু-৭) 

& কহে দ্িজ রামচন্ত্র ভানু নারায়ণ - পৃ - ৬৪ক, *৪খ 

৬ চৈতন্যভাগবত ৩।২। 

৭ বা. সা. ই-পৃ- ২৩১ 


বামচজ্ঞ খান ১৫৫ 


ছিলেন : বৃন্দাবন দাসের রচনায় তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আঙ্বে ।১ খান, কবির 
কৌপিক উপাধি নয়; বৃত্তিগত উপাধি । ব্রান্গণের 'খান' উপাধি অপ্রচলিত 
নয় ।২ 

'খিজ রামচন্দ্র ভণিতায় বিশ্বভারত। সংগ্রহে ছুটি অগুকাশিত পদ 
আছে। বিশ্বভারতী পুথি সংখা! ২৯৬৮। পত্র সংখা ১। পিপি প্রাচীন। 
পদের প্রথমছত্র__ 
(ক) হরি হরি বলিআ গোউর নিতাই নাচিছে। 
(খ) নিতাই চৈতনা বলে ডাক নিরবধি । 

পদ দুটি আলোচ' কবির রচনা হওয় সম্ভব । 


॥ বাসুদেব দত্ত ॥ 
বাসুদেব দত্ত চৈতন্যদেবের অন্যতম বয়োজোঠ ভক্ত ।* ইনি দু-একটি পদ 
রচনা করেছিলেন । পদগুলি বাসুদেব ঘোষের পদের সঙ্গে মিশে গেছে 
বলে মনে হয়।॥ ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে এর নিম্নোক্ত চৈতন্থবন্দনা! পদটি 
উদ্ধাত হয়েছে__ 
অপরূপ গোরা নটরাজ 


প্রকট প্রেম বিনোদ নব নাগর বিহরে নবদ্বীপ মাঝ । 
কুটিল কুস্তল গন্ধ পরিমল চন্দন তিলক লঙ্গাট 
হেরি কুলবতী লজ মন্দির ৫য়ারে দেওই কপাট। 
করিবর কর জিনি বানর স্ববলনি দোসরি গজমোতি হারা! 
সুমেরু শিখরে জৈছন ধাপিয়া বহই সুরধুনী ধারা। 
রাতুল অতুগ চরণ মুগল নখমণি বিধু উজোর 
ভকত ভ্রমর! সৌরভে আকুল বাসুদেব দত্ত রহ ভোর ।£ 


১ দৃক মাত্র তার সর্ধববন্ধ ক্ষয় করি। ব্রাহ্মণ আশ্রমে রছিলেন £গৌঁরহবি। চৈ. ভা-৩।২ 

২ নারাজোলের রাজারা “খান? উপাধি সম্পন্ন ত্রাহ্মণ। তুকীঁশন্দ 'শান' অর্থে ঠাকুর বা মহাশয়। 
৬ চৈতম্যভাগবত ১। ২ & 
৪ বাঁ. সা. ই - পৃ - ২৯৩ 

৭ ক্ষণদা- ১২। ১ 


১৫৬ সাহিত্য "; বিশেষণ ও বিচার 


কোনো কোনো' গ্রন্থে পদটির ভপিতার পাঠান্তর পাওয়া যায় বাস্রদেব 
দতের স্থলে 'বাসুদেব মন? 1৯ 
॥ পুরুযোস্তধম দাস ॥ 

কুমারহট্রবাসী পুরুষোতম দাস ছিলেন সদাশিব কবিরাজের পুত্র ॥ 
পিতাপুত্র উভয়েই নিত্যানন্দ-প্রভুর ভক্ত-অনুচর ছিলেন।২ এরর নব্টি 
ব্রজবুলি এবং তিন বাংজ1 পদ পদকল্টাতরুতে মুদ্রিত হয়েছে । কিন্তু আশ্চর্ষের 
বিষয় চৈতন্য-বন্দন।র পদ একটিও নেই । 

বিশ্বভারতী সংগ্রহে পুরুষোতম দাস শুণিতায় “মোহমুদগর' নামে 
একট পুথি আছে ।৩ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হলো-_ 

৮শ্রীশ্রীহর্গা মহামুদগর গ্রন্থ লিক্ষতে | 
আরপ্ত, প্রথমে বন্দিনু গুরু বৈষ্ণব চরণ। যাহার প্রসাদে হয় বাঞ্চিত পুরণ || 

রাধাকুষ্চ লাম ** "1 হরি ভক্তিতে মুক্ত হইলা -.. *-- --। || 
শণিতা, হেন হরির চরণে মোর কোটি নমস্কার । 


পুরুষ উত্তম দাসে কয় হরির চরণে ॥। 
প্রশ্ন উঠতে পারে, ইনি নিতানন্দ প্রভুর ভক্ত-অনুচর। কিন্ত 
বন্দনাংশে নিতাানন্দের নাম উল্লেখ করেন নাই কেন£ঃ এর উত্তরে বলা 
যায়, গুরুবন্দনা করার গুবণত] হয়তে। কৰি মানসে ছিল না। এর চৈতন্যবন্দনার 
পদ একটিও পাওয়া যায় শি। রচণায় প্রাচীনতের চিহ্দ সুস্প্উ-_ 
তে কারণে ক্রন্দন করঅ বাম আখি । 
একই সরির হইগা হইলাম পাতকি ॥ 


॥ বৰাস্থদেৰ ঘোষ ॥ 
গোবিন্দ, মাধব ও বসু ঘোষ এই তিন সকোদর পদকর্তা ও স্গায়ক 

রূপে সে যুগে খাতি অর্জন করেছিলেন । তার মধো পদকর্তারূপে বাসুদেব-ই 

বিখাত। এর রচিত বনু পদ অন্দাপি অজ্ঞাত আছে। বিশ্বভারতী পুথি 


১ বা.সা.ই-পৃ-২৯হ 
২ চৈ চ-আ-১১। ৩৮ 
৩ পুর্থ সংখা! - ৫৮১৮ 


বাসুদেব ঘোষ ১৫৭ 


সংগ্রহে প্রাপ্ত এই রকম ৪২টি পদের প্রথম ছত্র “অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহ' 
অশশে দেওয়া হলো । বাসুদেবের সব পদই প্রায় চৈতগ্য-বিষয়ক । ইনি 
ছিলেন চৈতন্যের আবালা সুহৃদ । স্থতরাং এর পদ গুপ্র এতিহাসিক মূলা 
আছে । বর্ণনার বাস্তবতা, ভাবের অকৃত্রিমতা পদগুলিকে সহজ সুন্দর মর্মস্পশী 
করে তবলেছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই উষ্ডি সার্থক-__ 


বাসৃদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে । 
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে |১ 


পদ ছাডাঁও বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'বস্দেব ঘোষ" ভপিতায় শ্রীগৌরাঙ্গের 
সন্নাস,২ আর্ধাৎ ও দৃতী সংবাদ* এই তিনটি রচনার সন্ধান মিলেছে । রচনা- 
গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্ে গ্রদর্ত হলো _ 
পুথি সংখণ--৫৬৪৩ । দৃতি সংবাদ । খণ্ডিত | 
আরম্ভ, বিন্দার মধুর? গমন | ত্রিপদী £ 


উদ্ধবের কথা সনি সে বৃুকভানু নন্দিনী! £ মুর্ছীগতো :--'. পড়ে ধরাতলে। 
.-. চিত্রা রাইকে তুলে ধরে উচ্চস্বরে কান্দে কৃষ্ণ বলে ।। 
চিত্রা কহে ও সজনি কেন হও পাগলীনি সকলেতে ::. 7০1 
কৃষ্ণ আর আসীবে না ভাবেতে শিয়াছে জানা মিলে আর কি হবে 
কাম্দিলে | 

সনিয়া চিত্রীর কথা রাধা মনে--- *** "২১ চিত্ত পুথপিকা মত রয়। 

সজল হ্ল্যাল আখি মনে মনে হয়্যা দুখি মোনে রহে কথা নাছি কয় ।। 

অতঃপর “বিন্দার মথুরায় প্রবেশ, শ্রীকঞ্ের নিকটে বৃন্দার ত্রজের 
ংবাদ কথন”, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার ভৎ“সনা, বিন্দার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি 

প্রভৃতি বিষয় বণিত হয়েছে । 


এ রচনা আমাদের আলোচ্য বানু ঘোষের লেখনীজাত হতে পারে 
না। ভাষা আধুনিক, ভাব কৃত্রিম, রচনার কাঠামোয় প্রাচীনত্বের চিহনমাত্র 
নেই । কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে রচিত কথকের অধাচীন পুথি । 


১ চৈ.চ- ১) ১১ ৩ বি. ভা. পু ৮৪১ ৫ পু প- ২ পৃ - ১৪) 
২ বি, ভা. পু - ০৯৬ ৪ বি. ভা. পু - ৫৬৪৩ 


১৫৮ সাহিত্য : বিঙ্টেষণ ও বিচার 


॥ বানু খেষের “ভ্রীগৌরাজ সঙ্গ্যাস+ ॥ 
মুন্শী আবদুল-করিম সাহিতা-বিশারদ নিজ-সংগ্রহের তিনখানি পুথি 
সমন্বয় ও সম্পাদন! করে বঙ্গীয় সাহিতা পরিষং১ থেকে ১৩২৪ বঙ্গাঝে 
বাস্বদেব ঘোষ ভশিতাযুজ্জ 'শ্রীগোরাঙ্গ সন্নযাস' নামক একটি রচনা প্রকাশ 
করেন। গ্রন্থের ভূমিকার কিম সাহেব মন্তব্য করেছেন -_বাস্বদেব ঘোঁষ 
নামক জনৈক কবি ইহার রচগিতা; কিন্তু তাহার নিবাস কোথায় বা 
আবির্ভাব কাল কি, তাহা বিবার কোন উপায় নাই। সকলেই জানেন 
বঙ্গসাহিত্যে উক্ত নামধেয় একজন অতি প্রসিদ্ধ পদকর্তা আছেন। 
"এখন পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ আমার প্রাপ্ত গীতের লেখক 
বাসুদেব ঘোষ ... "" '** ভিন্ন কি অভিন্ন তাহা! আমর] বলিতে অক্ষম। 
সে বিষয়ে বিচারের ভার পাঠকবর্গের উপরেই থাকিল।২ 
রচনাটতে পদ্য ও গদ্যের মিশ্রণ আছে । ধুয়া, কথা, দিশ] ও ঠাট- 
চিহিগিত বিশেষ “স্থল” আছে । কথার ভাষা পদ্য; ধুয়া, দিশ1 ও ঠাঁটের 
ভাষা গদ্য । রচনাটির অংশ-বিশেষ উদ্ধত হলো 
ছাড়িয়া কমল মধু তেজি বিষুপ্রিয়া বধু 
কি সুখে রহিছে নিমাই রস করি ভং। 
বাসুদেব ঘোষ বোলে এ রাঙ্গা চরণতলে 
নিদান কালে রাখ মোরে চরণে শরণ || 
গোৌরাজ-নদীয়া বাসী পুর্ববশীলা পরকাশি 
শচী গৃহে হইল উপস্থিত। 
নদীয়ার-বাসী লোক পাএ তারা নানা সুখ 
দেখি সভাই গৌরাঙ্গ চরিত ॥ 
কথা। ( এমত কালেতে রাবোআলগণ সঙ্গেতে লইআ গঙ্গার তীরেতে 
গিআ। ( নিমাই ) গঙ্গার জল নিরীক্ষণ করিতেছেন ) 
রাখোয়াল সঙ্গে গৌরাং করিল গমন । 
গঙ্গার তীরেতে গিআ দিল দরশন |! 


১ সাপ. - সং - ৬২ 
২ আঃ করিম - সম্পাঙ্গিত বাদুদেব ঘোষের শ্রীগোরাঙ্গ সন্ন্যাস * ডু. পৃ-২-৩ 


বাস ঘোষের শ্রীশ্বোরাঙ্গ সন্লাস ১৫৯ 


গার তীরেতে গৌরাং হেরে গঙ্গার নীরে। 
দেখে (এক) বিপ্র আমিআছে ম্লানের অস্তরে || 
ধীরে ধীরে গেল নিমাই দেই বিপ্র কাছে। 

কি কর বপিআ সেই বিপ্রকে জিজ্ঞাসে || 


ভেন কালেতে গ্রিকালজ্জ বিপ্র কথটি তন্ম গাএ দিআ রদ্রাক্ষের মালা 
ধারণ করা গঙ্গার জলে থাকা? হরগোৌরী আরাধন করিতেছেন । তখন 


গৌরাঙজ কহিতেছেন, ওগো ত্রিকীলজ্ঞ বিপ্র তুমি কি কার্জা করিতেছ ; তখন 
গো ব্রিকালজ্ঞ বিপ্র বলছেন-_ 


বাছ1 তোকে আমি কি বলিব রে 

তোকে বল্যে হবেকি রে॥ 

বাছ? গৌরাঙ্গ বলে ও বিপ্র 

তোমার শ্রম দেখা আল্দার শরীরে না সয়। 


ত্রিকালজ্ঞ বিপ্র বলিতেছেন, 


আমি আরাধিএ হর-গোরী 
তরিবারে ভব বারি | ধু ।। 


এ রচন1! ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত পদকতা বাসু ঘোষের হতে পারে 
না। লিপিকরদের হাতে পড়ে মূল ভাষা হাজারে! সরঙীকৃত হলেও 
বাস ঘোষের পদাবলীর সঙ্গে যাদের বিন্দ্রমাত্র পরিচয় আছে তারা এ রচনাকে 
বাসু ঘোষের লেখনীনি:সৃত বলে কখনই স্বীকার করবেন না। গ্িপিকরদের 
হাতে পরিবতিত হলেও ভাষার মূল কাঠামোটি কখনও বদলায় না; কাবোর 
আম্বল পরিবর্তন লিপিকরদের দ্বার! সম্ভব নয়। যে তিনথানি পুথির সাহাযো 
্রন্থথাঁনির সম্পাদন কার্য সম্পন্ন হয়েছে সেগুলির প্রাপ্তিস্থল সম্পর্কে আঃ করিম 
সাহেব কোন সংবাদ দেননি। গ্রন্থটির সম্পাদনার মুলে যে পুথি অবলম্বন 
কর1 হয়েছে সেগুলি আধুনিককালের কথকদের কড়চা--সম্ভবত বাসু ঘোষের 
রচনার ক্ষীণ সৃত্র অবলম্বনে আধুনিক কালের অর্বাটীন রচন!। “কথ 
অংশের গদ্য রচনাগুলি পুরোপুরি কথকতার ঢঙে রচিত; পদ্যাংশে বহু 
অরাচীন ছন্দের ব্যবহার আছে। 


১৬০ সাহিতা £: বিশ্লেষণ ও বিচার 


পক্ষান্তরে, বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে “বাসু ঘোষ” ভশিতায় 'শ্রীগেরাঙ্গ 

সন্নাস' নামক পুথি আছে ।১ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে রচনায় কোনো 
প্রকার অসঙ্গতি নেই, কাহিনীতে অলৌকিকতা নেই। এক কথায় পৃৰোজ 
গ্রন্থের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই এটি একটি সম্পূর্ণ স্বতত্ত্র রচন!। রচনার 
মধ্যে বানু ঘোষের অকৃত্রিম পদ আছে; বাক্যবিন্তাস প্রপালীতে বান্ব ঘোষের 
পদাংশ আছে। উদাহরণ সহযোগে বিষয়টি সৃম্পষ$ করা গেল। পুথির 
বিবরণ__ পুথি সংখা--৬০৯৬ ; পত্র সংখ _-১৬ | সম্পূর্ণ । 

লিপিকাল সন ১২৪১ সাল তারিখ ১৬ মাঘ । 
আর্ত, ৬৭শ্রীশ্রীরাধাকৃ্ণ ॥ শ্রীগোরাঙ্গের সন্নাাস ॥ নারায়ণ" নমস্ষি9্ভং নরোঞ্চে 
নরোত্তম' । দেবিং স্বরস্থতিঞ্চেব তথে। জয়ে মুদিএয়েত ॥ 

কুথ। জাবি পরাণ নিমাই রে। 

অভাগীনি সচিমাএর আর কেহ নাই রে॥ 

একদিন সচিমাতা গোরাঙ্গের কাছে। 

কান্দিতে কান্দিতে মাতা গৌরাঙ্গেরে পুছে ॥ -পৃ-১খ 


সচির মন্দিরে আসি ছুঅ।রের পাশে বসি ধিরে ধিরে কান্দে বিশুপ্রীয়া। 

সয়ন মন্দিরে ছিল নিসিভাগে কুথা গেল মোর মৃণ্ডে বজ্র পড়িয়া ॥ 
কালনিদ্রা আস্যাছিল গৌরাজ ছাড়িয়া] গেল কেন্দ্যা কেন্দ্যা কহে বিপুঃগ্রীয়া । 
সপনে না জানি আমি ছেড়া। জাবে গুণমনি অভাগীনীর গলে পদ দিয়া ॥ 
কালিকার নিশিভীগে কহিল আমার আগে মোর লাগি না কান্দ বিনুঃপ্রীয়া | 
অসার সংসার সার সার নন্দের কুমার কান্দ সদ] শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ।। 
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি দু নআনে সুনিয়া উঠিল সচিমাতা। 
আউদড় কেশে ধায় বসন নাহি দেই গায় সনিয়া! বধূর মুখের কথা || 
তুরিতে জালয়ে বাতি খুজে সচি ইতি উতি গৌরাঙ্জের উদিপ না পেয়া। 
বিশুগপ্রিয়া বধু সাতে ঝান্দিতে কান্দিতে পথে ডাকে সচি নিমাই বলিয়া 
এই পথে গৌরাঙ্গ গেছে পদচিহ্ৃ পড়া আছে দেখ আস্যা জত নদ্যাবাসী। 
হার কি করিয়া! মোরে ছেড়া! গেল কুথাকারে দিবশে হইল আজি নিশী।। 


১ বিশ্বভ'বতী পুখিসংখা * ৬০৯৬ 1 ভরীঅক্ষয়কুমা কয়াল সংগৃহীত । 


বাসু ঘোষের গোরা সন্ন্যাস ১৬১ 


বিদ্বরূপ ছেড়া গেছে সেই সেল মোর বুকে আছে সে আগুনে জলিছে সঙ্গাই। 
জলম্ত আনল ছিল তাহে ঘ্বৃত ঢেল্য! দিল আর আমি প্রাণে বাচিষ নাই ।। 
তাহা স্বনি নদিআর লোক কেন্দা। করে উচ্ছশোক জারে তারে পৃছে শচীমাতা। 
একজন পথে জায় সচিমাতা পৃছে তায় কহ বাপু গৌয়াজের কথা ॥। 
সে কহে দেখ্যাছি পথে জনেক সন্যাসী সাতে কাঞ্চননগর মুখে ধায়। 
বাসু কহে আহা মরি আমার শ্রীগৌরহরি পাছে শিপ] মন্তক মৃড়ায় ॥ 
পৃ-৩খ -8ক 

উপরোক্ত রচনাংশের সঙ্গে বাসু ঘোষের “সচির মন্দিরে আসি দুআরের 

পাশে বসি'১ পদটির আংশিক সাদৃশ্য আছে। 


মুণ্ডন করিয়! চুপে ম্লান করি গঙ্গাজলে বলে দেহ অরুণ বসন । 

সুনিয়। প্রভুর কথা সভার অস্তরে বেখা সোকানগে করয়ে ক্রন্দন || 

অরুণ দু গাছি কানি ভারথি দিলেন আনি আর দিল ডোর কপীন। 

মস্তক উপরে ধরি পরিলেন গৌরহরি বলে আমি অতি দিনহীন || 

তোমরা বৈষ্ুববরৎ এই আশীর্বাদ কর ছটা হাত দিয় মোর মাথে। 

করিল্যাম নাস নহে জেন উপহাস ত্রজে জেন পাই ত্রজনাথে।। 

এত বলি গোৌররায় প্রেমে উদ্ধমুখে ধায় আহা বিন্দাবন বলি কান্দে। 

ধায় প্রভূ রাড়দেশে নিত্যানন্দ ধায় পাসে বাসু ঘোস স্তির নাহি বান্দে।। 

_-পৃ-৭খ-৮ক 

এই অংশটির সঙ্গে বাসু ঘোষের একটি মুদ্রিত পদের সাঘৃশ্ত আছে। 

এছাড়া, আমাদের প্রাপ্ত পুথিতে বণিত “কাঞ্চন নগরে এক বিক্ষ মনোহর৪, 

সন্নাস করিয়া! গোরা গেলা শান্তিপুরে*, হেদে রে নদীয়'র ঠাদ বাছারে নিমাই 


১ পদকল্পতরু - পদসংখ্যা - ২২১১ ৪ গোৌরপদতরজিণী - পৃ - ২৪০ 

২ মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ -এতোমর! বান্ধব মোর এই আশীর্ববাদ কর” জ্রান্ত কারণ বন্ধু বান্ধব" 
আশীবাদের পাত্র নয় । শুদ্ধ পাঠ হবে-তোমরা বৈষুববর এই আশীর্বাদ কর। 

৩ পদকল্পতরু - ২২২৫, গৌঁরপদতরিণী - পৃ- ২৩৯ 

৪ রি ২২২৩, পু পৃ- ২৩৮ 

«৫ বাস ঘোষের পদাবলী-মালবিকা চাকী পৃ- ১১১১ ১১৫ 


* এই পদটি কোনো প্রাচীন পৃথিতে না পাওয়ার দরুণ “বাসুঘোধের পদাবলী'তে “সম্গিগ্ধ পদ, 
পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। কিন্তু বিশ্বতারতীর পুখিতে পদটি পাওয়ায় সে সন্দেহ দৃরীতত হল। 


১৬২ সাহিত্য : বিজ্লেষণ ও বিচার 


প্রভৃতি অংশগুলির সঙ্গে বাস ঘোষের মৃত্রিত পদাবঙীর মিল আছে । 
বিশ্বভারতী পুথির পুম্পিকাংশ 


বাসুদেব ঘোষ তখন কহিলেন হাসি । জিব লারগী গৌরাঙ্গ হইল 
সন্নাসী || ইতি-_সন্নাস সমাপ্তং ।। সন ১২৪১ সাল তারিখ ১৬ মাঘ রোজ 


সোমবার বেলা এক প্রহরে পুর্ন হইল।। [লি] খিতং শ্্রীন্বরূপ দাস সাকীম 
উদয়গঞ্জ পরগণে *-* "১ ৮? মান্সপারণ। --পৃ-১৬খ 

শ্রীচৈতন্যের সন্নযাস গ্রহণের ঘটনা অবলম্বন করে তার অন্তরঙ্গ অনুচর 
বাসুদেব ঘোষ সর্বপ্রথম শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্াস রচনা! করেন। বাঙ্গালা দেশে 
সে রচনা অত্যন্ত জনপিয়তা অর্জন করে এবং পরবন্তিকালে বহির্ঙ্গেও এই 
জাতীয় কাবা রচিত হতে থাকে ।১ আরও পরবন্তিকালে অক্ষম অনুকরণকারী 
বা কথক সম্প্রদায়ের হাতে পডে সে রচনা যে বূপ পরিগ্রহ করেছিল তার 
পরিচয় পাওয়া! যাবে আঃ করিম সম্পাদিত শ্রীগৌরাঙ্গ সন্নাস গ্রন্থটিতে | 
বাসুদেব ঘোষের মূল রচনার ক্ষ'গতম সৃত্রও উক্ত রচনায় নেই। 


॥ মাধৰ ঘোষ ॥ 
মাধব ঘোষও চৈত্ম্যদেবের অন্যতম আদ্য অনুচর । কীর্তনীয়ারূপে মাধব 
ঘোষের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। বৃন্দাবন দাসের মতে, 
স্বকৃতি মাধব ঘোষ কীর্তনে তৎপর । 
হেন কীর্তনীয়৷! নাহি পৃথিবী ভিতর || --চৈতন্বভাগবত ৩। ৫ 
মাধব ঘোষ সম্পর্কে বৃন্দাবন দাসের এই মন্তব্য অতিশয়োক্তি বলতে 
চাই না কারণ পৃথিবী সম্পর্কে সেকালের মানুষের ধারণা খুব-ই সীমাবদ্ধ ছিল। 
ব।সুদেব বলেছেন-_ 
গোবিন্দ মাধব ঘোষের গান। শুলি কেরা ধরয়ে পরাণ ।। ইনি 
রাধাকৃষফ্ণলীল] ও চৈতন্ববিষয়ক গ্দ রচনা করেন। এ+র ব্রজবুলি পদেরও 
সন্ধ,ন পাওয়া! যায় ।২ বিশ্বভারতী সংগ্রহের অনেক পুথিতে “মাধব' ভণিতায় 
অনেক অজ্ঞাত পদ আছে। তার মধ্যে কোনগুলি এই মাধব ঘোষের রচন' 


নিয় করা পুহ্কর। 


১ ধৃপরাজের শ্রীগৌরাঙ্গ সমাস - শ্রীহট - ২৪৯, ২৫০ 'তালিকা পৃষ্ঠা - ১৭ 
& পদকল্পতরু * ১৩১৫ 


গোষিত্দ ঘোষ ১৬০ 


|॥ গোবিন্দ ঘোষ ও 

বাম ষোষ ও মাধব ঘোষের সহোদর গোবিন্দ থোষও পদ রচনা 
করেছিলেন এর অনেক পদ গোবিন্দদাস-কবিরাজের পদের সঙ্গে মিশে যাওয়া 
অসম্ভব নয়। এর রচিত নিঃসন্দিগ্ধ ৬টি পদ এ পর্মস্ত আবিদ্ভত হয়েছে ।১ 

সে যুগে বিশিষ্ট কীর্তনীয়ারূপে গোবিন্দ, মাধব ও বাসু ঘোষ এই 
তিন ভ্রাতা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ।২ গোবিন্দ-মাধব-বাসুদেন তিল 
ভ্রাতা সম্পর্কে উল্লেখের এই ক্রম থেকে অনুমান হয়, এদের মধ্যে গোবিন্দ 
জ্যেষ্ঠ, মাধব মধাম এবং বাসুদেব সর্বকনিষ্ঠ । 

এদের পুরে! নাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মহলে অনেক বাদানুবাদ আছে। 
চৈতন্যভাগবতে মাধব ঘোষ “মাধবানন্দ ঘোষ' রূপে উল্লিখিত হযেছেন 14 বাসু- 
দেবানন্দ ভণিতায় একটি নিমাই-সন্নাস-বিষয়ক পদ আছে । ফলে অনেকে 
অনুমান করেন অপর ভ্রাতা গোবিন্দ ঘোষের সম্পূর্ণ নাম 'গোবিন্দানন্দ' ছিল। 

পক্ষান্তরে, অনেকে মনে করেন ছন্দের মাত্রা রক্ষার জন্যই নাষের 
এইরূপ সম্প্রসারণ ; এদের প্রকৃত নাম গোবিন্দ, মাধব এবং বাসুদেব ঘোষ ।« 
|| বলরাম দাস । 

মধাযুগের বাঙ্গাল সাহিত্য ১৯ জন বলরামের উল্লেখ পাওয়া যায়; 
তন্মধ্যে দু'জন ছিলেন কবি ও পদকর্তা ।€ 

(১) বুধরী নিবাসী রামচন্দ্র-কবিরাজের শিষ্য “কবিপতি বলরাম" নামে 
একজন কবি ছিলেন ।৬ 

(২) নিত্যানন্দ শাখাতৃক্ত দো-গাছিয়। গ্রাম-নিবাসী। বলরাম দাস জাতিতে 
ব্রান্মণ ছিলেন । থিজ বলরাম দাস' ভণিতার পদগুপি এ*র রচনা । এর 
ংশধর শ্রীহরিদাস গোস্বামী “ছিজ বলরাম দাস ঠাবুরের জীবনী ও পদীবলী” 
নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থে কবির জীবনী বণিত হয়েছে 
সবিস্তারে। 


১ ৮9 % ৫ম খণ্ড পৃ স্‌ 8৮ গোঁরপদতরজিপী এ ভূ পৃ ” ২৪ 

২ গায়ন মাধবানজ্জ ঘোষ মহাশয়! চৈ.ভা - অস্তা ৫ম অধ্যায় 

৩ বাসুদেবানলে কর মো সম পামর নাই তবু হিয়া বিদয়ে আমার | -গোঁ প. ত পৃ- ২৫৯ 
গোঁ প'ত.-ভৃ'পৃ-পৃ-১০ 

রী 5 $ঃ পৃ- ২০২ 

৬ গোঁ. প.ত পৃ-২০৪717.9 1-৮-74-81 


১৬৪ সাহিত্য £ বিশ্লেষণ ও বিচার 


এছাড়া, “দীন বলরাম ভপিতায় বিশ্বভারতী সংগ্রহে তিনটি পদ পাওয়া 
গেছে ; তল্মধ্যে ২টি পদ অপ্রকাশিত এবং “জয়তি জয় বৃকভানুনন্দিনী শ্যাম 
মোহিলী রাধিকে' পদটি হরেকৃফচ মুখোপাধ্যায় সংকলিত বৈষুব পদাবলী 
(পৃ ৬৬২) গ্রন্থে 'গোবিন্দদাসীয়া ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে । 

বলরাম দাস" ভণিতায় বিশ্বভারতী সংগ্রহে ৩৬টি অপ্রকাশিত পদের 
সন্ধান পেয়েছি; তার মধ্যে ৫টি পদ ব্রজবরুলিতে রচিত। অপ্রকাশিত পদ- 
সংগ্রহে পদ-সৃচী প্রদর্ত হ'লো। কোন্‌ পদটি কোন্‌ বলরাম দাসের রচনা 
নির্ণয় কর] দুঃসাধ্য । 


পদাবলী ছাড়াও বিশ্বভারতী সংগ্রহে “বলরাম দাস' ভণিতায় নৌকাখণ্ড১ 
হাট-বন্দনাৎ, গুরুতত্বসারও, গুরু গোসাঞ্চির মাহাতয্মযঙ নামে কতকগুলি রচনা 
রয়েছে । ভাব ও ভাষা বিষ্লেষণ করে মনে হয় রচনাগুলি পরবন্তিকালের । 

“বলরাম? ভণিতাযুক্ত “নাম সংকীর্তন'« নামক রচনাটিতে ভণিতায় কবির 
নাম ছাড়া অন্ত কোনো পরিচয় পাওয়! যায় না। বন্দনাংশে চৈতন্ের আদ্য 
পরিকরবর্গের উল্লেখ থাকায় মনে হয় রচনাটি অর্বাচীন নয়। বন্দনাংশ 
এইরূপ-_ 


অবধুত নিত্যানন্দ বক্রেশ্বর হরিদাস । মুরারি মৃকুম্দ বারু-....-শ্রীবাষ। 
শ্ীধর জগদানন্দ পণ্ডিত রাঘব । শ্রীমীন সুন্দর গোবিন্দ দত্ত বাসুদেব ॥ 
পণ্ডিত গোসাঞ্রি বিদ্যানিধি গঙ্গাদাষ । সেন সিবানন্দ প্রিয় গঙ্গাধর দাস || 
গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাসুদেব আর | -."স্কীর গৌর প্রাণধন জার || 
্রীমুকম্দ নরহরি শ্রীরদুনন্দন। শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীবিশ্বি স্থলোচন ।। 


ভণিতাংশ, 
শ্্ীগুরু বৈষ্ণব পদ রেণু লব আষ। নাম সংঙ্কিত্ন কহে বলরাম দাস।। 


১ বিশ্বভারতী পুথি সংখা! - ১০২ । 


৫ কঃ $% ঠঃ ২1৪ 
তি 9 $ ৯? ১৩১৫ 
৪ 99 গ$ 9 ৯১৮৯৮ 


« বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ৩৪২৪ 


বলরাম বসু ৯৬০ 


বিশ্বভারতী সংগ্রহের বলরাম ভণিতাযুক্ত “বৈষ্ণব বিধান গ্রন্থ'১ খানিও 
বৈঞচব মাহাত্ম্য বিষয়ক রচনা| । গুরুরূপে কবি 'বৈষঞ্ব গোসাঞ্িি' নামক 
এক বাক্তির উল্লেখ করেছেন_ বৈষ্ণব গোসাঞ্টি বিনে জি জানো আরু। 
মুগ্রি পাপী না হঙ যেন সংসারের পার | [পৃ-9খ] 
অন্বাত্র চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করতে না পারার জন্য খেদ প্রকাশ করেছেন _- 
বৈষ্ণব তোষণে সুখী হয় কৃষ্ণচন্দ্র । হেন প্রত না ভজিনু মৃঞ্জি অতি মন্দ || 
-৪খ 


ভণিতা, 
বলরাম দাস কহে এতেক বিচার । বিশইর ঘরে জন্ম নহেযেনযয়ার।। 


ইতি বৈষ্ণব বিধান গ্রন্থ সমাপ্ত ॥ -৪খ 
বিশ্বভারতী সংগ্রহে রক্ষিত “বলরাম দাস' ভশিতাযুক্ত '“উদ্ধবসন্দেশ'* 
নামক রচনাটি রূপগোস্বামীর 'উদ্ধবসন্দেশ' গ্রন্থের অনুবাদ । কবি গ্রন্থ 
রচনার কারণ নির্দেশ করেছেন এইভাবে-_ 
উদ্ধব সন্দেশ গ্রন্থ রচিল! গোসাগ্রিঃ। জার সম রস আর কোন গ্রন্থে নাই। 
এই কথা একত্রে রচিব পদ বন্দে। বৈষ্ণব সকল ইহ] সুনিব আনন্দে ॥ 
হিন হৈয়! কৈল আমি গ্রন্থের আরম্ভ । ইহা! জানি কহ না করিবা উপাঙ্গন্ব ॥ -২খ 


ভণিতাংশ, 
দসনে সুজর (৫) ধরি পাড়িয়া কার্পন্ঠ করি সিরেতে জ্বরিয়া দুই হাথ । 


বলরাম দাসে কয় মনে বড় ভয়্যাভয় করুণা করহ গোপীনাথ ॥ -পৃ-২খ 
ভণিতায় কবির নাম ছাড়া অন্য কোনে পরিচয় পাওয়া যায়না; কাম্তেই 
ইনি কোন্‌ বপরাম দাস নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা অসম্ভব । 
।॥ বলরাম বস | 

বলরাম বসু নামে একজন পদকরতা ছিলেন ।৩ মনে হয়, এ'র রচিত 
পদ বলরাম দাসের পদের সঙ্গে মিশে গেছে। বলরাম বসু ভশিতায় একটি 
মাত্র পদ এ-পধস্ত পাওয়া! গেছে ।॥ 


১ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ২৩৮৮ পত্রসংখ্। - ৪, সম্পূর্ণ । 

২ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ২৩৫০। পত্ত্রসংখ্য1-৪। খগ্ডিত। 
৩ বা. সা. ই - পৃ- ৩০০ 

৪ স ৫৪০ 


১৬৬ সাহিত্য : বিশ্লেষণ ও বিচার 


| আত্মাযরাম জাস 11 


'আত্মারাম দাস ভশিতায় বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি মিশ্রিত ভাষায় রচিত 
একটি নিতাণনন্দ বিষয়ক পদ আছে ক্ষপদাগণতচিক্তামণিতে (১৬/২ )1। এই 
পদর্টিই পদকল্পাতরু গ্রস্থে মৃদ্রিত হয়েছে ছু'বার ( পদসংখা1-_-৬৩৬, ২৩০২ )। 

এছাড়া, পদকল্পতরুতে আত্মারাম দাসের ভশিতাযুক্ত আরও তিনটি পদ 
আছে ( পদসংখ্যা _৬, ২২২৯৪, ৩০৩৩ ১; তার মধ্যে ২২৯৪ সংখাক পদটি 
ক্ষপদাগীতচিন্তামণিতে (১। ২) দ্বিজ গঙ্গারাম ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে । 

আত্মারাম দাস নামে শ্রীনিবাস আচার্ধের দু'জন শিষ্ক ছিলেন; তবে 
তারা পদ রচনা করেছিলেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।১ 
আমাদের আলোচ) আত্মারাম দাস শ্রীচেতন্যের সমসাময়িক একজন প্রসিদ্ধ 
পদকতা। শ্রীখণ্ডে অস্বষ্ট কুলে এর জন্ম।২ ইনি প্রেমবিলাস রচয়িতা 
নিত্যানন্দ দাস বা বলরাম দাসের পিতা 1৩ 


বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'আত্মারাম' ভণিতায় তিনটি অপ্রকাশিত পদ 
পাওয়া গেছে; পদত্রয়ের প্রথম ছত্রের সুচী অপ্রকাশিত পদসংগ্রহ' অংশে 
মুদ্রিত হ'লো। 'আত্মারাম ছিজ' ভণিতায় বিশ্বভারতী সংগ্রহে আর একটি 
চৈতশ্বদেবের রূপ বর্ণনা বিষয়ক পদ আছে ।* 


| পরমেশ্বর দাস 1 


'পরমেশ্থর' ভণিতায় একটি ব্রজবুলি ও একটি চৈতন্য বিষয়ক পদ পাওয়া 
যাঁয়।৭ ওই পদটিই 'পরমেশ্বরী দাস' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে গৌরপদ- 
তরঙ্গিণীতে ।”৮ পদ দুটি প্রত্যক্ষদর্শীর রচনা বলে মনে হয়। ইনি নিত্যানন্দ 


১791-72-92? 

২ ক্ণদা-ভু.পৃ-২ 

ঙ গোঁ" প ত ভূ" পৃ -২০২ 

৪ বিশ্বভারতী পথ সংখ্যা - ৪২৬৬ 
৫ 9 9 $? ৭৩ 
৬ [9.1 7৯১90 91 

৭ পদকল্পতরু - পদসংখ্য। - ২৩ 

৮ গৌরপদতবঙ্ষিণী - পৃ- ৯৫৫ 


পরমেস্বর দাস ১৬৭ 


প্রভুর শি্কা, পরবতিকালে জাগা! দেবীর কাছে থাকতেন। 'ভক্তিরত্লাকরে। 
এর জীবনী বণিত হয়েছে ।১ ইমি খেতুরীর মহোংসবে উপস্থিত ছিলেন । 


আর কি শ্যামের বাশি কূলের মরম থোষে। 
ন।ম ধরি ডাকে ধাশি বেকত হবে কবে ॥ 


পরমেশ্বর দাসে কয় শুন রসবভী। 

ধাশির কোন দোষ নাঞিঃ কালিয়ার যুগতি ॥ 
ডঃ স্বককমার সেনের মতে, এই পদটিতে তথাকথিত “চণ্ডীদাসিয়া সুর” আছে ।* 
বিশ্বভারতী সংগ্রহে “পরমেশ্বর দাস' ভণিতায় একটি অজ্ঞাত-পূর্ব রচনা আছে । 
রচনাটি এইরূপ £-- 

পরমেশ্বর দাসের সৃচক-_ 

শ্রীকঞ্ণচচৈতন্চন্দ্রায় নমঃ 
লাহর নিকট গ্রাম নাম তার মুলতান শ্রীমুকুন্দ যাহাতে প্রকট । 
সঙ্গে ষার অনুপাম শ্রীমথুরাদাস নাম সদ! থাকেন তাহার নিকট 
শুনিঞা তাহার গুণ উলসিত হয় মন সভাকার আনন্দ ...... | 
বপ্রাবেশে শ্রীগোবিন্দ কহে অহে শ্রীমুকৃন্দ ঝাট করে আই রৃন্দাবন। 
হবে তোমার বাঞ্ছা সিদ্ধি পাইবে প্রেমরত্রনিধি মনবার্থা হইবে প্রথ॥ 


এই মতে নিশি দিশী প্রেমানন্দে কহে ভাসী গোসাঞ্জি চরণে করি আশ। 
পরমেশ্বর দাস দীন মনে না ভাবিহ ভিন তবে জানি মহিমা তোমার ॥ ইতি 
সূচক সংপূর্ণ ॥ 

সুচকটি শ্রীমুকুন্দের অপ্রকট উপলক্ষে রচিত। ইনি সম্ভবতঃ কবির গুরু অথব 
গুরু স্থানীয় ছিলেন। 


॥ দ্বিজ গঙ্গারাম | 


ক্ষণদাগীতচিস্তামণিতে' ছ্বিজ গঙ্গারামের ভপিতায় একটি নিতাণনম্দ 


১ ভ. র. - পৃ "৫৪১, ৬৬৪ ১০১৫ 
২ বা, সা. ই - পৃ- ০০৪ 


১৬৮ সাহিত্য : বিশ্লেষণ ও বিচার 


বন্দলার পদ আছে 1১ ওই পদর্টিই পদকল্পতরুতে আছে আত্মারাম ভশিতায় ।€ 


আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি “আত্মারাম দাস' নামে এক বা একাধিক 

কবি ছিলেন কিন্তু সেজন্য গঙ্গারামের অস্তিত্ব অশ্প্রমাপিত হয় না। টৈতন্ত- 
চরিতাম্বতের বর্ণন। অনুসারে, 

বিদুদাস নন্দন গঙ্গাদাস তিন ভাই । পূর্বেব যার ঘরে ছিল] নিত্যানন্দ গোসাঞী ॥ 

আ.. ১১। ৪৩ 


ক্ষণদা মীতচিস্তামপির সম্পাদক মহাশয়ের মতে, পদকর্তা নন্দন আচার্ষের ভ্রাতা 
ণঙ্গাদাস আচার্য । কিন্তু গঙ্গাদাস এবং গঙ্গারাম অভিন্ন হওয়া! সম্ভব কিনা 
বিচার্ধ । ক্ষণদায় উদ্ধৃত পদটিতে নিত্যানন্দ মহিমা বপলিত হয়েছে। 

বিশ্বভারতী সংগ্রহের পুথিতে “দ্বিজ গঙ্গারাম' ভণিতাযুক্ত একটি পদ 
সম্পূর্ণ মৃদ্রিত হয়েছে পুথি পরিচয় ১ম খণ্ডে ।০ পদটির বিষয় সথির খেদোক্তি ; 
ভাষায় হিন্দি ও ব্রজবুলির মিশ্রণ আছে। 


॥ রামানন্দ বন্ধু ॥ 


কুলীন গ্রামের প্রথাত মালাধর বসুর বশধর রামানন্দ বসু বাঙ্গালা 
ও ত্রজবুপি উভয় ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন। অনেকের মতে, 'সত্যরাজ 
খান' রামানন্দের উপাধি । আবার সতারাজ খান রামানন্দের পিতা এইরূপ 
মতবাদ-ও প্রচলিত আছে । শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বতে এবং গোৌরগণোদ্দেশদীপিকায় 
দু'জনকে দুই ব্যক্তি বলা হয়েছে ।॥ 

রামানন্দ বস্থ রচিত একট অতি-প্রচশিত পদ 'তোমারে কহিয়ে সখি 
ফ্রপন কাহিনী ।« এই পদটর একটি বিস্তৃততর সংস্করণ জ্ঞানদাস ও বলরাম 


১ ক্ষণদ1 - ১।২ 
২ পদকল্ক্করু - পদসংখা| - ২২৯৮ 
ভাগ] ছু" রকমের-- 
ক্ষণদার জ্রণিতা_কলি অনুকূলে পড়িযা বিপাকে ডাকে দ্বিজ গঙ্জারাম। 
পদঞ্লতরুর ভগিতা-_দন হীন হত উদ্ধারিল1 কত বঞ্চিত দাস আত্মারাম। 
৩ বিশ্বভাবতী পুথি সংখ্যা - ২৬৯ ( পৃথি পরিচয় - ১ম খণ্ড পৃ - ১৪৫) 
* কুলীন গ্রামবাসী এই সত্যয়াজ খান। রামানন্দ আদি এই দেখ বিদ্যমান ॥ 
«€ পদবলতরু - পদসংখা। - ১৪৫ 


রামানন্দ বসু ১৬৯ 


দাসের ভপিতায় পাওয়! যায়। কিন্তু সমালোচকের! পদ ছুটি তুলনা করে 
সিদ্ধীস্ত করেছেন রামানন্দ ভশিতার পাঠই প্রাচীন ।৯ 

বিশ্বভারতী পুথিসংগ্রহে “রামানন্দ বসু' ভণিতায়্ ২টি এবং রামানন্দ 
ভণিতায় ১টি অপ্রকাশিত পদ পাওয়া গেছে । একটি পদ নিম্ষে উদ্ধৃত হ'লে; 
অন্য দুটি পদের প্রথম ছত্র অপ্রকাশিত-পদ-সংগ্রহে সমিবিষ্ট হলো-_ 


নটবর বেশ নাগরের করে মোহন বেগু। 

পরিধান পিতধড়া ভর কামধনু ॥ 

পিঠে দোলে দোনার ঝাপা তাহে পাটের থোপা। 
কুন্তলের ফুলমালা গন্ধরাজ চাপা ॥ 

এ মোনমোহন বেশ কোথাউ না দেখি। 

নাচিয়ে নাচিয়ে বুলে খঞ্জনিয়া পাখি ॥ 

বশড রামানন্দে বলে আর কত বল। 

বিলম্বে আর কাজ নাই বেশ বনাইয়া চল ॥* 


প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, “রামানন্দ' ভিতাযুক্ত সব পদই রামানন্দ বসুর 
মনে কর] যুক্তিযুক্ত নয়। এই নামে পরবন্তিকালে অনেক পদকর্তা ছিলেন। 
এই রকম একজন সহজ-সাধক রামানন্দের পদ পেয়েছি কপিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
পুথি সংগ্রহে । পদটি রাগাক্সিক__ 


হ্ব-ভাব ভাবেতে রসিকের মন ভাবেতে নিপুণ হয়। 
ভাবের উপরে ভাবের উদদ্ন ছটায় কিরণ তায়॥ 
রাগে রাগাত্মিকা প্রেমের যুনাফ] প্রেমের স্বরূপ যে। 
প্রেম রতন ধন জে জন পাঞাছে রসিক বলিয়ে সে॥ 


কহে রামানন্দ এ রস শিগুড় আর সব যত ধন্দ। 
শ্রীমতী করুণা সভাবে হইল মুঞ্ি অতি সট্‌ মন্দ ॥ ২১ ৩ 


১ বা'সা.ই-পৃ- ৯৫ 
২ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা * ২৬১৯, ২৯৭২ 
৩ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ - পুথি সংখ্যা - ২৮৮ 


১৭০ সাহিত্য £ বিশ্লেষণ ও বিচার 


॥ বংশীবদন ॥ 


বংলীবদন চট্টোপাধ্যায় শ্রীচৈতগ্যদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ এবং বয় 
কনিষ্ঠ ছিলেন।১ এদের নিবাস ছিল নবদ্বীপের নিকটবর্তী কুলিয়াপাহাড 
গ্রামে । পিতার নাম ছ' কড়ি চট্টোপাধ্যায়, মাতার নাম চক্্রকলা। মহাপ্রতুর 
সন্ন্যাস গ্রহণের পরে ইনি শচীদেবী ও বিষ্ুুপ্রিয়। দেবীর রক্ষণাবেক্ষণের 
অভিপ্রায়ে নবর্বীপে বাস করতেন ( বোধহয় বিষুঃপ্রিয়া ও শচীদেবীর জীবংকাল 
পর্যস্ত )। 

“বংশীবদন' ভণিতাযুক্ত বা্গাপা ও ব্রজবুলিতে রচিত পদগুলি এ*র 
রচন1 | “বংশী? ভণিতা বংশীবদনের সংক্ষেপ হওয়া সম্ভব ।৩ বংশীদাস 
নামে একাধিক কবি পরবর্ভীকালে বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্টি করেন। সে সম্পর্কে 
যথাস্থানে আলোচনা করা হবে । 

বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে “বংশি' ও বংশীবদন ভণিতায় ১১টি অপ্রকাশিত 
পদের সন্ধান পেয়েছি । একটি পদ উদ্ধত হলে1; অন্ত পদ গুলির প্রথম ছত্র 
“অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে" সন্নিবিষট হলো-_ 

বন্ধুকানাই আজ কেন দেখি আন পারা ॥ 

বচন বসন ভিন প্রতি অঙ্গে রতি চিহ্গ কার ঘরে হইয়াছিলে ভারা ॥ 
নয়ানের কাজর তোমার বয়ানে লাগীয়াছে আর তাহে দষ নখের ঘা। 
ঘুমের আলিশে দুটী নয়ান মিলিতে নার কোথা চল কোথা পড়ে পা॥ 
ঠাচর চিকুর চুড1 মালতির মালা বেড়া এলুয়া পড়েছে বুক মাঝে । 
উদ্ধাতে নখের রেখা কপালে সিন্দ্বর দেখ! রমনি হইলে মরে লাজে ॥ 

তা! হতে অধিক তোমার করেতে মুব্ূলি নাই। এত অচেতনে কিবা মুখ । 
বংশীবদনে কয় জোৌবন সেই হয় স্বভাব ছাডিতে দুখ 18 

'বংশবদন? ভণিতায় বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে একটি রাগাক্সিক পদও 
পেয়েছি । পদট অ-গ্রকাশিত হওয়ায় অংশবিশেষ উদ্ধাত হলো-- 


১ বংশীবলনেব জন্ম ১৪৯৪ শীঃ - গোঁবপদতরঙ্গি নী - ভূ - পৃ - ১২৩ 
২ বা. পা.ই-পূু ২৯৫ 

ও মা - পৃ - ১৯৫ 
& পূ. ২১ ২২ -বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা * ৫৪০৬ 


পরমানন গুপ্ত ১৭৯ 


কুলের উপর কুলের জনম তাহার উপরে কৃূল। 

এ বড়ি বিষম বুঝিতে ধন্দ জলের উপরে জল ! 

ঢেউর উপরে ঢেউর জনম তাহার উপরে ঢেউ। 

আন জন ইহা বুকিতে না পারে রসিক বুঝিয়ে কেউ ॥ 
ভাবের উপরে ভাবের জনম তাহার উপরে ভাব । 
বিদগধ হইয়! ভাবে প্রবেশিয়া কিছু হয় তাতে লাভ ॥ 


ংশিবদনে বঞ্চিত হইয়া না পাইয়া? এ রশ শুখ। 
ভাবিতে ভাবিতে সিম না পাইয়। ঘৃচি গেল মন ছঃখ ॥১ 


ইনি আমাদের আলোচ্য বংশীবদন না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী; 
সম্ভবত পরবততিকালের কোনো সহজিয়' কবি। 
বংশীবদন চট্রোপাধায় বংশীদাস ভণিতা বাষহার করছেন কিনা 
জানা যায় না, তবে বংশীদাস” ভশিতার় 'ব্রজভূমি মনে করি কান্দে পুন 
গোৌরহরি'২ পদটি এ-র লেখনীজাত হওয়াই সম্ভব । ভাবের আম্তরিকতা থেকে 
ধারণা হয় পদটি প্রতাক্ষদর্শীর রচনা। 
পদ ছাড়াও দীপকোজ্জল ও দীপান্বিতা নামে ছৃখানি গ্রন্থ এর রচনা । 
বংশীবদনের পুত্র চৈতন্য্রাস-ও কিছু পদ রচনা করেন ।৩ 
পরবর্তী জীবনে বংশীবদন বাঘনাপাড়ায় বসবাস করেন এবং তৎকালে 
বাঘনাপাড়া বৈষ্ণবধন্ প্রচারের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে । 
1) পরমানন্দ গুধগ্য | | 
ষোড়শ শতকে 'পরমানন্দ' নামে একাধিক কবি ছিলেন। শিবানন্দ 
সেনের কনিষ্ঠ পুত্র পরমানন্দ সেন ( কবিকর্ণপুূর ) পরমানন্দ দাস ভগিতার 
পদ রচনা করেন।* কৰিকর্ণপূর তার গ্রন্থে পরমানন্দ গুপ্তের নামোল্পেখ 
করেছেন ।« জয়ান্দ পরমানন্দ গুপ্তের গোৌরাঙ্গবিজয় গীতের উল্লেখ 
করেছেন-_ 


১ বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহ * ২৭২৪ 

হু ? 5 *১ ৮ ১৭৩৪ ( পদটি অপ্রকাশিত) 
৬ শু, 8. 1১০ ৮০89 -90 

৪ হয. 9. 1. - 2 - 465 

গৌরগণোক্ছেশ দীপিকা - পৃ - ১৯৯ 


৯৭২ সাহিতা £ বিল্লেখপ ও বিচার 


সংক্ষেপে কহিলেন পরমানন্দ গুপ্ত । গৌরাঙ্গ বিজয় কথা শুনিতে অদ্ভুত । 

পরমানন্দ ভট্টাচার্য নামে রূপ গোস্বামীর একজন শিস্ত ছিলেন! পরমান দ 
ভপিতার কিছু পদ এর রচনা হওয়া সম্ভব । 

বিশ্বভারতী সংগ্রহে পরমানন্দ ভপিতাধুক্ত ২টি অপ্রকাশিত পদ পেয়েছি । 
পদ দু'টি চৈতন্য বিষয়ক; কিন্তু কোন্‌ পরমানন্দের তা বলার উপায় নেই, 
তবে কবি যে চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বর্ণনার আন্তরিকতা] থেকে 
ধারণা করা অসঙ্গত হবে না। একটি পদ সম্পূর্ণ উদ্ধাত হলো; অন্তটর প্রথম 
ছক্র “অপ্রকাশিত পদসংগ্রহে সন্িবিষ্ট হপো-- 


॥॥ আ্ীতীগৌরাজ ॥। 
তজ যুগ আরো পিন! ভকতের কান্দে । 
চলিয়া যাইতে নারে গোর হরি হরি বলিয়া কান্দে ॥ 
ছলছল নয়ান যুগল কত নদি বহে ধারে। 
পুলকে পুরল গোরা কলেবর ধরনি ধরিতে নারে ॥ 
সঙ্গে পারিষদ ফিরে নিরন্তর হরি হরি বোল বোলে । 
সখার কান্দে ভুজযুগ দিয়া হেলিতে দ্ুলিতে চলে ॥ 
ভুবন ভরিয়া প্রেমে উতরল পতিত পাবন নাম। 
মনের ভরোষা পর়মাননোর মরমে না লয়ে আন ॥ -বিশ্বভারতী পুথিসংখ্য1 - ২৯৭২ 
॥ জগদামন্দ ॥। 
পণ্ডিত জগদানন্দ বা পণ্ডিতরায় শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান অন্তরঙ্গ 
ছিলেন । মহাপ্রভুর সঙ্গে ইনি নীলাচলে থাকতেন এবং মাঝে মাঝে গৌড়ে 
আসতেন শচীদেধীর কুশল জানতে । ইনি পদ রচনা করেছিলেন ।* 
জগদানন্দ ঠাকুর নামে শ্রীথণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুরের একজন বংশধর পদ 
রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।* এর জন্ম ১৬২০ থেকে ১৬৩০ শকাব্দের 


পুখি পংখ্যা - ১৭৩১ ২৯৭২ 

চৈতন্তচক্ষিতাম্বত - আদি - ১০ 

গোঁ" প. ত - ভূ. পৃ- ১৮১ 

এর পদাবলী সংকলন করেছিলেন কালিদাগ নাথ মহাশয় । উক্ত সংকলন গ্রন্থের ভূমিকার 
কবির-জীবনী আছে। ভ্রীধীরানন্দ ঠাকুর - সম্পাদিত জগদানন্দ পন্নাবলী গ্রন্থে এ'র লিদ্কৃত 
জীবনী প্রদত্ত হয়েছে। 


& 4০ ৬ 


জগদা নন্দ ১৭৩ 


মধ্য ।১ বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের নিকট দ্বোফলাই গ্রামে কবির 
নিবাস ছিল । 
জগদানন্দ নামে বংশীবদনের একজন শিষ্ঠ 'বংশীলীলাম্বত' নামে 
একখানি গ্রন্থ রচন। করেন ।২ 
বীরভৃমের মঙ্গলডিহির নয়নানন্দের ভ্রাতা জগদানন্দ কতকগুলি বাংলা 
পদ রচনা করেছিলেন ।৩ 
বিশ্বভারতী সংগ্রহে প্রাপ্ত 'জগদানন্দ' ভণিতায় ১০টি অপ্রকাশিত পদের 
মধো 'দমিত দামিনী দাম দরপণ' ও 'াচর চাকু চিকুর' পদ ছুটি জগদানন্দ 
ঠাকুরের রচনা; অন্য ৮টি পদ কোন জগদানন্দের নিশিতরূপে রূল] যায় না। 
পদগুলি অধিকাংশই রাধাকৃঞ্চলীল1 বিষয়ক । একটি পদ প্রহেপিকা জাতীয় 
সহজ্িয়াগন্ধী। অপ্রকাশিত ১০টি পদের সৃচী “অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে 
দেওয়! হ'ল। 
নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্ঠ স্ুন্দরানন্দের শিল্ত জগদানন্দ ঘোষ নামে একজন 
কবি পদ রচনা করেছিলেন। বিশ্বভারতী স'গ্রহে 'জগদানন্দ' ৬শিতায় প্রাপ্ত 
একটি পদে 'ঠাকুর সুন্দরের" উল্লেখ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় পদটি 
এই জগদানন্দের রচনা । অপ্রকাশিত হওয়ায় পদটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো 
এহ নবদ্বী।পচন্দ্র *"**." মন্দিরে শুভ আরোতি। 
কিবা গৌর আঙ্েে সুগন্ধি চন্দন মালা চম্পক মালতি ॥ 
হৃদয়ে উলামিতা ফিরয়ে সটামাতা দেখিয়] নিজ সৃত মাধুরী । 
রমনীমোহন দর্শন করে নবদ্বীপ নাগরি । 
ভক্ত নব নব প্রিয় সখাগথণ গৌর প্রেমরসে মাতই | 
মধুর-কীত্ন প্রেম নগ্ন তাল মিদঙ্গ কি বাজই ॥ 
ভাব নিজ নিজ ভক্ত বাঞ্বীত গৌর প্রেমরসে বশই । 
এ রসে প্রিয় মোর মোর ঠাকুর সুন্দর জগদানন্দ গায়ই ॥* 


৬ 


গোঁরপদতরঙ্জিপী - ভু. পৃ- ১৮০ 
বা. সা. ই * পৃ - ৬৪৫ 
লি. ৪.8. - ৮ - 316, ভ্রীহয়েকধ। মুখোপালায় সম্পাদিত বৈষ্কব পদ্গাবলীতে এর ৭টি পদ 


মুত্রিত হয়েছে । 
৪ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ১৭৭৫ 


চি 


হি? 


৫ 


১৭৪ সাহিতা : বিঙ্গেষণ ও বিচার 


এছ্খড়1, বিশ্বভারতী সংগ্রহে জগদানন্দ ভপিতায় “উজ্জল প্রকাশিতা' 
নামে একখানি গ্রন্থ আছে ।১ এটি শ্রীরপগোস্বাধীর উজ্জ্বলনীলমণশি গ্রন্থের 
বঙ্গানুবাদ | ভপিতায় কবির নাম ছাড়া অন্ত কোনো পরিচয় না থাকার 
ইনি কোন জগদানন্দ নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। রচনার অংশ-বিশেষ 
উদ্ভুত হলো-_ 
৮নশ্রীভীরাধাকৃঞফ্ণ । জ্রীরূপ মাশ্রএনো উজ্কলপ্রকাশিত] ৷ 
গুরুকৃষ্ণ ভক্ত পদে প্রণাম অনন্ত । জেকৃপায় অঙ্গ হয় সর্বব জ্ঞানবন্ত 
জীউজ্ব্বলনিলযুনি নামে মহাগ্রন্থ । শ্রীরূপ করিল রাধাকৃ্, প্রান্তিবন্ত ॥ 
ভাষাক্ধপ লিখি তার সূত্র অনুবাদ । ""ভক্তগণ ন৷ লইবে অপরাধ ॥ 
উজ্জ্বল রসেতে হয় বিস আলম্বন ॥ ইত্যাদি। 
গ্রন্থখণনি বাঙ্গাল! সাহিত্যে অদ্যাপি অনালোচিত। 
(| গঙদাথর পর্ডিত | 
সমসাময়িক সাহিতো গদাধর পণগ্িতকে রাধা, লক্ষ্মী, অথবা রুক্মিণীর 
অবতাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে ইনি চৈতশ্কাদেবের আবালা 
সহচর | মুশিদাবাদ জেলার ভরতপুর গ্রামে অদ্যাপি এঁর বংশধর বর্তমান । 
বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'গদাধর" ভশিতায় কয়েকটি অ-প্রকাশিত পদ 
পেয়েছি । তার মধ্যে একটি পদ চৈতন্য বিষয়ক | পদটিতে চৈতম্বদেবের সঙ্গে 
অস্তরঙ্গতার প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে । পদটির কিয়দংশ উদ্ধাত হলো 
আরে মোর আরে মোর গোরা গুণনিধি | 
পিঞা কেনো নাঞ্চি দিল নিদারুণ বিধি ॥ 
ভাল হল্য আগে গেল বধু লখিমনি। 
বিষুগপ্রিয়া মুখ হেরি বিদরে পরাশি ॥ 
নাট *****. ভাবিতে রিদে --**** সেল। 
স্রীনিবাস ভবন শমন সম ভেল॥ 


গদাধর দাসে ভাসে, শচির করুণে। 
পাসান যিলাঞা জায় সয় কার প্রাণে ॥ 


১ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা ৩৩২ 
বৃ $” ঠ$ 79 ২০২৪ 


গাদাধর পণ্ডিত ১৭৫ 


এই গদাধর-দাস গদাধর-পণ্ডিত হওয়াই সম্ভব । শ্রীবাস অঙ্জনে ইনি 
চৈতন্তের সঙ্গে নাটরগীতে বিভোর থাকতেন; চৈতদ্কের সন্ন্যাস গ্রহণে তাই 
তার কাছে শ্রীনিবাস ভবন (শ্রীবাস অঙ্গন ) 'শমন সম" মনে হয়েছে। 
গদাধর দাস ভণিতায় কয়েকটি রাধাকৃফ লীল। বিষয়ক পদও আছে১। 
একটি পদের রচনার ছাদে লোচন দাসের ধামালীর শৈল।র সাদৃশ্য লক্ষপীয়। 
পদটি এই রকম-_ 
আর সুন্যাছ আরে সখি স্যাম নাগরের কথা । 
কুঞ্জবনে একৃকা আসি পাছি মোনে বেথা ॥ 


কিপ্মিলি কীচুলী পর নানা রতন তারে। 
কটিতে কিস্কিনি জেন কনুবুনু করে ॥ 


এ বড় মনের সাধ হউ তুয়া পরিবাদ সে মোর ভূষণ করি তায়। 
কহে গদাধর দাসে এই সুখ অভিলাসে অনুক্ষণ মন মোর ধায় ॥ 
ছন্দের দিক থেকে পদটিতে পূর্বাপর সামঞ্জস্য নেই; লিপিকর বা গায়নদের 
হস্তাবলেপে এই গোলমাল হয়েছে বলে মনে হয়। 
ব্রজবুলি ভাষায় বাংসল্য-পদ রচনাতেও ইনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । এই 
রকম একটি পদের অংশ-বিশেষ-_ 
যশোমতি কৈছন তনয় তেৌহার। 
এছন টীঠ মিঠ করি মানই বুঝাইল। পারি বাবহার। 


করতালি দেই হাসি পুন নাচত আখিমে দেয়রি ধুল। 
কীছুয় ফারি হার মেরি তোরত পকরিতে ভাগত দুর ॥ * 
“কান্দে দেব! বিষুণ্প্রিয়া নিজ য়ঙ্গ য়াছাড়িয়া' পদটি পদকল্পতর গ্রন্থে 
“অজ্ঞাত ভশিতায় মুদ্রিত হয়েছে ; কিন্ত বিস্বভারতী সগ্রহের পুথিতে ওই 
পদটি 'গদাধর” ভণিতায় পাওয়া! যাচ্ছে ।* 


১ বিশ্বভারতা পুথি সংখ্যা - ২০২৪ 
২৩২৪ 


রে সু ও 9 


৬ বিশ্বভাবতী পুথি সংখ্যা - 8৫৪৩ 


১৭৬ সাহিত্য £ বিশ্লেষণ ও বিচার 


বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে গদাধর' ভণিতায় জায়ও ২টি এবং “দ্বিজ 
পাদাধর? ভণিতায় ১টি অপ্রকাশিত পদ পাওয়া গেছে। পদত্রয়েয় প্রথম ত্র 
অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে দেওয়া হলো। 
গদাধর দাস ভণিতায় “ভাগবত দশম ভাষা'র পুথি রয়েছে বিশ্বভারতী 
সংগ্রহে । কবির বিশিষ্ট ভণিতা, 
মল্ল মহিধর নাথে কৃপা কর গোপীনাথে শ্রীর্জন সিংহ রঘুনাথে | 
শ্রীগোপাল পদে আস দশম সঙ্গীতে ভাস ভানে গদাধর মনোরথে ॥ 
_ পৃ-১২৩ক 
ইনি বাকুড়া অঞ্চলের কবি। 


॥। দ্বিজ গোবিন্দ || 


দ্বিজ গোবিন্দ শ্রীচতশ্গের আদ্য অনুচর | এঁর পুরো নাম গোবিন্দ 
আচার্ম।১ 'কৃঞ্চমঙ্গল' নামে ইনি একখানি রাধাকৃষ্ণ লীলাকাব্য রচনা! করেন । 
চৈতন্বা বন্দনার রীতি, গোপাল মন্ত্র গ্রহণ প্রভৃতি থেকে অনুমিত হয়, ইনি যোডশ 
শতকের প্রথম দিকে কাব্য রচনা! করেছিলেন। 'পামরী গোবিন্দ দাস' ও 
'গোবিন্দদাসিয়া' ভণিতাযুক্ত পদগুলি সম্ভবতঃ গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা । 
তবে দু-একটি পরদ এর রচনা হওয়1 সম্ভব। এর পদ গোবিন্দদাস-কবিরাজ 
ও গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদের সঙ্গে নিবিচারে মিশে গেছে । 

বিশ্বভারতী সংগ্রহে "দ্বিজ গোবিন্দ' ৬ণিতায় একটি বাংসলা রসের পদ 
শেয়েছি।২ পদটি অপ্রকাশিত; নিম়্ে প্রদত্ত হ'লো। 


*৭ শ্রীশ্রীহরি ॥ 


দিন অবসানে সন্ধা সমএ গধূলি রচিত শে ম্যাম অঙ্গে 
অতি সুুশভিত বোনফুল মালা যুভিত গুদএ পরি। 

বোন বিহার করি ঘরে আইল হরি শব যুকর (2) ধায়। 

সঙ্গে সিসুগণ শমর লায় (1) সিঙ্গা বেনু রবে ধায়। 

ধেনু সবে দিন অবসানে নেহারি ব্রজবাসি সব দেখিতে ধায় । 


১ বিশ্বভারতী পুথ সংখা! - ২০৪৮ 
২ বা. সাই - পৃ ২০৪ 
৩ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্য। - ৪৫০৮ 


প্বিজ গোবিন ১৭৭ 


যশোদ রুহিনি ভারে ডারায় 

দেখি চান্দমৃখ মলিন হঞাছে গহনে গাভীর পিছে ফিরি 
জশমতি রাধা সখির সঙ্গে দেখিতে ধায় পরম রঙ্গে । 
অনিমিধে চায় সমুখে ডারায় প্রেমে দুটি আখি পসারি 

এ দ্বিজ গোবিন্দে কই এ বানি এ নিবেদন যুন অহে গুণমনি । 
রাধার মন্দিরে এস গুনএ কহিতে দুজনায় নিভারি || 


পুথিটি পেশাদার লিপিকরের লেখা নয়। সম্ভবত কোনে আনাড়ি 
গাষনের নকল । সেইজন্য পরের অনেক অংশ বাদ গেছে; লেখাও দুর্বোধা | 


॥। শিৰানন্দ আচার্য || 

শিবানন্দ ও শিবাই ভণিশায় গুচলিত বাঙ্গালা ও শ্রঙ্বুলি পদগুলির 
অপ্তত একট কুলীন গ্রাম নিবাসী শিবানন্দ সেনের রচনা । ইনি শ্রীচৈতন্তদেবের 
অন্যতম পাঁরিষদ এব” কবিকর্ণপুরের পিতা ।$ 

রামগোপাল দাস ঠার রসকল্পবল্লী গ্রন্থে শিবানন্দ 'মাচার্য রচিত 

একটি ব্রজ্বুলি পদ২ এবং শিবানন্দ চক্রবর্তী রচিত একটি পদের অ.শ-বিশেষও 
উদ্ধত করেছেন | এরা ঞ'জন এক বক্তি হওয়া অসপ্ভব নয় ।8 সপ্তবত এই 
শিবানন্দ আচাধ গদাধর পণ্ডিতের শিষ্ঠ ছিলেন 1৫ শিবাই ৬ণিহায় পদগুলি 
ঞএব রচনা বলে মনে করা হয় । কারণ অধিকাণশ পদে গৌরাঙগ-গদাধর 
মিলনকে রাধাকৃষ্ণের মিলনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । এই রকম মানসিকতা 
গদাধরের নিকটতম অনুচরদের মধো দেখা যায় | ভাঙ্গাড়া, শিবাই এবং 
শিবানন্দ এই উশয় ভণিতায় গদাধর বন্দনা বিষয়ক পদ তাছে । এর দ্বারা 
'শিব।ই” শিবানন্দ আচ।ধের সণক্ষেপ বলে মনে হর ।* 


বা.সা.হ - পু - ২৯? 

২ কুঞ্জে মে" [শকপঞ্জে বাহ জোবি আগোরি | -বসকল্লবল্লীগ - পৃ ১৬৫ 
বিশ্গাবনে রাধামাপব কেলিবিলাস । -বসকল্পব্লী - পৃ- ১৭২ 

৪ বা. লা. উ- পৃ ৩০৫ 7 1. ১1-27-4951 

হই চৈতন্াচরি ভা ত-১/১২ 

৬ পদকল্পতরু - ৫ম খণ্ড - ২১৩ 


০ 


ঞ্ধে 


১৭৮ পাহিত্য : বৰিল্লেষণ ও বিচার 


৪ চূড় মণি দাস ॥ 

চুডামণি দাসের চৈতন্চচরিত কাব্যের একখানি মাত্র পুথি এ-পর্যন্ত 
আবিষ্কৃত হয়েছে । পুথিখানি আদ্ত্ত খণ্ডিত । ভণিতা বা অন্য কোথাও 
ক।বোর নাম পাওয়া যায় না । ফলে ডঃ স্বকুমার সেন মহাশয় একদা পুখি 
খানির নামকরণ করেছিলেন-'ভবনমঙ্গল" 1১ পরে তিনি এই নাম সংশোধন 
করে “গৌরাঙ্গ বিজয়' নামে গ্রন্থথানি প্রকাশ করেন ।২ 


৬শিত1 থেকে জানা যায়, চুড়ামণি দাস নিত্যানন্দ অনুচর ধনঞ্জয় 
পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন 1৬ একট ধনঞ্জর়-পণ্ডিত দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম রূপে 
টবঙ্ব সমাজে খাত | মধাযুগের রীতি অনুযায়ী কবি কাব। রচনার কারণ 
বূপে নিতানন্দ-প্রভূর স্বপ্লাদেশের উল্লেখ করেছেন একাধিকবার 18 গ্রন্তে 
গ্রীচৈত্তন্বের নবদ্বীপলীলা প্রায় সম্পূর্ণ আছে । এর পরেই পুথি খণ্ডিত 
হয়েছে | তবে অন্যান চৈণ্ন্যাচরিতগ্রান্থের মতো মআলোচা গ্রন্থথানি ৭ 
আদি, মধা ও অন্ত--এই তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ ছিল, গ্রন্থমক্ধো তার উল্লেখ আছে ।£ 
শ্রীচৈতন্য-নিতাণনন্দ সম্পর্কে চুঙভামণি দাস অনেক নুতন তথ। পরিবেশন 
করেছেন । এসব তথ। তিনি ধনঞ্জয় পণ্ডিত এবং গদাধর দাস পমুখের নিকট 
সংগ্রঠ করেছিলেন ।* শ্রীচৈতন্ত কৈশোরে বঙ্গদেশে গমন করেছিলেন একথা 
সব জীবনী্রন্থেই আছে কিন্তু চুডামণি দাস বলেছেন, তিনি পিতৃভৃমি শ্রীহ 
পর্যন্ত গমন করেন 1৭ ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে, এই বজভ্রমণের 
বিবরণ বিস্তৃত এবং ভৌগোলিক তথাসিছ্ছ | অবশ্য টুঙামণি দাসের কাবো 
ইতিহাস ও জনঙ্রতি মিশে গেছে, সুতর।ং কাবাটিকে নলিবিচারে ইত্তিহ'সের 
উপকরণ হিসাবে গ্রহণ কর। ৯লে নী ৮ এই মন্তব্য মধাযুগের বাঙ্গাল 





১ পা. সা.ই -পৃ-১৩২) ২ গৌর ঙ্গবিজম ( সম্পাদক ডা মুকুমাব লিন) এশিষাটিক 
লংস'উটি খেকে ১৯৭৭ খ্বাঃ প্রকাশিত । 
&. ঠা পি. পু 87 ১১৭ ঠা ইভা দ । 


প্‌ রও সি ২ কতা । 


পুত 
1 এট 


পু - ১০ম 
পৃ- ৪৩, লং 

পর - ১০৪ 

৮. বা. সা. ই- পৃ" ২৬৩ 


৪ 
ঠা ভি 


ইড়ামখি দাস ১৭৯ 


সাহিতোর অধিকাণশ গ্রন্থ সম্পর্কেই প্রযোজা । গৌরাজ্বিজয় কবে 
সেকাদের সামাজিক রীতি নীতি বিষয়ে অনেক নূতন সংবাদ পাওয়া খায় । 

সম্পাদক মহাশয়ের মতে, ত্রস্থখানি জয়ানন্দের চৈতন্যমন্পল র6পার 
পুরে রচিত | কারণ, জয়ানন্দের গ্রন্থে ষে গৌরাঙ্গবিজয় গীতের উল্লেখ 
আছে তা চঙামশিদাসের গৌরাঙগবিজয় হওয়া সম্ভব ।১ 


পদকল্সতর গ্রস্থে “চুড়ামণি দাস” ভপিতায় একটি পদ আছে 1২ পদটি 
ব্রজ্বুলিতে রচিত; কিন্ত ভশিভাংশ আধুলিক বাঙ্গালা ও ব্রজ্বুলি মিশ্রিত ।* 
সেইজন্য অনেকে মনে করেন, পদটি আসলে অন্ত কবির রচনা, চুডামণি 
দসের নামে চলে গেছে । অবশ্য চুড়ামণি দাস নামে হতন্্ম পদক থাকাও 
অসম্ভব নয় । ভপিতায় আণুশিক বাঙ্গাপার মিশ্রণ পিপিকরের হস্তাবলেপ- 
সর্জাত হতে পারে । 


8 জয়ানল্দ | 
ষোড়শ শতকে রচিত চৈতম্চচরিত গ্রস্থ।বলীর আধো জয়ালদ্দের 
১৪তম্মঙ্গল অন্যতম 1৭ গ্রন্তে বপিত আত্মপরিচয় অনুসারে, জয়ানন্দের 


১ গো, বি. ভূ পৃ-২। মতাস্ববে, গোঁবাজনিজয় পঞ্ধমানন্দ গুপ্ত বচিত। 

২ পপকলতরু--পদষংখা। - ১৯৮২ 

৩ কাত কত ভকত ধত্তন কাঁর খ্াওত সবে ইড়ামণি ধসের এই নিবেদন । 

“. সম্পূর্ণ পুখি -গ ৫৩৯৮ | লিপিকাল ১০৯৬ লাল (মল্লাঝ) | বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'ঠেত” 

মঙ্গলের” ৮ খানি পুধি আছে । যথ। বিশ্বভারতী পুথি সংখা - ১৯৮৭ (শৈরাগাধণড ) 
১৯০৩ (8), ২৫৩১ (জগন্নাথ ক্ষেত্রের মাহাত্য ), ৩৪৬১ ( ধ্রবচারত্র ॥ লিপিকাল ১১১১ 
সাল ; তাং ১২ আঘাঢ় ) ৩৮৬০ ( প্রুবচরিত্র ), ৪২৬১ (বৈরাগাখণ্ড ও ভ্রুপচরিহ ), 
৪৭৫৫ (জগন্নাথ বন্দনা ), ৫৯৫৩ ( প্রুবচপিত্র ) ইতাদি । 
৬ বিষানবিহারী মন্ুমদার ও ভ্রীদৃখময় মুখোপাধ্যায়ের ঘ্নুগ-সম্পাদনায় গ্রন্থখাশি মুন 
সংস্করথ প্রকাশিত হয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারের উদ্যোগে 1 এইট সংস্করণে 
বিশ্বভারতী সংগ্রহের পুথিগুলি ব্যবহৃত হয়েছে । সম্পাদনার কাজে আমরাও সাহাবা 
করেছি । 


১৮০ সাহিত্য : বিক্লেষণ ও বিচার 


পিতা “পরম ভাগবন্ত' সুরুদ্ধি মিশ্র, মাতা রোদনী । গড় মালনাতণের উত্তর- 
পূর্বাঞ্চলে বায়ড়া-পরগলার অন্তর্গত আমাইপুরা গ্রামে এদেব পিবাস | 
জয়ানন্দের ডাক-নাম ছিল 'গুিয়1' ; পরে 'জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্গ প্রসাদে 1" 
বাল্যক।লে ইনি চৈতন্দেবের আশীবাদ লাভ করেন 1২ 


গদাধর পণ্ডিত (বাদাঁস ), অভিরাম গোসাঞ্রি € নিতানন্দ-পভূর 
অন্যতম প্রধান শিষ্য ) ও বীরভদ্র গোসাঞ্ি ( নিতানন্দের পুত্র ) প্রমুখের 
আজ্ঞায় ইনি চৈতন্যমঙ্গল রচন! করেন 1৩ সুতরাং কাবা রচনার কাঁল 
অস্তত ষোড়শ শতাব্দীর সপ্তম দশক | জয়ানন্দ একবার শিজেকে “অনিরাম 
গোসাঞ্ির দাস? বলে বর্ণনা করেছেন |£ 


পৃহবতী চৈতন্াাচরিত রচক্লিতাদের মধো ইনি বৃন্দাবন দাস গোঁরী- 
দাস-পণ্ডিকত, পরমানন্দ গুপ্ত ও গোপাল বসুর নামোলেখ করেছেন | 
এছাড়া, গ্রন্থে কৃতিবাস, গুণরাজ খান, বিদ্যাপতি, চণ্তাদাস প্রমুখ কবিগণের 
উল্লেখ আছে। 


জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল গোঁড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সিদ্ধ রীতি অনুসারে 
রচিত হয় নাই সেইজন্য গ্রন্থখানি চৈতন্যভীগবত ও চৈতন্বাচরিতামবতের মতে] 
গৌড়ীয় বৈধব সমাজে সমাদর লাভ করে নি 1 এই মত সবাংশে গ্রহণযোগয 
কি না বিচার্ধ তবে জয়ানন্দের চৈত্ন্যমঙ্গলে শ্রীচৈতন্যদেবের পৃবপুরুষদের 
সম্পর্কে, শ্রীচৈতন্যের তিরোধান সম্পর্কে অনেক নুতন তথা পাওয়া যায়। 
অন্যান্য তথাবলীর সতত] সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও চৈতন্যদেবের 
তিরোধান সম্পফিত ঘটনাটি বাস্তবানুগ বলে মনে হয়। এই গ্রন্থেই 


১ বরঙ্ডমনে আমাইপুরা নামে কোনে! গ্রামের সঙ্গাণ এতদ্ঞ্চলে পাওয়া যায় না । বর্তমান 
হুগলী জেলংর গোঘাট ইউনিয়নের প্রাচীন গোঁড় পুরী ব) লাদশাহী সড়কের উপর 
অবস্থিত আ.মাদপুরা গ্রাম প্র।চ'ন আমাইপুরা ন্বামের তৎদম প্ুপ হতে পারে । 
-আর্ামবাগের ইতিকথা - পৃ - ৫৪ 

২ চৈতম্যমজল - পৃ ও 

৩ চৈতগ্যমজল - পৃ -৩ 

৮৪ চৈতন্যমল - পৃ-৮৯ 

& শোঁড়ীয় বৈধ্গবসাহিত্য - ৯/৮১ 


জয়ানন্দ ১৮৯ 


চৈতন্যদেবের আদ্য অনুচর গোবিন্দ-কর্মকারের উল্লেখ অছে 1১ শক্ষাস্তরে, 
গ্ন্থথানিতে কল্পনাশ্রিত অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় । কিন্তু সেজনু 
জ্য়ানন্দের গ্রন্থের প্রতি বিশেষভাবে দোযারোপ করা অনুচিত । এটি মধা- 
যুগের বাঙ্গালা সাহিতোর সাধারণ বৈশিষ্টা | 


কবিকর্ণপূর ( পরমামন্দ সেন ) 

শ্রীচৈতন্তদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ কুলীনগ্রামবাসী শিবাশন্দ সেনের 
তিন পুত্র টৈতন্দাস, রামদাস আর কর্ণপৃর ।২ প্রেমানন্দ, পরমানন্দ, পুরীদাস 
প্রড়তি নামেও ইনি পরিচিত ; তবে “কবিকর্ণপূর' রূপেই বৈষ্ণব সমাজে 
এর খ্যাতি ছিল অধিক | পরমানন্দ সেন বা কবিকর্ণপূরের জন্ম, শৈশবে 
চৈতন্তদেবের আশীবাদপ্রাপ্তি সম্পর্কে নানা অপগোৌকিক কাহিনী প্রচিত 
৬েছে 1৩ 

ইনি ছিলেন সংস্কৃত ভাষার কবি | চৈচ্কমাচন্র্রোদয়। শেৌবগণোদেশ- 
দীপিক1। নাটক ঢ'খানি চৈত্ন্াদেবের জীবনকাঠিনী অবলম্বনে রচিত । 
ধর রচিত শ্রীচৈতন্মচরিতাম্বত মহাকাবা, কৃষ্টাহিককৌমৃদী, আনন্দরম্দীবন- 
চম্পু প্রভৃতি গ্রস্থরাজি সংস্কৃত সাহিতোর অনবদ্য সৃষ্টি । রসসাহিতা ছাভাও 
ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর ইনি সমূহ আলোকপাত করেন । অলঙ্কার 
কৌন্তুভ, আর্ধাশতক ( আর্ধাছন্দে রচিত সংস্কৃত কবিতার একশ বছর ) এর 
রচনা! 1৪ 

এর রচিত অধিকাংশ পদ চৈতন্াবিষয়ক । পদকল্পাতরু গ্রন্থে 'পরমানন্দ' 
ভপিতায় ১২টি পদ উদ্ধাত হয়েছে 18 তার মধ্যে বাঙ্গালা, ব্রজবুলি ও খাঁটি 
ব্রজমণ্ডলের ভাষায় (ব্রজঙাষা ) রচিত পদ আছে । পদগুপির রচনারতি 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্ল । 


১ চৈততন্বমঙ্গল - পৃ-৮৩ 

২ চৈতন্যচরিত'ম্বত - আদি - ১০/৬২ 

৩ পদকল্পতর - ৫ম খওড পৃ- ৫২ 

৪ উক্ত গ্রস্থগুলির রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতমগ্ুল'র মশা কোনো সঃবাদ সম্মত সাত 
পাওয়া যায় না) তবে অধিকাংশ সমালোচকের মতে, ষোড্শ শতকের চডুপ থেকে 
সপ্তম দশকের মধো গ্রন্থগুলি রচিত | 

& পদকল্পতরু - €ম খণ্ড -প- ৭২ 


১৮২ সাহিত্য : বিশ্লেষণ ও বিচার 


॥ জ্ামদাস 
ভক্তিরতাকর প্রশেতা নরহরি চক্রবর্তীর একটি পদে জ্ঞানদাসের বন্দন' 
পাওয়া যার এইরূপ-_- 
শ্রীবীরভূমেতে ধাম কাদরা মাদরা গ্রাম তথায় জন্মিল জ্ঞানদাস । 
আকুম।র বৈরাগোতে রত বালাকাল হেতে দীক্ষা লইল জাহ্বার পাশ ॥ 


খেতুগীর মহোৎসবে জ্ঞানদাস গেলা যবে বাবা আউল ছিল সংচর ।১ 


বর্তমানে কাদরা গ্রাম বর্ধমান জেলার কেতৃগ্রাম থানার অন্তর্ভুজ 
আমোদপুর-কাটোয়া রেলপথের রামজীবনপুর রেলফ্টেশনের নিকটবর্তী | 
বর্তমানে গ্রামটি 'জ্ঞানদাস-কাদর1, রূপে খাত । একদা উক্ষ অঞ্চল বীরভূম 
জেলার অন্তর্ভুঙ্ত ছিল । কবির স্মরণে আজও কীদরায় বেষ্ব সম্মেলন ও 
মেলা হয় । আশ্বিনের কৃষ্ণা নবমী থেকে প্রতিপদ পর্স্ত চলে স।ঞজজি উৎসব । 
পোষ সংক্রান্তিতে “বৈষ্ণব মহোৎসব" তিনদিন চলে। কীাদরণ গ্র'মের শ্রীপাট 
মন্দির বিগ্রহাদির সঙ্গে কবি জ্ঞানদাসের স্মৃতি বিজড়িত । এই অঞ্চলের 
জনশ্রুতি অনুসারে, জ্ঞানদাস ছিলেন একাধারে কবি ও সাধক । এর 
সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে । 

জ্ঞানদাসের অন্যতম সুহদ ব।বা আউল সম্ভবত মনোহর দাস । 
কথিত আছে “পদসমুদ্র' নামে ইনি একটি বৃহৎ গ্রন্থ সংকলন করেন । 
ইনি নিজেও একজন কবি ছিলেন । বদনগঞ্জে এর সমাধি আছে 
মনোহর দাসের ভ্রাতা কিশোর দাস জ্ঞানদাসের পাটের প্রথম মোহান্ত 
অদ্যাপি কাদরায় কিশোর দাসের বংশধর বর্তমান । জ্ঞানদাস, বাৰা আউল 
প্রমুখের সমাবেশে তংকালে কীদর' বৈষ্ণব সংস্কৃতি চর্চার অন্ততম কেন্দ্রে পরিণত 
হয় । 


জ্ঞানদাস ছিলেন নিতাানন্দ-প্রভূর শাখাভুক্ত | নিত্যানন্দের অন্থতমা 
পত্রী জাহ্ব। দেবার নিকট ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন ।২ 


১ গৌরপদতরজিণী - ৪৭০ ; ভক্তিবত্বাকর - ১৪শ তরঙ্গ । 
২ টচৈতন্যচবিতাম্ত - ১/৯১১ 


ভঞানদাস ১৮৩ 


ষোড়শ শতকের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধো জ্ঞানদাস অশ্তম | ইনি যুগপং 
বাঙলা ও ব্রঙ্জবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন । তবে বাঙ্গাল! পদগুলি ত্রজ্বুলি 
পদের তুলনায় উৎকৃষ্ট । সুখের লাগিয়া এ ঘর বাধিনু অনল পুড়িয়া! গেল, 
রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর, রূপের পাথারে আখি ডুবির রহিল, 
ইতাদি পদ পদ্দাবলী-প্রিয় বাঙ্গালীর কাছে প্রবাদবাকো পরিণত হয়েছে । 

বিগ্বারত। পুথি সংগ্রহে 'জ্ঞানদাস” ভণিভার ৬০টি অপ্রকাশিত পদ 
পাওয়া গেছে : তন্মধো তিনটি পদ গোরাঙ্গবিষয়ক । পদগুলির প্রথম ছত্র 
অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে উদ্ধাত হলো । 

জ্ঞালদাস ভণিভায় একটি বৈষ্ণব আগম নিবন্ধ পাওয়া গেছে 'ভাগবত- 
তত্বলীলা' বৰা শাগবতোতভ্র নামে । ভণিতা এইক্প-_ 
শ্রীগুর বৈষ্ণব পদ যুগ করি আশ । ভাগবতোত্তর কিছু কহে জ্ঞানদাস।১ 
গ্রন্থটি আলোচা জ্ঞানদ।সের রচিত কিনা সন্দেহ আছে । 
॥ লোচনদাস ॥ 

লোচন (জ্িলোচন২, স্বলোচন বা লোচনানন্দত । দাসের চৈতন্তমঙ্গল 
গ্রন্থে বুন্দাবন দামের চৈতন্বভাগবতের উল্লেখ আছে ।* স্ৃত্রা" কাবাটি 
বুন্দাবন দাসের গ্রন্থ রচনার পরবতিকালে রচিত । কিন্তু কত পরের রচন] 
তা সঠিক না জানা গেলেও অনুমান করা হয় অস্ত কুডি-পচিশ বছর 
পর | কারণ পুখি অনুলেখনের যুগে কোনো গ্রন্থ সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করা সময়সাপেক্ষ ছিল । 

সেকালের রীন্তি অনুষায়ী লোচনদ।স কাবামধো আ্মপরিচয় 
দিয়েছেন।«ধ কবির জন্বস্থান কোগ্রাম বর্তমান বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট 
থানার অজয় ও কুনুর নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্িত | গ্রামট সুপ্রাচীন এতিহ্- 
মণ্তিত । কোগ্রামে প্রচপিত কিংবদন্তি অনুসারে, লোচনদ।স বিবাহের পর 
দ।ম্পতাজাবন অবহেলা করে স্বগ্রাম পরিতাাগ করেন । সেইজন্া তার ভা 


১ বাসা, উই *পৃ- ৩০৩ 


২ রস উপার্জন গ্রন্ত কহে ব্রিলোচন দাদ । - পৃষ্ডখ [বি ভা, পু - ৬২৩৩৪ ৬২৬৩ 
৩ এই রস লোচনানন্দ করিল বণণ। -পৃ-&০খ বধ ৫৬৩৩ 


« প্রীবৃশ্াবন দাস বান্দব একচিত্তে । জগতে মোহিত যার ভাগবত গীতে | -চৈতমুমঙ্গ ল 
€ বঙ্গবাসী - ১৩২৫) পৃ» 
€ চৈতম্যামজল - পৃ - ১৯০ 
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গ্রামের নাম দিয়েছিলেন কুগ্রাম । সেই থেকে কুগ্রাম লোকম্বখে কোগ্রাম 
ব1!কোগা নামে প্রচলিত হয়েছে 1১ 

কিন্তু এ জনঙ্রতি ভিত্তিহীন । কোগ্রাম নাম অনেক পুবের । তা না 
হলে কবি লোচনদগাস চৈতস্বামঙ্গলে কোগ্রামের উল্লেখ করতেন না । 

(লোচনদাস নিকটবর্তী শ্রীথণ্ডে গিয়ে নরহরি সরকারের কাছে বৈষ্ণব 
প|ক্ষা গ্রহণ করেন । রামগোপাল দাসের বর্ণনা অনুসারে, ঘটন|চক্রে গুরু 
নরহরি সরক।রের প্রাণরক্ষার জন্য লোচন দাসকে ফিরিঙ্গি ( পোতুগীজ ) 
বণিঞ্দের কাছে জামিন থাকতে হয়েছিল |৭ 

বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাসে লোচনদাস “চৈতন্যমঙ্গল' ও “চর্লভসারা 
গ্রন্থের রটঠিত] রূপে স্বপরিচিত । এছাডাও বিশ্বঙারতী সংগ্রহে লোচনদাস 
৬পিতাযুণ্ত অনেক রটনার সঙ্ধান পেয়েছি । 'রসওক্তিকল্ললতিকা' তারমধো 
অন্তাতম | গ্রন্থের বর্ণনায় বিষয় শ্রাচৈতন্য ও রায় রামানন্দ স্বাদে নিশাতত্ 


১ পাঁশ্মবঙ্গেশ সস্কতি - পু ২৬৫7 চৈহঘাচালত!ম্বতে কুগ্রাম শক্টি শ্ুপ্র গ্রাম অধ 
লাশগগত হয়েছে | হক্ৃষ্রাম কুখ্াম দিয়া কাঁবল পয়াশ 1 চৈ ৮, অন্কা- ৬/১৮৫ 
২ শাখানিঞএয -পু-২০৭ 
৩ বিশ্বগাবতী পুথি সংখা! - ২৩৭০ । সম্পূর্ণ । পরুলংখা]_৬ 
আরপ্রস্ত। ৬৭ শ্রীশ্রীরাধারুষ্চভাং নম ॥ 
বন্দে শ্রীচৈহনয স্বয়ং ভগবান | ছতামার পাদ'বশিন্দে শুদ্ি দেঠো দান ॥ 
প্ীডক চবনাবনবিন্দ ভবসা কেবল | জাই| হৈঠে গ্রেমাঁক্ত পাবা সক ॥ 
নিভাতত তত, মানুস্ব বিচাব | আশ্রম [০১ প্রেমবস সঞ্চার | 
বাগ্শন্রি বিবৌবণ মানুস মঠিমা । মানুত্সর হত আর নিধুলন াসমা ॥ 


মুর্ড সে আজগ্গা এগা কি লিখিতে পাবি | শ্রীপ্ধপ চবণ মাত্র বসা আমারি | 
এইনব তত বসের বলিল নিজাস | রামানন্দের মুখে এই কবির প্রকাশ ॥ 
নিতে একাদশ শ্রাস্ববূপ 'গাস।ঞি, 1 নিতাকথা জিজ্জঞা সত] রামানন্দ ॥া 


শ্রীকপ শ্রীক্প শ্রিসণা'তন | এই সব লীলা খাব না জানে অন্যজন ॥ 

এই তত্ব আপনে শ্রাচৈতম্ত গোসাঞ্জি । সাঁক্ত সঞ্চারিয়। সুনিল রায ঠাই ॥ 
এষ্ঠ সব কথা জেনে জিবে নাহিক সন্ধানে | তবে ত আমাক মুখ হয় মনে মন ॥ 
অপ্রকত তত্ব এই মাইস বিচার | উপাস করিলে এহ| বুঝিতে সাক্তি কাং'র | 
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লিলাতত্ব, মানুশ্ব বিচার, রাগভক্তি বিবোরণ ইত্যাদি । ভণিতায় কবি গুরু 
নরহুরির পাদপদ্দ স্মরণ করেছেন যথারীতি ।১ রচনার আলোচা লোন 
দাসের লেখনীজাত হওয়া অসম্ভব নয় । 

বিশ্বভারতী। সংগ্রহে প্রাপ্ত “রসউপার্জন' গ্রন্থে ভশিতা আছে-তভিলোচন 
দাস 1২ রচনার [প্রাপ্ত অংশের ] নমুনা, 
দশচন্দ্র কর ভগ কহিনু বিবরি । -**+--:-::--১০০। ॥ 
মুখচন্দ্র সত] করে কি দিব তুলনা । ছুই গণ্ডে হই চন্দ্র নাহিক উপমা ॥ 
আর এক গুপ্ত চক্র দিপ্ত করে । ময়ূরের পুশ্চ চক্র সিরার উপরে ॥ 


এই ত কহিলাম নায়কের সাডে চব্বিশ চন্দ্র । এবে কহি নাইকার এই মত 
ছন্দ ॥ পৃ-১৩ক 
বন্দনা ংশ, 
০০০০০০৭০০০৫, । জাহার কৃপাতে পাই চৈতন্য নিতাই ॥ 


ধুন্দাবন ব।শি জত বৈষ্ণবের গণ । সবে মেলি দোষ ক্ষম হএ কপাবান ॥ 
নিলাচল বাশি জত মহাপ্রভুর ভক্ত | সবার চরণ বন্দ ঠয়ে তনুরক্ত ॥ 
মহাপ্রভুর ভক্ত জত গৌর দেশে স্থিতি । সবার চরণে আমি করি দ্ধে প্রনতি। 
পৃ-২৬খ 
গুরুরূপে নরহরির উল্লেখ আছে 
জীনরহরি পদে মোর সদ! রহুক আস । রসউপার্জন গ্রন্থ কে ত্রিপোচন 
দাস ॥ পু-২৬খ 
কবি রচনার এক স্থলে উল্লেখ করেছেন “জয় জয় গুর গৌসাই স্বরণ 
কোহার' এবং ইনি কবিকে “ক্রিং চৈতন্যয়া শাহা' এই অষ্ট অক্ষর মন্ত্র দান 
করেনও এই গুরু গোসাই যে 'নরহরি সরকার? তারও কোনো নিশ্চিত প্রমাণ 


১ শ্রীনোরহরির পাঙগপদ্ম মনে কাব আস । রাগণভ্তিকপ্ললতিকা কহে লোচনদাস ॥ 
* পু- খখ 
২ বিশ্বভারার্তী পুথি-৬২৩২ [৬২৩০ ] 1 খগ্ডিত। পঞজজসংখ্য -১৬-১৩ 
বেলাড়ি €হাওড1) থেকে শ্রীযুক্ত অক্ষব কয়াল মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত । 
ভণিত1, ত হাদের চয়ণে মোর সঙ্গা রক আস। রস উপাজ্ন গ্রন্থ কে ডিলোচন দাস। 
৩ এই মহাক্ত পঞ্চনাম স্বান | এই পঞ্চনাম কৃষ্ণ করিয়া সাদল ॥ 
কৃষ্ণদেহ গোউর হইল বৃঝে কোন জন ॥ অথ চৈোতান্যের মন্ত্র ॥ 
ক্রিং চৈতানয়া শাহা । 
এই অইঅক্ষর মন্ত্র গুরু গোর্সাই দিল | সৎ চটৈতন্টুলিলা তবে হৃদে প্রকাশিল ॥ 
-পুৃ-হ০্ক 
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নেই । তাছাড়া, গুরুপ্রদত্ত বীজমন্্র সর্বসমক্ষে গ্রকাশ করা শিল্তের পক্ষে 
একান্তভাবে নিয়মবিরুদ্ধ । রচনার মধ্যে প্রয্পোত্তর১ অংশটি প্রমাণ করে 
ইনি 'লোচন্দাস' নামধের পরবর্তিকালের কবি । 

“লোচনদাস” ভণপিতায় 'মহাভাগবতকথা' নামে একটি রচনা পেয়েছি 
বিশ্বভারর্তী২ পুথি সংগ্রহে । রচনার অংশ-বিশেষ-_ | 
82858878252, | ..১১১০৮০-০কিফের চরণে ॥ 
আমার মনে প্রেমণ্ঞ্ডি হয় কেন মতে । সাক্ষাতে ভাব উপজে কেমতে ॥ 
তেক।রণে য়ার কিছু কহি বিবরিঞা । সর্ধত্ধে তাবিঞ্া দেখ দেখ বিচারিঞা ॥ 

ইত্যাদি ॥ 
ভাষায় গ্রাঠানঞ্জের চিহ্ন সুস্পষ্ট | গুরুরূপে কবি নরহরির উল্লেখ করেছেন__ 
সকল ভরসা নপঠরির চরণ | পৃ-৩ইখ | রচনাটি কবির পরিপত বয়সের-_ 
কহঞএ পোচন দাস দিন হিন বৃদ্ধ । পৃ-25ক । রচয়িতা ঠতন্যমঙ্গলকার 
লোচন্দাস হওয়া সপ্তবপর । 

গুরুসিদ্গ্রণালী' নামে লৌচনের ভণিতায় একটি রচনা পেয়েছি 
বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে ।৩ এই রচনাই 'পঞ্চেক্টিয়তত্' নামে পাওয়া যায়।॥ 
রচনাটি পৃ বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হলো । 
বিশ্বভারতী পুখি ১৭০৬ । গুরুসিদ্ধ প্রণালী ॥ খাতার আকারে বাধানো। সম্পূর্ণ ॥ 
শ্রীগুক্দেব)ং অশ্থিকামঞ্ত্ুরী। সিদ্ধীন।ম । অনজম্ুরী-...-. পঞ্চনিভা বন্বর1ং 
বসস্ত কেওুকী বর্ণ অরুণ কাঞ্চলী খোপাল ( খেলায় ) বিজলী বয়স ১২ 
বংসর র।ধার মন্দিরে বাস শিল্পবাস সেবা । অন্বন্জ বুজে শ্রীগুরুর পাদ 
পল্স হদয়ে ধরিয়া! এই সকল ম্মরণ মনন করিতে হয় । ( পৃ-৪৩ক ) 
প্রথম ইন্দ্রিয় হয় শ্রীৰপমূঞ্জরি । মদন মাদন বাণ রূপে যুক্ত করি ॥ 


পাপা শা পাপ্পা শা 


চৈত্ন গায়ার ॥ এই দিক্ষা কি পিক্ষা | দ্বাদশ অক্ষব মন্ত্র। পুন গায়ত্ি কি । কা 

গাউছি ॥ এই বিজ ক বিজ । কাম নিজ 1 এই বতি কোন বতি | সামত রাতি। 

এইট (জীবন কোন জৌবন । বাঞ্জ “জীন । এই ধাম কি ধাম লিলা বৃন্দাবন । 

হা দেশ কি বৃন্দাবন | কাল কি নবদ্বীপ। পাত্রকে | রূপ গোস্বামী । ইত্যাদদি। 
পু -২২ধ 

নঙ্থৃভাবনতী পুথি - ত৭৪৬ 1 খগ্ডিত। 

(বন্বভারতী পুধি - ১৭০৬ 7 ৪ বিশ্বভারতী পুথি - ৪২৭৭ 
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দ্বিতীয় ইন্দ্রিয় হয় শ্রীরতিযৃঞ্জরি । শ্রবন তাহার নাম দেখহ বিচারি ॥ 
তৃতীয় ইস্জ্রিয় হয় কন্তরিমুঞ্জরি। রসনাতে বৈসে করে রসের লহরী ॥ 
চতুর্থ ইঞ্জ্িয় হয় শ্রীরসমুঞ্জরি । রসনাতে বৈসে করে রসের লহরী ॥ 
স্পর্শ গুণ হয়, অঙ্গে বিলাসমুঞ্জরী । মদন কন্দর্প সেই আনে্পর্শ করি ॥ 
ভপি'ত।, 
রূপাশ্রয় বিন! ধর্ম কেহ নাহি জানে 1 ,কহয়ে লোচন গোপী ভাবের লক্ষণে । 
পৃ-9৪খ 
পুষ্পিকা-ইতি সন হাজার ৭৮ সাল । তারিখ ১৭ই সতরঙ আষাঢ় সাকিম 
দক্ষিণ খণ্ড | লিখিত' শ্রীপন্মনাভ ঠাকুর জীউ ॥ 
১লা আশ্বিন নকল হইল | ৮ নবসিংহ গুসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশশ্রে দপ্তর 
হইতে সংগৃহীত । শ্রীপ্রফুলমোহন চট্টরাজ ১৩৩৯ সাল । 
দক্ষিণ খণ্ড__ 
পোঃ বনওয়ারী বাদ-...-..--+ 
জেলা মুশিদাবাদ- 2275558 
ভণিতায় কবির নাম ছাড়া অন্ব কোনো পরিচয় নেই । ইনি কোন্‌ পগোটন 
বলা দুরূহ | 
“লোচনদাস' ভণিতায় “ক্তিরসকৌমুদী' নামে আর একট রচনার 
সন্ধান পেয়েছি বিশ্বভারতী সংগ্রহে 1» কবি গুরুরূপে আচার্য ঠাঞ্চুরের 
নামোল্লেখ করেছেন । বন্দনাংশে ছয় গোস্বামী, ছ্বাদশ গে।পাল, চৌষটি 
মাহাস্ত ও কৃঞ্কদণাস কবিরাজের উল্লেখ আছে ।৭ কাবাট নিশ্চয় সপ্তদশ 
শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত হমেছিল । পুথির পুম্পিকায় গ্ুদত্ত ্ারিখ সন 
১০১২ সাল (মনল্লাব্ষ) (লিপির তারিখ না হয়ে কাবা রচনার সমাপ্তির তারিখ-ও 
হতে পারে ।ৎ 


১ % *. ৫৭১৩ | পত্র সংখা! -১-৮। সম্পূর্ণ । 
২ বদঙ্দিব গুরুর পদ আচার্য ঠাকুরে । দ্বাদশ গোপাল বন্দ ছয় গোশঞ্জখবে ॥ 

চৌসটটর মাহান্ত বঙ্গ উপমাহাত্ত জাত । শাঙ্গ পাজ সহিতে বঙ্গ প্রস্ুব ভকত॥ -পু ১৭ 
৩ তাহাতে সন মোর এই নিবেদন | কায়মনোবাকো ভাই ছাড়হ দিল্দন ॥ 

শ্রীগুরু বৈষুবে গুণ করিলে কির্তন। স্ব মিলিবে রাধাকফ্ের চরণ 1 

গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনে এক হুন। ভক্তিরসকৌমদি কছে এ দাস লোচন ॥ 

সন ১০১২ সাল। তারিখ ১৬পোৌধ। -পৃ-জ্খ 


৯৮৮ সাহিতা : বিশ্লেষণ ও বিচার 


পরবর্তিকালে বৈষ্ণবীয় পরম্প্রাষ 'ঙগোচন দাস' নাঁষধেশ্ধ একাধিক কৰি 
সাহিতা মৃদ্টি করেন । এইরূপ অনেক তত্নিবন্ধ জ্ঞাতীয় রচনা আছে 
বিশ্বভারতী সংগ্রহে । তন্মধো “বস্থৃতত্বসার'১ কড়চা তন্যতম । এগুলি লোচন 
দাসের শিক্াদের লেখনীজাত হতে পারে । নিজের রচন! গুরুর লামে প্রচার 
করে হয়ত-ব! সত্তার গুরুভপ্তির পরাকাঙ্তা প্রদর্শন করেছেন । 

ষোড়শ শতকের শ্রেষ্ঠ পদকতাগণের মধো লোচনদাস অন্যতম । 
পদকল্ঠতরু গ্রন্থে ২৯টি এবং বৈষ্ণব পদাবলী৷ (হরেকৃফ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত) 
গ্রন্থে ৫৮টি লোচনদাস ভণিতাযুস্ত পদ উদ্ধত হয়েছে | এছাড়া, বিশ্বভারতী 
পুথি সংগ্রহে 'পোচনদাস' ভণিহার শতাধিক অপ্রকাশিত পদের সন্ধান 
পেছেছি । পদগুলির প্রথম ছত্র অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে উদ্ধত তলো । 
প্রত্যেকটি পদই যে চৈতন্তমঙগল-খ্যাত লোচন্দাসের লেখন।জাত এরকম 
কোনে সিদ্ধান্ত আমার নেই । 

লোচনের অধিকাণশ পদ সাহিতোর ইতিহাসে 'ধামাপি' নামে পরিচিত । 
ধামালি শকটি মূলত অসমীয়া 'ধেমাপি' শব্জাত বলে মনে করা হয় । 
মতান্তরে, ধর্মঠাকুরের পৃজায় অনুষ্ঠিত বাকোবাকো বা! প্রপ্োতরমূলক ছভায় 
ধামাপীর আদি রূপ লক্ষা কর] যায় বলে পণ্ডিতদের ধারণা । ধর্মপুজার এই 
বাকোবাকেোর ভাষায় গ্রায়শই শ্লীলতার গণ্ডি অতিক্রান্ত হয়ে থাকে 1 গাচন 
সাহিত্যে ধোামালী” শব্দটি পরিহাসবাকাত, রতিক্রিয়াধ প্রড়তি অর্থে প্রযুক্ত 
হয়েছে । শিশুর দুরজ্তপনা অর্থেও শব্দটির প্রয়োগ আছে 18 লোচন দাসের 
ধামালি পদগুলি প্রায়ই লঘুভজিতে রচিত | ছন্দের দিক থেকেও চট্ুল ছার 
ছন্দ বা! দগপমাতিক ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে । আপনি যেমন পরকে তেমন 
শতেক ভাতারি ।৬ তোমরা নাকি ধল আমি কানুর সঙ্গে আঠি,৭ ভাতার 
ছাড় ভাতার করে ভালো খাবার তরে.” ইত্যাদি পদে সবত্র শ্লীলতা রক্ষিত 


বিশ্বভারতী পুথি - ৩১৫1 বিস্তৃত বিবরণ দ্রব্য পুঁথি পরিচয় ১ম খণ্ড পৃ-১৫৮ 
প্‌ দ. £০৩ ঙ $ * হয়ুখও- পৃ- ২১০ 
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চক 


রঘৃনাথ ভট্টাচার্য ১৮৯ 


হয়নি । সুতরাং এদ্দিক থেকেও পদগুজিকে ধামালি নামে চিষ্কিত করার 
অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে । বীরভুমে লোকমুখে গুচলিত হাপুগানের মধ্যে 
ধামালি-শৈলীর অনুরৃতি লক্ষণীয় । 

“লোচনদাস' ভণিভায় বিশ্বভারতী সংগ্রহে কিছু রাগাস্সিক পদ পাওয়া 
যায়। এই জাতীয় একটি পদ ( অপ্রকাশিত ) উদ্ধৃত হলো-_ 
রাগের ভজন বিসম বড় । মরুখে না পারে করিতে দড় ॥ 
রাগ বলিয়া মরুখে বলে । না জানে রাশ মিছায় ভুলে ॥ 
জানিতে জানয়ে ভকতি তত্ব | তারে না মরে মিগাএ মর্ত ॥ 
মদমঞ্ভ বলে আমি সেজানি। না পায় উদ্দেশ ভূবন ভূমি ॥ 
বিশ্বাস না করে কাহার কথা । না জানে রসিক বসতি যথা ॥ 
রসিকের গতি রসিক জানে । রসিক জে জনা রসিক চিনে ॥ 
বৃথা তাহার ভাবনা সার । লোচন ভনএ কি হবে তাহার ॥১ 

রাগাত্সিক পদগুপি টৈতন্যমঙগলকার লোচন দ্রাসের হওয়া অসম্ভব নয়।* 
রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাধ্বল্লভ" নাটকের শ্লোকগুলি লোচন বাংল! পদে 
রূপাস্তরিত করেন ।৩ 
॥ রদ্ুনাথ ভ্্রীচার্য ৪ রসুপপ্ডিত £ ভাগব্তাচার্য ॥ 

বরাহনগরবাসপী রঘুনাথ-আচার ভাগবনাচাধ লামে সাধারশণো খাত 
ছিলেন । কবির এই উপাধি শ্রীচৈভগ্বাগ্দত্ত '* আীচৈতশ্বাচরিতাম্বতে শাখ! 
বর্ণন অংশে ভাগবতাচাখের একাপিক উল্লেখ থেকে মনে হয়, সেকালে 
ভাগবতাচাধ উপাধি বহুল প্রচলিত ছিল । 

রঘবনাথ ভ্টাচাধের “শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরজিণী' ভাগবতের ধারাব।হিক 
অনুবাদ | বিশ্বভারতী সংগ্রহে উক্ত কাবোর একটি পুথিতে নাম পাওয়া 
যায় “প্রেমভক্তিতরঙ্গিণী' । এটি কৃষ্ণগ্রেমতরঙ্গিপীর নামান্তর । কাবাখানি 


বিশ্বভারতী পুথি - ১৯৩৯ 
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১৯০ সাহিত্য £ বিশ্লেষণ ও বিচার 


একত্রিংশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ । কবি বহস্থানে গুরু রূপে গদাধরের নাম উল্লেখ 
করেছেন |, 

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর রচনা সংযত ও মৃলানুগ । কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে 
আবুল] ব্রজ রমণীগণ গৃহকর্ম ত্যাগ করে কৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হলে কৃষ্ণ 
তাদের কৃলবধূর আচরণ সম্পর্কে উপদেশ দান করেছেন-__ 
আমাকে দেখিলে গোপী বড়ই সুন্দর | সিঘ্র জাহ সুন্দরি চলিএ নিজ ঘর ॥ 
নারিকুলে মোক্ষধন্্ পতির সেবন । পতি বন্ধু--...'পোসন পালন পরিজন ॥ 
রোগ ক্ষত উদ্ধত দরিদ্র ষড়মতি | তরু পতি না ছাড়িব নারি গুণবন্তি ॥ 
নিজপতি ছাড়ি জেবা পরে করে মন । কুলে অবজস হএ নরকে গমন ৪২ 

গোৌরগণোদ্দেশদীপিকায়' কবিকর্ণপূর ভাগবতাচার্ষের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর 
উল্লেখ করেছেন ।৩ গৌরগণোদ্েশদীপিকা রচিত হয়েছে ১৪৯৮ শকাকায় 18 
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী এর পূর্বে রচিত | প্রসঙ্গত ম্মরণ রাখা প্রয়োজন পুথি 
অনুলেখনের যুগে গ্রস্থখণাতি গ্রচার হওয়া! সময়সাপেক্ষ ছিল । 

রঘুনাথ-ভাগবতাচাের অন্য গ্রন্থ শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় 1« বিশ্বভারতী 
পুথি সংগ্রহে রাসপঞ্চাধায়ের একটি সম্পূর্ণ ও প্রাচীন পুথি রয়েছে ।* পুথিতে 
মূল ক্লোক এবং অধ্যার্থ আছে । কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থে কেবল মাত্র অস্যার্থ 
আছে মুল শ্লোক নাই । মুদ্রিত পাঠের সঙ্গে পুথির পাঠে স্থানে স্থানে 
গুরুতর গুভেদ পরিলক্ষিত হয় । 


১ জ্ঞান গুরু গদাধর ধির সিরোমণি । ভাগবত আচার্ধের প্রেমতরঙ্িণী ॥ -পৃ-ওক 
বা ধীর শিরোমণি শ্রীগ্দাধর জান। ভাগবত আচার্য মধুর রস গান ॥ পুষ্পিক! পত্র 


২ বিশ্বভারতী পুথি - ১১১ ( পুখি পরিচয় - ১ম খণ্ড পৃ-২৩২) 
ও নিশ্মিত| পুস্তিক! ধেন কৃষ্ঃপ্রেমতরঙ্গিণী। শ্রীমস্তাগবতাচার্ধো! গৌরাঙ্গাতান্তবল্লবঃ ॥ 
শ্লোক - ২০৩ 
৪ শাকে বসৃগ্রহমিতে মন্ুনৈবযুক্তে গ্রচ্থোহবমাবির ভবৎ ॥ 
৫ প্রত্ুপাদ জীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত । 
৬ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ২২৮৫ । পত্র সংখ্যা! -১-৩১। লিপিকাল শকান্ষ ১৭১২ 
তারিখ ১১ কাণ্তিক 


বৃন্দাবন দাস ১৯১ 


॥ রন্মাবন জ্াস 1 
বর্তমান বর্ধমান জেলার দেনুড়-নিবাসী বৃন্দাবন দাস চৈতগ্যতাগবত 
রচনা করে সেমুগে 'চৈতন্তলীলার বেদবণস' খ্যাতি অর্জন করেন ।১ এর 
জন্মকাল সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে মতানৈকা থাকলেও ১৫১৫-_-২০ প্রীষ্টাব্ বৃন্দাবন 
দাসের জন্মসন হিসাবে গ্রহণযোগ্য ২ 
হইল পাপিষ্ট জন্ম তখন না হইল । হেন মহা মহোৎসব দেখিতে না 
পাইল ॥' অনেকের মতে, কবির এই খেদেক্তি চৈতন্যদেবকে গুতাক্ষ করতে 
না পারার জন্য । পক্ষান্তরে, তনেক সমালোচক ধারণা করেন, চৈতন্দেবের 
নবনীপলীল1 প্রতাক্ষ করতে না! পারার জন্য কবি এইরূপ খেদ করেছেন । 
যাই হোক কবির কাঁলনির্ণয়ের পক্ষে এটি একান্ত নির্ভরযোগা তখা বলে মনে 
করার কারণ নেই । কারণ সেয়ুগে এই রকম খেদোঞ্জি করা একটি প্রথায় 
(77061010951 001৬6171101 ) পরিণত হয়েছিল । কবিকর্ণপূর-€ চৈতনাচ জো দয় 
নাটকে অনুরূপ খেদ করেছেন |৩ 
কির জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাধিনী প্রচলিত আছে । 
বর্তমান প্রসঙ্গে তা অবান্তর । প্রেমবিলাসের বর্ণণা অনুসারে, 
কুমারবট্রবাসী বিপ্র বৈকুগ্ঠ দাস যিহো। । 
তাহার সহিত নারায়ণীর হৈল বিবাহ ॥ 
ঠাঁর গর্ভে জনমিলা বুন্দাবন দাস । ১৩শ বিলাস । 
বৃন্দাবন দাসের 'ৈতগ্ভভাগবত' আদি ও প্রামান্য চৈতম্যর্জবনী গ্রন্থ । 
কথিত আছে, গ্রন্থখানির প্রথম নাম ছিল চৈতন্যমঙ্গল : পরে কবিমাতা 
নারায়ণী গ্রন্থের নামকরণ করেন চৈতন্যভাগবত । মতান্তরে, বুন্দাবনের 
মহাস্তগণ গ্রন্থখানি ভাগবত আখ দান করেন । সে যাই হোক, চৈতগভাগবত 
রূপেই গ্রন্থখানি বৈষ্ণব সমাজ সবিশেষ খ্যাতি লীভ করে। 





১ সর্বশাস্ম কৈল জে'হো নাম পেদর্বব্যাস। নারায়াণ সুত সেই বৃ্দাবণ দাস॥ 
"পৃশ১তক) ৯২৯ 

২ বাসা. ই - পৃ-২৪০) 

৩ চৈতন্যুচন্জোলয় - পৃ - ১৩৭ 


৯৪২ সাহিত্য : বিশ্লেষণ ও বিচার 


বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'রুন্দাবন দাস” ভশিতায় 'ভ্রীকফচরিতাষ়ত' নামে 
একটি রচনা! পেয়েছি । কবি বলরামের ভক্ত । বন্দনাংশে বা কাবোর অন্য 
কোথাও শ্রীচৈতন্টের নাম পাওয়া যার না । মনে হর, কবি চৈতন্য পরবর্তী | 
ওণিতাদৃষ্টে অনুমান হর কবি পুরুযষোত্তমে বাস করতেন ।২ এই কাবোর আর 
একটি প্রতিলিপি আছে বিশ্বভারতী সংগ্রহে 1৩ 

বুদ্দাবনদাস ভণিতাঘুক্ত বৈষ্ণব মাহাত্মা' নামক একধানি পুথি আছে 
বিশ্বভারতী সংগ্রহে 1৪ প্রন্থের উপস্থাপন রীতি এবং ভণিতা চৈতন্তভাগবতের 
অনুরূপ। গ্রন্থের প্রারছ্ধে কবি নিত্যানন্দ পদে প্রণতি জানিয়েছেন এইডাবে__ 

৬৭ শ্রীশ্রীনিত্যানণ চত্দ্রায় নমঃ ॥ বন্দেইং করুপাসিন্কুং বৈষ্ঞবং 
কৃষ্ণবিগ্রঠেং ভববারি নিমগ্রামং শরং বৈষ্ণব প্রদং ॥ 
প্রথমে বন্দিব শ্রীগুরূর চরণারবিন্দ । নিরবধি করে জার কূপা মকরন্দ ॥ 
অজ্ঞান তিমির নামে জার ব।ক)ামৃতে । বিশম সংসার বঞ্ধন ঘুচে জাহ] হৈতে ॥ 


€ 


১ বিশ্বভারতী পুথি -২১০৫। পত্রসংথা] -১-৫০। সম্পৃণ | 
আরস্ত, প্রীন্রীকুষ্। || নাবায়ণ নমস্কৃতাং নবো কব" দেবি মুনেস্বতিঞেব ততো 
জয় মাঁদবএৎ || 
গনোপতি বন্দে! আগে করিঞ্া| প্রণাম । বিদ্ধ বিনাস হয় পুরে মণস্কাম ॥ 
সাবিত্র সহিত বন্দে! দেখ প্রজাপাত | বৈকুণ্েস্বরী বন্দে লক্ষ্মী স্বরেসতী ॥। 
ভঁমতে কিল তির বন্দে! নাবাযণ | সঙ্থ চক্র গদা পদ্ম জার আভরণপ। 
পার্বতি শঙ্কর বন্দ! কৈলাশ ঈশ্ববে। শমন গমন নাহি জার অধিকারে ॥ 

[সবের চবণ ধন্দো। অতি দুদ্ধমতি | দগ ষবতার বন্দে! করিঞ] ভকতি ॥ 
মৎস কুর্ধ রাহা নুলিংহ বামন। তৃপুবাম প্রীবামের বনিঞ্া! চবণ | 

'তাঁভ কবি বন্দা বলরামের চবণে | তোমা বহি গর্ত নাহি জিষনে মরণ || 
ইহকালে পরকালে তুমি সেআ'মাব | তু পদ পঙ্কজ বলে করি অংস্কার । 
কষ্ণগণ কাঁহ কিছু আশা করি মনে | স্বহ।য় হইবে সভে হইঞ] কৃপাবানে || 


নিত +ন্দে। [সবে দেব জগগ্াথ | চক্ষাতিতে বৈকুষ্ঠ পুরি বিকাইছে ভাত || - খ 
শ্রীবৃন্দাবন ভনে বলরামের চরণে | শ্রীরুঞ্চচরিতাম্বত দৃন সর্বজনে 1) -২ক 
88755 পুরুষোতম ভিতি। বৃন্দাবন দাস ভনে শ্ীকুষ্চবিতাম্বতি | যথা! দিউং তথা 


(লিখিত ইঠাদি শ্লোক । লিক্ষাতে ত্রীতত ঘোষ পৃধনিবাদ দোকাটা/পরেয়--*.৮*ত* 
সন ১১৬৪ সাল। তাং২২ শ্রাবণ - পৃ-৫০খ 

৩ €শ্বভারতী পথ সংখা - ২৯৮০০ । 

" & 1বস্থভারতী পুথি সংখা -২৫২৬। পত্র সংখা * ১-১৭ সম্পূর্ণ 


বৃন্দাবন দাস ১৯৩ 


ভণিতা 
শ্রীচৈতন্ত নিতাণনন্দ পদে জ্ঞার আশ | বৈষুব মাহাজ্ঞা কহে শ্রীরন্দাৰন 
দাস। 
পুষ্পিকা, 
সতা সতা কহিলেন শাস্ত্র প্রমাণে । শ্রীরন্দাবন দাস ইহা করে অবধধানে ॥ 
শ্রীচেতগ্ধ নিত্যানন্দ পদে জার আস । বৈষ্ণব মাহাত্মা কহে শ্রীবন্দাবন দাস ॥ 


ইতি 
বৈষ্বমাহাত্ময গ্রন্থ সংপৃর্ণ । সন ১১ ৬ সাল তাং ৭ আশাড় আমতি রোজ 
বুধবার | প-১৭৭ 


'বুন্ধাবন দাস" ভণিতার অনঙ্গমন্ত্ুরী১ নামক সংক্ষিপ্ত রচনাটি কোন 
বন্দাবন দাসের নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা দুরূহ ; তবে মনে হয়, কবি নিত্যানন্দ- 
শাখাভুপ্ত এবং রচনাটিও নিতাাানন্দ সম্পকিত ; ভণিতা চৈতন্যভাগবতের 
ভণিতার মতো 1 এটি চৈতন্যগাগবতকার বৃন্দাবন দাসের লেখনীজাত এরূপ 
অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। 'বৃন্দাবন কোরক'ং নামক রঢনাটিও 


১ বিশ্বভারতী পুথি সংখা - ৭২৩৮ । খর্চিত। পত্রসংখা! ১-৩ 


আরম্ভ, ৩৬৭ ক্রীশ্রীবাপাকৃষঃ || চৈতনাচদ্রাম নম | নিতানল্দমমতং বশে অছৈত আদি 
পুরাৎপুরং জঙ্া ভন্তগণং প্রিয় সর্নবদক্তগণাশ্রর় । সর্ব পাদায় ছাদয়াং তস্য সম নম ॥। 
প্রাণবল্পবিং নিতারূপং নিতানন্দং সচ্চিদানল্াং বিগ্রহং.......*০ত৭ ইতাদ || 


রত চিম্তামশি দুই এক ঠাঞ্ি। কবিঞা | বলরাম আয্বাদিল! নিজ্যাস জা এা || 
চিন্তামণি সুখন্যাস বলরাম জানে | অনঙ্গমঞ্জরি ভন প্রেম আস্বাদনে ॥| 
অন্গমুগ্জরি গুণ কহিতে না পারি | জার প্রেমে সদা তোন কিসোর কিসোরি || 
রমনি হইঞা সখ করে আস্বাদন । কহিএ তাহার কিছু বিভিন্ন বন্ধন || -প-১খ 
মনির মণি হন বলরাম চন্দ্র । বস আস্বাদিতে করেন প্রকার প্রণন্ধ || 

বসের সম্ভোগ করেন পসকিনি হঞা। সভারে তুলাল সেই গুণ প্রেম দিঞএা] | 
ভণিত1, নিতা'নন্দ চন্দ জার একাস্য বিস্তাস | তাবে এ সকল কথা করিস প্রকাশ || 


নিতানন্দ চান্দ প্রভূ সঙ্গাক'র প্রা । বৃন্দাবন দাস কিছু পদযুগে গান || 
২ বিশ্বভারতী পুথি সংখা1- ৩৫৭০। পত্রসংখা। -১-১২। সম্পৃ4 । 
পুষ্পিক1, শ্রীবৃন্দাবন দাসেন বিরচিতং | শ্রীবৃন্দাবনকোরক সম্পূর্ন || ইতি শ্রীরুষ্চদাপ 
বৈরাগ্য সাক্ষর মিদং | লাং_ভাণ্তিববশ । সন--১২৪+ সাল 'তাং ২৪ কান্তিক ॥। 
-(পৃ-১৯খ)। 


১৯৪ সাহিত্য : বিশ্লেষণ ও বিচার 


এই বৃন্দাবন দাসের । উভয় রচনার বন্দনাংশ একই প্রকার | উভয় রচনার 
বিষয়ের সাদৃশ্ঠ-ও লক্ষপীয় । 

রসকল্টসার' নামে নিতানন্দ-বন্দন! বিষয়ক একটি রচনা! পেয়েছি 
বিশ্বভারতী সংগ্রহে ।১ এই বৃন্দাবন দাস নিঃসন্দেহে নিতানন্দ-শাখাত্ুক্ত 
ছিলেন । রচনার নমুনা, 
শ্রীহরি ॥ ইমং বৃন্দাবনং রসং নিধুকুঞ্জে বন মধ্োংস্কে | রসঙ্গিক্ষ কৃত। নিন্াং 
শঙ্গারাদি বিবর্দনং || বৃন্দাবন কুঞ্জ মধ্য রসাবেস হৈঞা | পরম ঠৈতে 

নিজসক্তি প্রকাশিঞ্া || 

সেই শণ্ি হৈচ্চে হয় আনন্দের ধাম | সেই শক্তি পূর্ণ করে গোবিন্দের কাম || 
যেই প্রভূ নিতানন্দ সেই বলরাম । অনঙ্গমঞ্তরি যেই জাহুবা1 তার নাম ॥ 
অন্ি'-..-"তবে এই তার নাহি সিমা । জাহা1 হৈতে জানি সব সাধন..'রিমা ॥ 
জাহা হৈতে জানি আদ্য প্রকৃতির ভেদ । জাহা1 হৈতে জানি নিত্য লীলার বিভেদ ॥ 


নিতানন্দ দাস মুঞ্চি নিত্যানন্দ পদে আস। জন্মে জন্মে পাঙ যেন সঙ্গ তার দাস ॥ 
অতি দিন মতি হিন বিন্দাবন দাস। রসকক্পসাঁর তবে করিল প্রকাশ ॥ ইতি 
রসকল্পসার গ্রন্থ সংপুর্নৎ ॥ পৃ-২ক 

বন্দাবন দাসের “নিত্াণানন্দষ্টক' সংস্কৃতে রচিত 1২ ন'টি সংস্কৃত ক্লোকে 
কবি গুরু নিতানন্দ-প্রসভুর বন্দনা করেছেন । রচয়িতা চৈতন্য াগবতকার 
রুন্দাবন দাস হওয়া সম্ভবপর । রচনার দৃষ্টা্ত,__ 

গৌর প্রেম বছু বছু সর্ববদাস কি ভনং পাষণ্ড খণ্ড দণ্ড বারি ভক্তি 
চক্রাত্বনং সুনিভা শিদ হাস্য 7 নমামি নিত্য নিত্যানন্দ রোহিনী 
কুমারস্কং ॥ ১ ॥ 
গোষ্ঠ গোপ বেকাধিত্ব তু সৃঙ্গ বেন গড় কংসুকে কি পুছা গুজ্য নিত্য চারু 
ছড় কংস গুর, গোপিনি সবার বাস রঙ্গ কায়কং ॥ নমামি ইততদাদি ॥ ২ ॥ 
ভণিতা, ইতি বৃন্দাবন দাস বিরচিতং শ্রীনিতানন্দ য়ষ্টক সমাপ্ত ॥ 


১ বিশ্বভারতী পুথি ২২৪৯। সম্পূর্ণ - পত্রসংখা - ১-২ 
কঃ ডঃ ২২৪৯। চে 5 ৯-২ 


বৃন্দাবন দাস ১১৫ 


বিশ্বভারতী সংগ্রহে রক্ষিত 'তত্বমঞ্জরী?১ রচিত বৃন্দাবল দাস চৈতন্া- 


দেবকে প্রতাক্ষ করতে না পারার জন্য খেদ করেছেন । ইনি 'প্রত্তুর প্রিয়পাত্র 
পণ্ডিত-গদাধরের? নিকট নামমন্ত্র গ্রহণ করেন ।২ কবির বর্ণনা থেকে মনে 
হয়, উনি কুন্দাবনে বাস করতেন ।৩ 


কবি চৈতন্বাজখবনী রচনা করেছিলেন ততৃমঞ্জরীতে তার প্রচ্ছন্ন ইঞ্গিত 


রয়েছে 18 নিম্মলিখিত অংশটিতে ভাবের আন্তরিকতা থেকে মনে হয়, কবি 
চৈতন্তাদেবকে প্রতাক্ষ করেছিলেন অথবা কোনো গুতাক্ষদর্শীর নিকট শ্রবণ 


করেছিলেন ।৫ 


বিশ্বভারতী পথ - ৪৬৯৩ । সম্পৃ্ণ ॥ পত্রসংখা! - ১-১৫ 

৬৭ গ্রীশ্রীরাধাকৃষ্। || শ্রীঞ্ঞ:চতভন্য নিভ]ানন্পৌ ধপাময়ো অর্বা।বাতাব সারো। 

কলি তিমির বিনাসী পৃণ প্রেম প্রকাদি নিজগুণ দৃখদাই নিহাবুন্দাবন হংই ৭শো 

প্রাক নিভানন্দৌ || 

বসন বাঁগেন গীয়তে || চারিযুগ মধো দেখ কলিযুগ সার । পুমক্ষি মহাপ্রভু গোরা অবতার || 
সাঁচর দুলাল গৌরাজ জগগাথ খবে | অবাতম হইত] প্রভু নদিয়া পগত্রে।। 

অপনি ভাসাইল1 গৌরাজানজ পরম গুণে 1 সঙ্গে ফিবি তক্তগণ হার সাকর্তনে ॥| 

ছেন প্রভু দা জানিঞা মিছ] প্রাণ ধবি। প্রভতে [বমুখ হঞ| সদা! মোডে ফি || 


দায মাত্র দিএ তার সেবা নাহি জানি । মিছা স্ববির ধার আইল এবশি || (পৃ-১খ) 
অজ্ঞান তিমির অঙ্গে পন্দে ফিরে মন । কণে দিয়া হরিনাম করাল চেতন || 

প্রস্ুর প্রিষপাত্র বড পরও গদাধর 1 ভার ঘরে বিক্রীত মোর হাঁরস অস্গর || (পু-খ) 
বুন্দাবনের গলি ফিরি মাগি খাই মাধুকরি বাধাকৃপ্জ ডাকি নিধুবনে || -পৃণখ 
শ্ীকঞ্চচৈননা গেসাঞ্ি মোর প্রভু । ইহ জন্মের সাধন নহে সাধা| চিল কভু।। 

(মার কি সকতি গুণ কহিতে তাহার । বৈষ্ণব করুণ। ভেতু ভরসা আমার || (পু-২ক) 
একদিন মহা প্রভু সংকীত্তনে নাচে । গোলোকের প্রেমধন সবাকারে জাচে ॥| 

নাচিতে চৈতন্য প্রত হইলা অচেতন । ধরনি লোটায় প্রত সচির নন্দন | 

কাচা সেপোনার ঙ্গ ধূলাএ ধুসর । বিকশিত পদ্ম মুখ মিনি শশধর || 

নখচজ্জ ঝলমল করে সনার অঙ্গে । চমকি উঠিলা প্রভূ হইয়া িভজ || 


গোকুলের গোপীনাথ দেখিতেন ব্ূপ। বৃন্দাবন দাস কে রসের কৃপ॥ (পৃ নখ) 


এই সব ভক্ভিকথা সৃন সাবধানে । 'তত্যমঞ্জরী কছে দাসবৃন্দাবনে॥ ইতি শ্রী 
ততামগ্ররী গ্রন্থ সংপুর্ন & সন ৯১০৭ সাল তাং ২ আহাডঢ় ॥ -পৃ-১৫খ 


৪ 
87 
রক 


সংহিতা : বি্লেষণ ও বিচার 


খ্ন্দাধন দাস” ভণিতায় 'ভজনকথা' নামে একটি নিবন্ধ পেয়েছি বিশ্ব- 


ভারতী স'গ্রহে 1১ বিষয়বন্ত শ্রীরপগোস্থামীর ভজনপদ্ধতি | 


বিশ্বঙারতী। সংগ্রহের “বৈষ্ণবলীপাম্বত' বা বৈষ্ৰাস্বতং গ্রন্থে শ্রীরপ ও 


শ্রীসসাতন গোগ্গামীর দোহাই আছে । রচয্লিতা কোন বৃন্দাবন দাস সঠিকভাবে 
পির্ণ্ করা শক্ত, তবে ভাব এবং ভাষা দুই-ট অর্বাচীন কালের | 


'শুপ্চ্তত্বসার”?ত রচিত বৃন্দাবনদাস শ্রীযুক্ত কৃষ্চচরণ ঠাকুর মহাশয়ের 


শিপ ।8 কবি চৈতন্কাদেবের দিবেণন্মাদ দশার যে প্রাণস্পর্শা বর্ণনা দিয়েছেন 
তাতে অন্থম।ন হয়, কবি ঠতন্বদেবকে প্রতাক্ষ করেছিপেন কিংবা কোনো 


বে 


জে 


বিশ্বগ'রতী পুথি ৩৬৫১ । খণ্িত | পরসণখা -১ 

অ1ব্ড,২--০০০২০৭ দোঙহেত পণ্ডিত । শ্রীর্ূপ গোস্বমার আবোপ এই সৃনীষ্চাত ॥ মুবপিব 
প্রমাণ তিন পোয়া । বংশী চাতুদ্দশ অস্থলী। পাদপদ্ম অফ্টাদশ অশ্নুপী। তিণ সপ্ত 
'অনাতমা কঞ্ণের চরিবশ ট্দ্রকর্তাতে অষ্ট পথ নবঘন স্রিগ্ধ বন্্র€ শ্রীমতিব নবিন গে বচন! 
বর্নী। মঠাভাবে কম্পিত কলেবর । কর্তাতে কোন বতি। আনন বত । নন্দনন্ণে 
সম্ভোগ বাতি। -_ এই অনুকরণে শ্রীক্ূপ গোস্ব মাত্র ভজন হয । 

শুণতা, বৃন্দাপন দাসের মনে এই অভিলাষ | এ সব ওজন কথা না কর প্রকাশ ॥ 
শিশ্বহার$ পুথি -৪৮৯। সম্পূর্ণ পত্রসংখা -১ ২ 

আ।বন্স, ৬৭ শ্্রীশ্রীক্ণ চৈতঘাচন্দ্রায পমঃ ॥ 

শরীর, চবশপদ্ধ স্ব একরিযা। বৈষঃবনত] ধর্ম কিছু কহি বিববিযা ॥ 

নৈষহ 1 পর্ম কথা অস্বতেব ধার। যে ধর্ম ধবিযা লোক সবখে হয পাব ॥ উতাদি 

কণা কবং মোবে শ্রীক্ূপ সনাতন। কৃপা করি দেহ মোরে যুগল চবণ। 

শ্রীগুর বর্ণ পাদ পদ্ম কবি আস। বৈষ্ঞবান্বৎ কৰে জীবৃন্দাবন দাস ॥ 

বস্বভা'বতী পুথি - ৩৯৮৫ | পত্রপংখা। - ১-৩৬ 1 খঙ্ডিত 

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচবপ ঠাকুব মহাশয় । আপনার গুণে মোরে হইলা সদয়। 

মোর গুপনাহি তিহো দয়ার সগর। দয়ামাতে সার প্রভু মন যেপাসর ॥ 

তবে জে লিখিয়ে ভক্তির তত্বধিলাস। আপনার গুণে প্রভু করেন প্রকাশ ॥ (পৃঙ্ঞখ- 


৩৬ক ) 


বৃন্দাবন দাস ১৯৭ 


প্রতাক্ষদশশীর নিকট শ্রবণ করেছিলেন 1১ ভণিতায় কৰি চৈতন্তের উল্লেখ 
করেছেন আক্তরিকতার সঙ্গে ।২ 
ধিজ বৃন্দাবনদাস ভণিতায় রাধিকামঙ্গল নামে একখানি রচন। পেয়েছি 
বিশ্বভারতী সংগ্রহে 1 কাবো সবত্র রাগ-রাঁগিনীর উল্লেখ আছে। বন্দনাংশ, 
জয় জয় রাধা প্রারি জয় কুষ্ণচন্ত্র । জয় অফ্ট সখি জয় চরণারবিন্দ। 
জয় জয় মঞ্জরাদ রাধিকার সখী । সভে মেলি কর দয়্যা মোরে দিন দেখি ।। 
যয় যয় ব্রধবাসী। যত গোপীগণ । যয় যয় তরুলতা জয় কুঞ্জবন ॥ 
জয় জয় পূর্ণমাসি জয় বৃন্দাদেবী | রাধা কৃষ্ণ লীলা যানি যার পদ সেবি ॥ 
জয় জয় সাধুগুর বৈষ্ণব গোসাঞ্িঃ | তোমা সঙ] বিনে মোর আর কেহ 
নাঞ্চি || পৃ--৩১ক 
কবির পুরে! ন।'ম--বৃন্দাবন চক্রবর্তী ।& বৃন্দাবন চক্রবর্তী নামে হেমলতা 
দেবার একজন শিষ্য ছিলেন । কিন্তু আলোচা গ্রন্থে কোথাও হেমলত! 
দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরমার্থ-সতীর্থরূপে ইনি রঘুনাথ দাস 
গোস্কামীর উল্লেখ করেছেন ।« শ্রীমতি তিলকমণি ঠাকুরাণী ছিলেন কবির 
গুরুস্থানীহ়া 1৬ 
কাবাটি বৃন্দাবনে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়| গ্রস্থখানি কবির শেষ 


বয়সের রচনা ৮ 


১ জে নাম লইয়া গোবা ভওষ্কান ছাড়ে । জেনাম শ্মোরিয়া প্রত সংকিত্তনে পড়ে ॥ 
জে নাম ধবিষা কপ ইইলা গোল | জেলাম স্মোবিয়া প্রভূ হইল: তি | 
জে নাম স্মোরিষা গোর! ছাডেন নিস্রাস। জে নাম লাগিয়া গোরা ছাড়ে গুংবাস ॥ 
অতএব এই কথা বুঝ শুক্ত লোকে । শোনার বরণ গোর। নাম ধরে বুকে ॥ €(১৮ক) 
কহে বৃন্দাবন দাস চৈতন্য চরণে | গৌবাঙ্গ বিলাস কথায় পূর্বকথনে ॥ -২২খ 
কহে বৃন্দাবন দাস পাশানের হিযা। লেখিতে গৌরাঙ্গ রস নাজায় গলিয়া|। -প্র-৩তখ 
বিশ্বভাবতী পুথি - ৫৮৩৩। সম্পূর্ণ 
« রাধিক1 মঙ্গল গান নামে রসবতি । জতনে রচিলা! বুল্দাবন চক্রবর্তী || পৃ-১২খ 
৫ শ্রীরঘুনাথ দাপ পঙ্গে আমার প্রশাম। দয়ার বিধান প্রভু সর্ববগুণধাম || 
সতীর্থ পরমার্থ মোর বৈষ্ণব গোসাঞ্জি । তোমা সভা বিমে আর অন্য গতি নাঞ্জি | পৃ-'&. 
৬ বৈষ্ঞৰ ঠাকুর মোরে করিলেন দয়া। পদরেগু দিল! মোরে ছবখিত দেখিয়া ॥ 
শ্রীপ্রীমতি তিলকমণি ঠাকুরাণীর গুণে । সবাই করিল দয় আম! অজ্ঞানে | 
৭ শ্রীবৃন্দাবন ভূমি মধ্যে যত লীলাগণ। শ্রীদন গোপাল লেখান করিয়া জতন | 
আমি মৃর্থ শান্তর মত কিছুই নাজানি। জে লেখান গোপপীনাথ তাহা সতা মানি।। 
৮ ক্লেস ভারে কাপে অঙ্গ না চলে লিখন। সূত্র মাত্র কহিলু রসের বল্প“ন ॥ --পৃশ্পিকা পত্র 


রঃ 


ডে 


১৯৮ সাহিতা : বিশ্লেষণ ও বিচার 


একজন বৃন্দাবন দাসের উল্লেখ আছে হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 
বৈষ্ণব পদাবল] গ্রন্থে । সম্পাদকের মতে, কবির নিবাস ছিল শ্্রীথণ্ডে ৷ 
'রসনির্ধাস নামে একখানি পদসংকলন গ্রন্থ ইনি প্রণরন করেন । গ্রন্থে 
বল্ল-দাস, বডু-চত্তীদাস, বংশীবদন, মুরারি, রামাণন্দ গায়, কবিরঞ্জন, মানসিংহ, 
কবিশেখর, নয়নানন্দ, চম্পতি, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রমুখ ষোডশ শতাকের 
পদকতাগণের পদ উদ্ধৃত হওয়ায় অনুমান হয়, গ্রন্থখানি সপ্তদশ শতকে 
সংকলিত হয়েছিল । রসনির্ধাসের পুথি শ্রীথণ্ড থেকে সংগ্রহ করেন আচার্ষ 
সুনীতি কুমার চট্রোপাধাণয় । বঙমানে এটি বিশ্বভারতীর পুথি ।১ 

পরশুরাম রায়ের “মাধব সঙ্গীতে" একজন বুন্দাবন দাসের উল্লেখ 
আছে ।ৎ ইনি পরশুরাম রায়ের শিশ্কা কিবা অনুজ কিশোরী দাসের সতীর্থ । 
কযিত আছে, পরশুরাম রায়ের গুরু মনোহর দাস 'পদসমূদ্র নামে এক- 
খানি বূতৎ পদসংকলন গ্রস্ত প্রণয়ন করবেন । গুরুর আদেশ অনুসরণ করে 
'রসনিধাস' সংকলন করা এই বৃন্দাবন দ!সের পক্ষে অসম্ভব নয় । ইনি 
ষোড়শ শতকের শেষ অথবা সপ্তদশ শতকের প্রথম-এই সদ্ধিধুগের কবি 
হওয়া সম্ভবপর । 

বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে ধন্দাবন দাস শুণিতায় 'বৈষ্ঞবধর্মগ্স্থ'ত, 
তবলসামাহ। খআ৪। বৈষ্ঞবমাহাতআ্স।৫, নারদসংবাদ্ নামে কয়েকটি ভাগবশ- 
অনুনারী রচনা পাওয়া খায় । রচনায় কবির বাক্তি-পরিচয় নেই , কাজেই- 
এ গুলি কোন্‌ ধুন্দাবনদাসের রচনা বলা যায় নাঁ। 

গোপরহ্স্যলীলৎ ও গোপীাকীমোইনলীলা* নামে দুটি ক্ষুদ্র সন্দভ 
জাতীয় রচনা ধূন্দাবন দাস শণিতায় পাওয়া যায় । ভাব ও ভাষা নিতান্ত 


১ শ্শবতী পুথি সংখ) ১৭৬১ 
মাদপ সঙ্গ - পু ১৪১ 
বিশ্ব ভব তী পুথি ৬০৭৯ । খণ্ডিত 


গর 


নু রর ৮. ২৫৩৭ | সম্পূর্ণ । পঞ্সংখা। - ১-৭ 
৫ এ ৯৯৬1 ৭ +... ১০১৭ 
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টু এ. ৩৫৬১ 


চে 


নয়নানন্দ মিশ্র ১৯১৯ 


আধুনিক ! বৃন্দাবন দাস নামধেয় পরবর্তীকালের কোনে? কবি এ গুলি 
রচনা করেন । ভণিতায় কবির নাম ছাড়! অন্য কোনো পরিচয় নেই । 

পরবতিকালে বৈষ্ণব পরম্পরায় বৃন্দাবন দাস নামে একাধিক কবি 
সাহিতা রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন । বিশ্বভারতী সংগ্রহে প্রাপ্ত 'বুন্দাবন 
দাস' ভণিতাযুক্ত এইরূপ আর একট রানা ভক্তিচিন্তামণির১ রচনাকাল-_ মৃনি 
অমর বান শশী শকে অর্থাং ১৫৭৭ শক বা ১৬৫৫ শ্রীষ্টাবে | 

বুন্দাবন দাস ভণিতাযুক্ত-__-ভক্রিততৃচিন্তামণি২ গ্রন্থে রাগাত্তিক 
ভজনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে । ইনি পরবতিকালের কোনে! সহজিয়া কবি। 

পদকল্পতরু গ্রন্থে রন্দাবনদাস ভণিতায় ৩৪টি পদ উদ্ধৃত হয়েছে । 
সম্পাদক মহাশয়ের মতে, চৈতন্ততাগবত গ্রন্থের প্রণেতা প্রসিদ্ধ €ন্দাবন দাস ই 
বুন্দাবন দাস ভণিতাব পদগুলির রচয়িতা ।৩ 

“বৈষ্ণব পদবলী।' গ্রন্থে জন বৃন্দাবন দাসের 9৪১টি পদ স্বতপ্রভাবে 
মুদ্রিত হয়েছে । গ্রন্থে কবিদের কোনো পঠ্চয় দেওয়। হয়নি । 

বিশ্বতারতী। সংগ্রহে বৃন্দাবন দাস শভণিতায় ১৫টি অপ্রকাশিত পদ 
পেয়েছি । পদগুলির প্রথম ছণ্ডের সৃচী 'অহকাশিত পদ সংগ্রহে দেওয়া 
হলো । 
॥ নয়নানন্দ মিশ্র ( পণ্ডিত-গেস্বামী) ॥ 

মধাযুগের বাঙ্গালা সাহিতো এনয়নানন্দ' নামে একাধিক কবি বর্তমান 
ছিলেন | শ্রীহরেকৃষ্চ মুখোপাধ্ায় তার বৈষঝুবপদাবলী গ্রন্থে তিন জন নয়না- 


নন্দের নামোল্লেখ করেছেন । 
(১) ভরতপুর নিবাসী নয়নানন্দ | 
(২) মঙ্গলডিহি নিবাসী নয়নানন্দ। 
(5) শ্রীখণ্ড নিবাসী নয়নানন্দ ।5 
আলোচা শতার্বীতে ভরতপুর নিবাপ। নগনানন্দ পদ রচনা করে খ্যান্দি 
অর্জন করেছিলেন । ইনি গদাধর পণ্ডিতের কনিগ সহোদর বাণানাথ মিশ্রের 


১ বিশ্বভাবতী পুথি- £৩; 

২ বিশ্বভারতী পুথি - ৭৭৪৭ 

৩ পদকল্পতরু - ৫ম খণ্ড পূ - ১৭৬ 

& বৈষ্ণব পদাবলী - ভূ-পৃ-২৭। এই গ্রস্থে ভরপুর নিবাসী নযনানন্দের ২৩টি মঙ্জলটিকি 
নিবাসী নয়নানন্দের ৭টি এবং প্রীখঙ্ডের নর়ণানন্দেব দুটি পদ উদ্ধত হয়েছে 1 


২০০ সাহিত্য : বিশ্লেষণ ও বিচার 


পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র । কবি শ্রীচৈতন্যের বাল্য অনুচর ও অন্যতম প্রধান ভক্ত 
“পণ্ডিত গোস্বামী' নামে বিখ্যাত 1১ বাঙ্গাল! ও ব্রজবুজি উভয় ভাষাতেই ইনি 
পদ রচনা করেন ।২ পদকল্পতরু গ্রন্থে 'নয়নানন্দ' ভণিতায় পাঁচটি পদ উদ্ধাত 
হয়েছে । 
বিশ্বভারতী সংগ্রহে “নয়নানন্দ' ভণিতায় একটি পদ পাওয়া গেছে ; 
পদটির প্রথম ছত্র “অপ্রকাশিত পদ স"গ্রহে' দেওয়া হলো । 
রচনানৈপুণোর নিদর্শনরূপে একটি পদ নিয়ে উদ্ধত তলো; পদট 

ভক্তিরতাকরে মুদ্রিত হয়েছে । 
ভাটিয়ারী || নাচেন গৌরাঙ্গ আমার গদাধরের পাশে । 

গদাধর নাচেন পুন গৌরাঙ্গ বিলাসে |! 

পোোহ হার পিরিতি আরতি নাহি তুটে | 

পরস পরসে কিবা কত শুখ উঠে | ২ || 

পুকষ গুকৃতি কিবা জানকী শ্রীরাম । 

রাধণ কানু: কিবা রতিদেব কাম ॥ ৩ ॥ 

ভাৰ বেভর রসে এ ভাব মুরতি । 

কত পরকারে কিয়ে বাস বিভূতি ॥ ৪9 ॥ 

মুখচান্দ কি বণিব নিতি জিএ মরে | 

কর পদ পদ্ম কিবা হিম ভরে ঝরে ॥ ছে ॥ 

অনেক অনঙ্গ জিনি দেহের বরনি । 

উপমা মহিমা! সিমা কিবা দিতে জানি । ৬ 1 

স্বর্গ মত্ত গোলক শ্রীবন্দাবন । 

কোথ না আছিল এই প্রেমরতন ॥ ৭ || 

প্রেম কীর্তন সুখ নদীয়া নগরে । 

প্রেমের গৃহীনি শ্রীপণ্তিত গদাধরে | ৮ 11 

প্রেমগুর সত1----৮০*৮" শ্রীশচীনন্দন | 

উদ্ধারিলা জগজনে দিআ প্রেমধন ) ৯ ॥| 


১ বা. সা. ই - পু - ৩০৫ 
২ নু সি], চ- 4546 


নয়নানন্দ মিশ্র ২০১ 


ক্ুহয়ে নর়নানন্দ বিচিত্র বিহার । 
শুনিতে হরয়ে মন ইথে কি বিচার | ১০ ১ 
ভাবের আন্তরিকতা থেকে মনে হয়. কবি চৈতন্যদেকে 
প্রতংসক্ষ করেছিলেন; স্বুতরাং পদটি আলো!চা নয়নানন্দের লেখনীজাত হওয়া 
সম্ভবপর । 
বিশ্বভারতী সংগ্রহের ৪০৯৯ সংখাক পুথির “জয় রে জয়রে গোরা 
শ্রীণচীনন্দন' পদট বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে (পৃ-৪৮৬) মৃত্রিত হয়েছে । বিশ্বভারতী 
পুথির পঠ-_ 
জয় রে জয় রে গোরা শ্রীশচীনন্দন নটন মঙ্গল সান ।১ 
কির্ভন মগন২ শ্রীবাস রামানন্দ মুকুন্দ বধু গুণ গান ॥ 
দ্রাঙ্গ দ্মিকি দিমি ম্বদঙ্গত বাজত মধুর মন্দের* রূসাল। 
সঙ্গ করতাল ঘণ্টা! রবাবৎ ভাল মিলল৬ পদতলে তাল। * 
কেহো দেই গোরা অঙ্গে সৃগন্ধি চন্দন কেহ! দেই” মালতীর মাল । 
পিরিতি ফ্কুলসরে মরমে ভেদল ভাবে সহচরি ভোর । 
কেহেো১» বোলে গোর! জানকিবল্লব র।ধার প্রিয় পাঁচবান। 
নয়নানন্দের মনে আন নাহিখ জানে আমার গদাধরের প্রাণ | 
বৈষ্ণব পদবলী, গ্রন্থের মুদ্রিত পাঠ-__ 
১ রে; ২ আনন্দে; ৩ মাদল, 9 মঞ্জীর; ৫ রব; ৬ মিলন; ৭ কো 
(দই; ৮ দেই; ৯কোই। 
তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলে দেখা যার, বিশ্বভারতী পুখির 
পাঠ উন্নততর এবং মূলানুগ । 
পরবন্তিকালে বৈষবীয় পরম্পরায় 'নয়নানন্দ' নাঘে একাধিক কবি সাহিতা 
স্ষ্টি করেন ।২ 


১ বিশ্বভারতী পুথি » ৪৩০৪ রি 

২ বিশ্বভারতী সংগ্রহে শিবের বনদনা (৪৫০১) ও শইবীর বদন] (9+০২) নামে ছুটি রচনা 
আছে । ভণিতা, “ছ্িজ নয়নাননদ তনে চুঞামসিনায় ঘর 1, জীকৃকফকণা প্রসঙ্গ (৯৭৮৯) 
নামক গ্রস্বখানিও মনে হয় এর বচনা। কারণ কবি বিষুপুত্রের বন! দিয়েছেন 
বিস্তৃতভাবে | টুঞামসিনা বিধুঃপুরের অদৃরবন্তাঁ । 


২০২ সাহিতা £ বিষ্লেষণ ও বিচার 


॥ উদ্ধব দাস ॥ 
রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য কৃষ্ণকান্ত মন্ভুমদার 'উদ্ধব দাস” ভশিতার 
পদ রচনা করেন । ইনি একটি পদে১ পূর্বতন এক উদ্ধব দাসের উল্লেখ 
করেছেন । তিনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ।২ এবং খেতৃরীর মহোৎসবে উপস্থিত 
ছিলেন । এই উদ্ধব দাস 'রসকদণ্ব' রচত্রিত্চা কবিবল্লভের গুরু 1০ 'উদ্ধব 
দাস নামে আর একজন কবি কৃষ্ণমঙ্গল ধরণের কাব্য রচনা করেছিলেন । 
সম্ভবতঃ ইনি কবিকর্ণপুরের শি্য । 
বিশ্বভারতী সংগ্রহে উদ্ধব দাস ভণিতার ৩টি অপ্রকাশিত পদ পাওয়। 
গেছে । একটি পদ সম্পূর্ণ উদ্ধত হলো! ; ২টি পদের প্রথমছত্র অপ্রকাশিত 
পদ সংগ্রহে সন্নিবিষ্ট হলো । পদগুলি কোন্‌ উদ্ধবদাসের লেখনীক্জাত নির্ণয় 
করা শক্ত । 
* নহিলে শুনিলাম অপরূপ ধ্বনি কদন্বকানন হইতে । 
তারপর দিন ভাটের'-...-**, চিতে || 
আর এক দিন মোর প্রাণসখি কহিলে শ্রীহরিনাম । 
গুণিজন-........ শ্রবণে তাহার এ গুণ গ্রাম || 
শহজে অবল তাহে কুলবালণ গুরুজন জ্বাল ঘরে । 
সে হেন নাগরে আরতি বাঢ়য়ে কেমনে পরাণ ধরে ॥। 
পরাণ না ধরে ধক ধক করে রহে দরসন আসে । 
জবন্থু দেখিবে তবু পাইবে কহয়ে উদ্ধাব দাসে || 
॥। আ্রীজীৰ গোস্বামী ॥। 
শ্রীবপ ও সনাতন গোহ়্ামীর ভাতা শ্রীবল্পতের €( অনুপম ) পুত্র শ্রীজীব 
গোস্বামী) শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমস্ত দিক থেকেই ছিলেন বূপ গোল্লামীর 
সুষোগা উত্তরাধিকারী ॥। এর আবির্ভাবকাল আঃ ১৪৩৩--১95০ শকাব্দ ধরা 
যেতে পারে ।* বিশ্বভারতী সংগ্রহের 'ইপ্নাম কবজ'* পুথিতে শ্রীজীৰ 
গোস্বামীর জীবংকালের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এইকুপ-- 
শ্রীজীব গোস্বামীন || জন্ম শকং ১৪৫৫ অপ্রুক্ট ১৫৪০ 


১ পঙকলপতর - ৩৩৯২ 
২ বা. সা. ই-পৃ-৩৩২ 7; ৩ গোঁপ ত-পু- ৪১ 
৪. “গাঁ, বৈ. সা. ৩1৪৬ | ৫ বিশ্বভারতী পুথি - ২৭৩২ 


শ্রীজীব গোহ্বামী ২০৩ 


প্রকট ৭৫ বিতং 

গৃহে-২০ 

ধন্দাবনে--৫৫ 
শ্রীচৈতন্বদেব ও নিতানন্দ-প্রভূর আকর্ষণে ইনি নবদ্বীপে গমন করেন । 
পরে কাশীধামে বাসুদেব সার্ভৌমের প্রিয় শিক্ক মধুসূদন বাচস্পতির নিকট 
ন্যায়, বেদান্তাদি শান্তর অধায়ন করে বৃন্দাবনে গমন করেন । সেখানে পিতবা- 
দ্রয়ের তত্বাবধানে ভণ্ভিশাজ্স অধায়ন করেন | শ্রীজীবের অসাধারণ পাগ্ডিতা 
প্রতিভার, সৃক্ষপবুদ্ধিবলে ও শান্্রবিচারনৈপুন্যে মুগ্ধ হয়ে শ্রীরপ ও সনাতন 
নিজকৃত গ্রন্থ শ্রীজীবকে দিয়ে শোধন করাতেন 1১ শ্রীজীব নিজেও বহুবিধ 
গ্রন্থ রচনা করেন । 

শ্রীজীবগোদামী রচিত গ্রন্থাব লী £-- 
দর্শন শাখায় (১) তত্বসন্দর্ভ (২) ভাগবংসন্দর্ভ (৩) পরমাত্মসন্দর্ভ (6) 
শ্রীকফসন্দর্ভ (৫) ভক্ভতিসন্দর্ভ ও (৬) প্রীতিসন্্ভ২ 
ব্যাকরণ শাখায় (৭) হরিনামাস্বত (৮) সৃত্রমালিক! (৯) ধাতু সংগ্রহ 
অলঙ্কার শাখায় (১০) ভক্তিরসাম্বত 
কাব্য শাখায় (১১) শ্রীমাধবমহোংসব (১২) গোপালচম্পু (পূর্ব) (১৩) 
এ উত্তর (১৪) সংকল্প-কল্পবৃক্ষ (১৫) গোপালবিরুদাবলী 
টিক] ও ব্যাথ্য। শাখায় (১৬) গোপালতখপনী (১৭) ক্রন্মসংহিত! (১৮) 
রসাম্বত (১৯) উজ্জল (২০) যোগসারস্তব (২১) গায়ত্রীভাঙ্ক (২২) 
সর্বোপরি-ক্রমসন্দর্ভ (শ্রীমদ্তভাগবত টাকা ); 
প্রকরণ গ্রন্থ 1২৩) রাধাকৃঙ্কার্টনদীপিকা। (২৪) শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ছসমাহার 
(১৫) শ্রীরাধিকীকরপদচিহ্সমহ্তি ইত্যাদি | 
৬ক্তিরক্রাকর বণিত এই গ্রন্থনা মতালিকা সম্পূর্ণ নয়; এতে সর্বসম্থা- 

দিনীর নাম নাই | কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, এই গ্রস্থখানি প্রথন 
চার সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যান ব! প্রপৃতি বলে স্বতন্ত্র নামকরণ হয় নাই। 


১ গোঁ, বৈ, সা, ৩। ৪৬-৪৭ 
২ এগুলি একত্রে “ষাট পলা" নামে পরিচিত | 


২০৪ সাহিত্য : বিশ্লেষণ ও বিচার 


সারসংগ্রহ' গ্রস্থখানি শ্রীজীবগোস্বামীর নামে আরোপিত হলেও তা' শ্রীরপ 
কবিরাজ কৃত ।১ 

এছাড়া, চম্পককপিকা (উপাসনাবস্ত বা উপাসনারহস্য বা সরণী টীক1)* 
সাধ্যভাবাম্বত্ ইতাদি রচনা শ্রীজীবগোস্বামীর নামে গ্রচলিত আছে । চম্পক- 
কলিকায়' সনাতন গোস্বামীর সংসারতাগের বিবরণ আছে । মনে হয়, 
এই অংশ জীব গোস্বামীর কোনো সংস্কৃত রচনা অবলম্বনে পরবতিকালের 
লেখা | 

বিশ্বভারতী সংগ্রহের উপাসনা আদ্য'*৪ নামক রচনাটিও শ্রীজখব 
গোস্বামার রচনা অবলম্বনে রচিত | গ্রস্থারস্তে স্পষ্তই উল্লেখ আছে__অথ 
শ্রীজীব গোস্বামী--."." অনুসারেন পদরহ্স্য স্বরনিয়ং লিখায়তে । 
গ্রন্থশেষে পিপিকরের মন্তবা- ইতি শ্রীপ সনাতনৌ সমন্বাদে উপাসনা আদ্য 
সমাপ্ত ॥ শ্রীজীব বিরচিতং || জথা দিষ্টং তথা লিখিতং..... -..... ॥। 

বিশ্বভারতী সংগ্রহে “জীব গোদ্বামী? ভণিতায় 'তরজা' নামে একটি 
রচন? পেয়েছি ।« ইনি অবশ্যই পরবতিকালের কোনো স্বত্ব জখবগোস্বামী | 

'শ্রীজীব গোসাঞ্চি' ভণিতায় চৈতন্তচগ্তকাবোর একটি খণ্ডিত পুখি 
পাওয়া গেছে । ভণিতা, 

শচীর বচনে কেহো। বুক নাঞ্ি। বান্ধে । 
শ্রীজীব গোসাঞ্ি ভনে ভক্তজনে কান্দে । 

ডঃ সুকুমার সেনের মতে, রচয়িতা জীবগোস্বামী হতে পারেন না ।৬ 

'পদ্যাবলী' গ্রন্থে শ্রীজীবগোস্বীমীর যে দু'টি সংস্কত শ্লোক উদ্ধত হয়েছে 
তাঁর একটিতে তিনি 'শ্রীজীবদাস বাঠিনীপতি' এবং অন্যটিতে 'বাঙিনীপতি' 
বলে উল্লিখিত হয়েছেন | 


১ গোঁড়ীয় বৈষুব সান্িত্য -৩। ৪৭ 

২ বিশ্বভারতী পুথি-সংখা - ২৫২৭, ৩৫৫, ৩১৫০ ইতাদি। 
৩ বা. সা. ই-পৃ- ৪১১ 

৪. বিশ্বভারতী পুথি - ১৮৪৫ | গপত্রসংখা। ১-১৮ 1 সম্পৃ ৃ 
&. শিশ্বভারতী পুথি - ২৪০০ 

৬ বা. সা. ই-পৃ- ৬৭৪৭, ১০০৯ 


রছবুনাথ দাস গোস্বামী ২০৫ 


ষোড়শ শতকের শেষভাগে শ্রীনিবাস আচার্য প্রমুখের প্রতি পিখিত 
জীবগোস্বা্মীর করেকটি পত্র ভক্তিরতাকরে উদ্ধৃত হয়েছে । বৃন্দাবনে অবস্থান 
করলেও জীবগোস্বামী শৌড়ের সঙ্গে ফোগাষোগ রক্ষা করতেন | বীরহাস্থির 
রামচন্দ্র কবিরাজ প্রমুখের সঙ্গে ভার পত্র-ধিনিময় চলতো 1১ শোড়দেশে 
ভক্তিধর্য প্রচারের উদ্দেশ্যে বুন্দাবন থেকে ইনি বনু গ্রন্থ প্রেরণ করেন । 
॥ রঘুমাথ দাস গোস্বামী ॥ 
হুগণণ। জেলার সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী চন্দনপুর গ্রামের প্রথা'ত জমিদার 
গোবরধন দাসের একমাত্র পুত্র রঘ্বনাথ দাস প্রথম বয়সেই মহাপ্রভুর সঙ্গলীভ 
করেন । রঘুনাথ দাসের জন্ম আঃ ১৪১৬ শক-১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে । বিশ্বভারতী 
সংগ্রহে প্রাপ্ত “হরিনাম কবজ'২ নামক পুথিতে এর জীবংকালের বিবরণ 
দেওয়া! তয়েছে নিম্নরূপ-_ 
শ্রারঘুনাথ দাস গোস্বা্মীন ॥ 
জন্ম সকং ১৪২৮ অগ্রকট ১৫০৪ 
প্রকট ৭৬ বিতং 
গৃহে ১৯ ক্ষেত্রে ৮ বৃন্দাবনে ৪৯ 
শ্রীচেতন্যদেব রঘুনাথকে স্বরূপ দামোদরের নিকট প্রেরণ করেন ভঙ্ভিশাস্ত্র 
অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে । যখন চৈতন্যদেবের বিরহোন্মাদ ভাব ক্রমাগত বেড়ে চলে 
তখন তার নিতাসঙ্গী স্বরূপ ও রঘুনাথ সেই ভাববিবরণ লিপিবদ্ধ করেন । 
স্বরূপ সূত্রকর্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার ।'৩ পরবতিকশলে ইনি বৃন্দাবন গমন করেন 
এবং ছয় গোস্বামীর অন্যতম রূপে গৌড়ীয় বৈষুব সমাজে খাত হন । 
রঘুনাথদাস যুক্তাচরিত (গদ্যকাব্য ) দানকেলিচিস্তামণি (ভাণ ) এবং 
স্তবাবলী রচনা করেছিলেন 1* এছাডা, প্রেমকল্পতরুৎ, আত্মনির্ণয়, কড়চা, 
রাশমার্গলহরী* ইতাশি অনেক রচনা রঘ্বনাথ দাসের নামে প্রচলিত । 


১ পত্ত্রগুলি অধিকাংশই প্রহেলিক1 ভতয | দ্র চিঠিপত্রে সমাজচিত্র -২খণগড । পঙুসংখা। 
| ১১৫১ ৩৮০ 

২ বিশ্বভারতী পুথি - ২৭৩১ ) 

৩ চৈতঘুচরিতা স্বত - অন্তা ১৪। ১০ 

৪ (গাঁড়ীয় বৈষব সাহিতা - ৪। ১১৮ 

৫ বা, সা. ই -প- ১০১৪ 


গু এ * পৃ ৬৪২-৭৩ 


২০৬ সাহিত্য ; বিঙ্লেষপ ও বিচার 


এছাড়া, বিশ্বভারতী সংগ্রহে রঘৃনাথ দাস ভপিতায় আত্মবোধ১ সিদ্ধটীকা২, 


ব্রজ্পুরকারিকাণ নামক তিনটি বৈষবতত্বনিবন্ধ জাতীয় রচনা আছে । এগুলি 


১ শিশ্বভারতী পুথি -২১১৫। সম্পূর্ণ । পর্রসংখ্যা -8 


ঃ 


আরম্ভ, 

রাধাকৃঞ্চ ॥ তুমি কে । আমি জিব । কোন জীব তটস্থ জিব। থাকো কোথা 
%757-7555855 
বর্ত কিসে।। দেছেতে॥ তার লক্ষণকি । কাইকি । বাচকি; মানসি দ্িপযে ধরষে 
'জই টৈনন্য নিতানলা | এসব সিদ্ধান্ে পে গাইবে আনন অতএব বস্তু াতে নিজজিঞা | 
সদাণন্দ জে বাস করে জ্রিদে সুদ্ধহৈঞা | 
*ণিত, স্বরূপ কপ বঘুনাথ করি এক সাথ। 
আখুবোধ গ্রন্থ কহেন রঘুনাথ দাস | ইতি আত্মবোধ গ্রন্থ সংপুন্না ॥ _পুঞধ 
পিশ্বভারতী পুথি - ২০৯৫ । সম্পূর্ণ । পত্রসংখা!-২ 
আস্ত, শ্রীপ্রীকুষণ ॥ রসের বিষয় কি ; রসেব আশ্রয় কি। রসের পিসয় শ্রীকুষ্চ : 
বসের আশ্রয় শ্রীারাদিক1 | রস বলি কারে । নাএক নাইক। একত্র হইলে রস 
বলি | ০১, কষ্চের পতি রাধিকীব বত্তি । রাধিকার প্রতি ক্ষ 
'ক'ন রতি | রুষেব প্রতি রাধিকার প্রেমবতি | রাধিকার প্রতি র্ধেব কামবতি ॥ 
চৈণা কোন গুণে ১ লিলা গুণে £ গৌরাঙ্গ কোন গুণে £ রূপ কহন গুণে ॥ 
'প্রয় গদাধব কোন গুণে £ অবতার গুণে £ ভক্তি বাঞ্তী গুপে 1 :১০* 
সাধন গোল আনা পুগ্ণা ॥ ইতি শ্রীনঘুনাথ দাস গোস্য।মির সিদ্ধীটীকা সমাঞ্ুঃ ॥ 
নশ্বগারততী পুখি-৩৭৭৭। সম্পর্ণ। পত্রসংখা?-? 
৬৭ শ্রীর।পধাকুষণ চরণ ভো নোম || রথ ব্রজপুব কারিক1॥ কৃষ্ণের পঞ্চগুপ ॥ ৫1 
শব$ণ | ১ গন্ধ-গুণ || ২।। বূপগুণ।। ৩।। রশগুপ || ৪1| স্পর্শগণ ||? || 
এই পঞ্চগুণ শ্রীমর্তিতে বৈশে || শব্দগুণ কর্নে |! গন্ধ গুণ নাশাতে | 
বূপগ্ণ নেক ॥ রসগুণ অধবে ॥ স্পর্ণগুণ অঙ্গে || বংশীতহ্তি শখি। স্বপ্ন 
চত্রপট শাক 'ত || পূর্্বারাগ আগে বাগ পশ্চাৎ তার পশ্চাৎ অনুরাগ ।। 
'ার পশ্চাৎ উৎকঠা ॥॥ তাৰ পশ্চাৎ স্পর্ণন ॥| 
০০১০০০০৯০৭৭ শ্লীপঞ্চমিকে তিনদিন থাকিতে বাপেষ ঘরকে জান।। মাপফাস্ভুন 
চৈত্রের ফুলদোল পর্যাস্ত্ বাপের থরে থাকিঞা হলি খেলা করেন । জতদিন 
ভলািখলা1 ততদিন গোচাবণ লিল! নাহি || হলি খেল! ছলে মধাচ্ে 
প্রীকঞ্চমিলন ॥॥ উতত্াাদি 
ভণিতা-শ্রীরঘ্বনাথ দাস বিব্চিতং ব্রজপুরকারিকা শমা্ড || ০|। ইতি 

পন ১১৮১ মাল 2৫শে আাবন || মোঃ কুকুটা।। -পৃ-দখ 


গোপখল ভট্ট ২০৭ 


সম্ভবতঃ পরবতিকালের কোনে! কবির রচনা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখষোগা, রঘৃনাথ 
দাস লামে একাধিক বৈঞব কবি সেমুগে বর্তমান ছিলেন । 
(১) ন্বপ-রদ্বুনাথ নামে একজন কবি ছিলেন । অপ্রকাশিত পদরতাধলীতে 
এর একটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে । 
(২ রঘৃনাথদাস নামে শ্রীণিবাস আচাধের একজন শিষ্য ছিলেন। পদকজ্াতর'র 
২৩৮৭ সংখ্যক পদ ও বৃহত্ভক্তিতত্বসার (২য় থণ্ড পৃ-৮৭১) গ্রন্থে সংকলিত 
পদগুলি এর রচনা । 
(৩) রঘুনাথ দাস ও রত্বনাথ কর নামে শ্রীনিবাস আচাধের আরও ছু'জন শিল্ক 
ছিলেন । এরা কবি ছিলেন কি না জ্ঞান যায় না। 
বিশ্বন্তারতী পুথি সংগ্রহে 'রঘুনাথ, ভণিতায় একটি শ্রীরপ বন্দনার পদ 
পেয়েছি । অপ্রকাশিত হওয়ায় পদ'টর অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হলো +-- 
শ্রীবপমঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ সেই মোর ভজন পুজন ॥ 
দেই মোর প্রাণধন সেই রত্ব আভরণ সেই মোর জীবনের জীবন ॥ 


অনুকৃজগ হব বিধি সেই পদে হব সিদ্ছি নিরখি রএ এ দুই নয়ানে। 

সেরূপে মাধুরি বাসি প্রাণ করল অসসি প্রফুল্ল হইব সুভদিন ॥ 

তুয়া অদরশন এহি গরলে জীবন দেহি চিরদিন তাপিত জিবন। 

হ1 হা! রূপ কর দা'আ দেহ প্রত পদ ছাআ রঘুনাথ লইল সরণ ॥ 
॥ গোপাল ভ্ী ॥ 

ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামী গোপাল শট ছিলেন দাক্ষিপণাতে'র 
(শহ্কটওটের পুত্র এবং কাঁশার প্রবোধানন্দ সরদহ্গতীর ভতাশিনের । ইনি 
মহাপ্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে গোস্বামী ভাতৃগয়ের সঙ্গে মিপিত হয়ে বৃন্দাধনকে 
সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত করার সুমহান কর্মে আম্মনিয়োগ করেন 1২ 

শ্রীসনাতন গোদ্লামীর "তত্বাবধানে ইনি বৈষ্ণব স্মৃতি গ্রন্থ হরিভষ্তি 
বিলাপ” রচনা করেন ।৩ এই গ্রস্ত অবলম্বনে সনাতন গোস্বামী পরিবর্তন- 


১ বিশ্বভারতী পুথি ৬২ ০ (৩২১০) 
২০0 ০৮০০1117115 
৬ গো. বৈ. সা-৭। ১ 


২০৮ সাহিত্য £$ বিশ্লেষণ ও বিচার 


পরিবর্ধন সহকারে “দিগ্দণিনী' টীকাসহ হরিভক্তিবিলাস রচনা করেন । কিন্ত 
উক্ত গ্রন্থের প্রত্যেক বিলাসে গোপাল ভট্রের নাম আছে ।১ লীলাশুকের 
'কৃষ্ণকর্ণামৃতের' টীকা খানিও গোপাল ভট্ের নামে প্রচলিত 1২ কিন্তু ডঃ 
সুশীপকুমার দে প্রমাণ করেছেন, উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা গোপাল ভট্ট দ্রবিড় 
দেশীয় শ্রীহরিবংশ ভট্রের পুত্র ( মতান্তরে শিষ্য) ও নবসিহের পৌত্র ।৩ 
গোপাল ভট্ট গোস্বামী নামে প্রচলিত 'সংক্রিয়া পার-দীপিকা' নামে একখানি 
গ্রন্থ পাঁওয়] যায় ।& চৈতন্যচরিতামূত রচনার। সময় কৃষ্ণদাস কবিরাজ অনেক 
তথা গোপাল ভর্টের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন ।* ভক্তিরত্বাকরের বর্ণন। 
অনুসারে, চৈতম্যচরিতামৃত রচনার আজ্ঞাদান কালে গোপালভট্ট উক্ত গ্রন্থে 
শিজনাম উল্লেখ করতে নিষেধ করেন । 
পদকল্পতরুতে “গোপালভট্ট' ভণিতাযুক্ত ছু"টি পদ উদ্ধত হয়েছে ।৬ 
পদকল্পতরুতে উদ্ধত গোপাল দাস” ভণিতাযুক্ত ২৯৬৬ সংখ্যক পদটি গোপাল 
ভট্ট গোস্বামী রচিত বলে অনুমান করা হয়েছে 1৭ পদ্যাবলী গ্রন্থে এর একটি 
শ্লোক আছে । 
বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'গোপালভট্ট দাস” ভণিতায় 'প্রেমরসকথণ ভ্রৌয়সমঙ্গল) 
নামক একখানি গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি ।৮ ইনি সম্ভবত ষোড়শ শতকের শেষ 
বা সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকের কবি এবং গোপাল ভট্ট গোস্বামী অপেক্ষা 
স্বতন্ত্র বক্তি । কারণ বন্দনাংশে চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীরূপ, শ্রীস্বরূপ, 
শ্রীসনাতন, শ্রীগীবগোস্বামী, শ্রীগোপাল, শ্রীরঘুনাথ এবং শ্রীকৃষ্দাস কবিরাজের 
নাম আছে । 


১ “ইঠি শ্রীগোপালভষ্ট বিলিখিতে শ্রীহরি৬ক্কি বিলাসে 1৮ ইত্যাদি 

২ অ.ব--১মখও পু-& 

৩. |, ৬. 2 ৯" 1909-191 

৪. গো বৈ সা-শ।২ 

৫ চৈ*চ,উ 

৬ পদকলতরু-পদসংখা। - ১০৮৮, ২৮৩৩ 

শ পদকপ্পতর - ৫ম খণ্ড - পৃ ৪৬ 

৮ বিশ্বভারতী পুথি - ১২৭৩ (পুথি পরিচয় ওয় খণ্ডে পৃ - ১+৩-৫৮ রচনা সম্পুর্ণ সুতিত 
ইয়েছে )। 


গোপাল ভট্ট ২০৯ 


বিশ্বতারতী পুথি সংগ্রহে 'গোপালভট্' ভশিতামুক্ত একটি পদ পেয়েছি ।১ 
পদটি শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধায় সম্পাদিত বৈফব পদাবলী গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে । 
বিশ্বহারতী পুথির পাঠীস্তর সহ পদটি উদ্ধৃত হলো-- 

মুদ্রিত পাঠ-- 


দেখ রি সখি কঙল নয়ন কুঞ্জমে বিরাক্ত ঠে১ 
বামেতে কিশোরি গোরি 
অলস অঙ্গ অতি বিতেরি 
হেরি শ্যাম বয়ন চন্দং 
মন্দ মন্দ হাস ই ।৬ 

অঙ্গে অঙ্গে বাহে ভীড় 
পুছ'ত বাত অন্তি শিবীড় 
প্রেমতরঙে ঢরকি পড়ত 

কঙল মধুপ সঙ্গ ঠে ।£ 
শারি শুক পিকৃৎ করত গান 
উদ্রমরা ভ্রমরি ধর5 তান 
মন্তুর মন্ত্রী করত নাট 

কেকোবকণ্ঠা লাপ ষ্ে ॥* 
শ্রীগোপাল ভট্ট আশ 
বৃন্দাবন কুঞ্জে বাস 
শয়ন স্বপন হয় ন হেরি 

তুলল মন আশে । 





১ বিশ্বগতারতী পুথি--২২৬২ 
বিশ্বভারতী পুধির পাঠ ১ 
১ হে ২ চন্দ 


৪ ক্কে। ৫ পিক? 
৬ ভ্রমর] ভ্রময়ি ধরত তান । 
সনি ধনি ধনি উঠে বৈঠত 
চোর চল জাত ছে। 


২১০ সাঠিতা : বিশ্লেষণ ও বিচার 


বিশ্বভারাতী সংগ্রহে গোপাপদাস' ভপিতার় “রসান্যয়ভাষা নামে 
আর একটি রচনা পেয়েছি 1১ রচনার বিষয় নায়িকার বিরহের প্রকার 
ভেদ । ভপিতী, ,.১১,১,,১০,১০,০১, গোপাল দাস কহে রসের বিচার | ইতি 
রসান্বয় ভাষা সমাপ্ত ।' এটি রসকল্পবল্লী রচঠ়িতা রামগোপাল দাসের হওয়া 
সম্ভব | কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত্ত 'রসকল্পবলী। গ্রস্ত্রে এই অংশ 
মুদ্রিত হয় নি। 


॥ চজ্াশখর ॥ 
ষোড়শ শতকে চল্সরশেখর' নামে একাধিক খাণতিমান বাক্তি বতমীন 
ছিলেন । 
(১) চন্দ্রশেখর আচাধ বা আচাধরত্ু |২ ইনি চৈতন্যদেবের মেসোমশায় | 
গোৌরপদতরঙ্গিনী গ্রন্থে মৃদ্রিত চন্দ্রশেখর'-ভণিতাঘুক্ত গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ ত্টি 
এর রচনা বলে মনে করা হয় 1৩ 
(২) বৈদ্য-চন্দ্রশেখরের ছিল লেখন বৃর্তি । ইনি বাস করতেন বারাণসীতে ।* 
(৩) 'শাখানিণয় গ্রন্থে শ্রখণ্ু-নিবাসী একজন চত্দ্রশেখর বৈদ্যের কাহিনী 
আছে ।« ইনি নরহরি সরকারের একজন ভক্ত-শিষ্ত ছিলেন । এ'র কবিত 
সম্পর্কে শাখানির্ণয়ে কে।নো উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
(৪) চন্দ্রশেখর ও শশ।শেখর নামে দুই ভ্রাতা পরবতিকালে পদ রটনা করে 
খাতি লাভ করেছিলেন । এই চন্দ্রশেখর-শশীশেখর বিখান্ত পদকতা বায়- 
শেখরের সঙ্গে অশ্িন্ন কিনা সে সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে মতভেদ আছে |* 
বিগ্বতাবতী সংগ্রহের বিহিন্ন পুথিতে চন্দ্রশেখর, চত্রসখি, চন্দ্র শুণিশ্রায় 
মোট ৪৫ট রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক অপ্রকাশিত ব্রজবুলি পদ পেয়েছি । 
সেগুলির রচয়িতা কোন্‌ চত্দ্রশেখর নিশ্চিতরূপে শিণয় করা দুষ্কর; তবে রচনা 
শৈলী ও ভাষার সাদৃশ্যে অনুমান হয়, এগুলি একজন কবির লেখনীজাত । 


১ বশ্বভীণ হী পুখ_1০ * 

২ "আচার্ধ বতেব নাম শ্রীচত্রশেখর । চৈ-উ- আদি - ১০ 
৩ গৌরপদতপঙ্গিণী - ভূ" পূ ১২ 

«. চৈতন্যচবতা মত - আদি - ১০ 

৫ জা. শি- পৃ -২০৮ 

৬ বিদ্ভৃত অ।লোচন। ড্রইবা - গো. পভ ভু পু ১৬৫৬৮ 


চন্ত্রশেখর ২ 


৪৮ 
৪৮ 


“চন্দ্র চন্দ্রশেখর নামের স'ক্ষেপ এবং চন্দ্রপখি সম্ভবতঃ চক্্রশেখরের অনা 
ভণিতা । 
পদকল্পতর গ্রন্থে “চন্দ্রশেখর' ভণিতায় যে ৩টি পদ১ উদ্ভূত হয়েছে সেগুলি 
অনেকের মতে আচ।যরত্ব চন্দ্রশেখরের রচনা ।২ বৈষণবপদাবলী গ্রন্থে 'চন্দ্রশেখর' 
৬ণিতায় ৪৫টি পদ মুদ্রিত হয়েছে । উত্ত পদগুলির সঙ্গে বিশ্বভারতী স' গ্রহে 
প্রাপ্ত অপ্রকাশিত পদগুলির রচনাশৈলীগত সাদৃশ্য থেকে অনুমান হয় উতয় 
পদ একই কবির লেখনীজাত হওয়া সম্ভবপর । 
রটনারীতির নিদর্শন রূপে একটি পদ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো ; অস্ত 6৪টি 
পদের সৃটা। 'অগকাশিত পদ সংগ্রহে দেওয়া হলো । 
চল চল মাধব মোহে সঙ্গ করি কুবুজা সুন্দরি পাশ | 
তাহে মানাই তোহে নাহি ভাওব অন্তরে শা কর তরাস ॥ 
ছি ছি মঝু মুখে লাগল আগি। 
সিংহান হোই সিবাপদ সেবব এছন শেল অভাগা ॥ 
বিন্দা বিপিন মহেস্বরি জে? ধনি তাকর সখি সব হাম। 
জগমাহা কুল বরাকিনি কুবজানি তাহে করব পরণাম ॥ 
জো হোই সো হোই হাম ফিরি জাওব না করব এছন কাজ | 
চন্রশেখর কহে এভন করব দোস পাওব সখি মাঝ ॥ 
॥॥ আধৰীদাস ৪ 
“মাধবীদাস' ভণিতায় কিছু বাঙ্গাল ও ব্রজবুলি পদ পাওয়া গেছে 1৩ 
এঁকে অনেকে চৈতন্বদেবের ওডিয়াশন্ত শিখি মাঠিতির ৬গিন] মাধবী বলে 
মনে করেন । কিন্তু তিনি দাসী না হয়ে মাধবী দাস কন কি করে।ঃ 
পক্ষান্তরে, তক্ত বৈষ্ণব কবিরা অনেকে মঞ্জরীতাবে উদ্বদ্ধ ওয়ে নিডেদের 


পদকপ্রাতরু পদসংখা - ১৮৫৪) ২১৪৮, ৩০৩০ 
গো. প" ত - ভূ" পূ -১৬৭ 

৬ পদকল্পতর্-্পদসংখা! - ৭৭৫, ১৬৮৫৩) ১১৪৩ 

৭. বা, সা. ই - পু » ৩০৪ 


ছল 


৪ 


২১২ সাহিতা : বিশ্লেষণ ও বিচার 


শারীরূপে কল্পনা করে নাম পরিবর্তন করেছেন ; এমন দৃষ্টান্তও আছে 1১ 
অবশ্য সেমুগে পুরুষদেরও এই ধরণের নাম ছিল | বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 
'মাবুরীদাস'-ভপিতাযুক্ত “প্রেমচজ্দিকা" এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় |. বঙ্গা বাহুলা এই 
এই মাধুরী দাস মখ্লা কবি নন। 

একটি পদের ভণিতা থেকে জানা যায়, শ্রাচৈতন্যের অগ্ঠতম প্রধান 
সঙ্গী জগদানন্দ (ধিনি পণ্ডিত রায় বা পশ্তিত ঠাকুর রূপে খ্যাত ছিলেন ) 
মাধবী দাসের গুরু ।৬ ইনি চৈতন্যদেবের অব্যবহিত পরবশ্তি বলে মনে হয়। 
কারণ চৈতন্যদেবকে প্রতাক্ষ করার সুযোগ ন। পাওয়ায় কবি খেদ করোছন। 

যেদেখে গোরা মুখ সেই প্রেমে ভাসে । 
মাধবী বঞ্চিত ঠৈলা নিজকন্মণ দোষে ॥ 
( পদকললতরু-পদসংখা1-২২৪১) 

এই পদ্াা*শের অনুসরণে অনেকে ধারণা করেন, মাধবী অশ্তঃপুর 
চারিনী স্ত্রীলোক ছিলেন ফলে চৈতন্বদেবকে দর্শন করতে পারেন নি সেইজন্বা 
এইরকম খেদোক্তি করেছেন | কিন্তু ষোড়শ শতকে হিন্দ মহিলারা পর্দানশীন 
ছিলেন বা পরপুরুষদর্শন নিষিদ্ধ ছিল এমন কোনো সাক্ষ্য কোথাও পাওয়া 
যায় না । বরং চৈতন্তচরিত গ্রন্থের বহ্ুস্থলে বণিত হয়েছে ষে, চৈতন্যের নগর 
ভ্রমণ বা নগরকীর্তনের সময় স্ত্রী পুরুষ নিবিচারে সকলেই তাকে দর্শন 
করতে! 1* কাজেই এ যুপ্ঞি তিত্ভিহীন । 

মাধবীদাস সম্ভবতঃ পুরীতে বাস করতেন । কারণ চৈতন্যজীবনের যে সৰ 
ঘটনা অবলম্বন করে তিনি পদ রচনা করেছেন সেগুলি প্র!য় সবই নীলাচলের 
ক।হিনটী। ইনি ওডিয়া কবি নন কারণ এর বাংলা ও ত্রজবুলি রচনায় ওডিয়ার 
বিল্দুমাত্র প্রভাৰ কোথাও নেই । 


চক্রশেখর “চল্সুসখি"-ভণিতা। বাবার কবেছেন বিশ্বভাবত্তী পুথিরা সংগ্রহের ৭৫০, ২৩০৭ 
৫৪৫৪ সংখাক পুথির তিনটি পদে । নখস্বীপে ললিতাসখির বুর্জ আছে । ললিত'সখি 
পুরষের নামান্তর | মাধবী দাশও মনে হয় তদ্দপ। 

২ শিশ্বভীরত্তী পুথি ২২৪০; পঙ্গাবলী - ৫০৮৯ 

৬ পদকল্পতরু-পদসংখ্াযা - ১৮৫৩ 

& পদকল্পতক-পদসংখা1 - ২২৯২ চৈতন্ভাগবত - ১/ ১০ 


ঠী 


£খী ম্যামলাস ২১৩ 


বিশ্বভারতী সংগ্রহের একটি পুথিতে১ একটি খণ্ডিত পদ আছে; 
ভপিতা,--মাঞুবি দাস । “মাছুবি' শব্দটি নিঃসন্দেহে মাধবী নামের অপভ্রংশ । 
পদটি এইরূপ-_ 
25 জলদ বরণ এক.........জ্ববতির জাতি কুল] 
কী হেরিলাম জমবনার ঘাটে । বূপে.১..*মদন....., 
হিয়া জর জর যনু......তা বিনে..." সব লাগে... 
ষামী দিন......বিদায় | 
মাদুবি দাসের শ্রীতি জাগে চল রূপ দেখিগা! আগে ॥ ইতি ॥ 
৯ ছঃখা শ্যামদাস || 
দুঃখী শ্যামদাসের কাবা 'গোবিন্দমঙ্গল?ং নামে সবপরিচিত। ভলিতায় 
কবির পিতামাতার নাম আছে “শ্রামুখ জনমদ!তা স্মৃতি ভবানী মাতা যার 
পুণে নিরমিল তনু ।” মেদিনীপুর জেলার অস্তগত মেদিনীপুর শহর থেকে 
আট ক্রোশ পুরে অবস্থিত 'কেদারকুণ্ড' পরগনার অন্তর্ভুক্ত হরিহরপুর গ্রামে 
ছিল কবির নিবাস | ইনি ভরদ্াজ গোত্রীয় দে-বংশীয় কায়স্থ । 
গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয়ের মতে, শ্থামদাস সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
বতমান ছিলেন ।* “প্রায় ২৫০ বংসরে পূর্বে এই কবি প্রারুর্ভূত হইয়া স্বীয় 


কবিত্ব প্রতাবে বনু লোকের দীক্ষাগুর হইয়া সমাজে লন্বগ্ুতিষ্ঠ ও গোঁরব 
মণ্ডিত হ্ইয়াছিলেন”"- এইরূপ মত-ও প্রচলিত |৪ পক্ষান্তরে, ডঃ স্বকৃমার সেন 


মহাশয়ের মতে, দুঃখী শ্যামদীসের কাবোর রচনাকাল ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি | 


রচনায় প্রাচীনত্বের বহু নিদর্শন আছে । বড়ু চণ্ডীদাসের মতো! আলোচা 
কাবে'ও কৃষ্ণ উক্জ্রিরপরায়ণ গ্রামা নায়করূপে চিত্রিত হয়েছেন | রাধিকাকে 


বিশ্বভারতী পুথি * ৪৬৬৭-৮? 

২ গ্রন্থখানি বঙ্গবালী কার্যালয় থেকে ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত | ডঃ স্রকুমার সেন মহাশয়ের 
মতে, মুদ্রিত গ্রন্থধানি প্রাচীন পুথি অনুসরণে সম্পাদিত হয় নাই। বিশ্বভারতী পুথি 
সংগ্রহে ছুঃখী শ্যামাদাসের 'গোবিলমঙ্গল” কাব্যের পুথির টি অনুলিপি আছে। যথা 
৫৮৭২, ৬৫৯১ (লিপিকাল গন ১১৭৮ সাল), ৬০৭২ (লিপিকাল সন ১২৬৩ সাল ) ৬১৬২ 
( জগদীশপুর থেকে শ্রীঅক্ষয় কুমার কয়াল কর্তৃক সংগৃহীত ।) 

৩৬ বঙ্গবাসী (২য় সংক্করণ )ভূ-পৃ-৪ 

৪ গোঁ, বৈ, সা - ১১/১৫২) € বা. সা. ই- পু - ২২২ 


গলি 


২১৪ সাঠিতা ; ৰিশ্লেষণ ও বিচার 


প্রথম দর্শন করে তার প্রবল কামপিপ্সা ছর্দমনীয় হয়ে উঠেছে । পরম্ত্রী এবং 
বুলবণু রাধিকার সঙ্গে মিলনের অভিপ্রায় বড়াইকে অকপটে বাক্ত করেছে 1১ 
রাধাকৃষ্েয় মিলন স"ঘটনে বডাঈকে গ্রধানা দৃতী রূপে উপস্থাপিত 
বরা হয়েছে । বডাই-এর রূপ বর্পণাও শ্রীকষ্ণকীর্তনের অনুসারা ।২ শ্রীকুষ্ণ- 
ক)ঠনের মতে! এই কাবোও রাধা ও চক্দ্রবলী অভিক্না।* উপমাপি গয়োগেও 
সুঞ্জাটান পরম্পরার অনুসরণ লক্ষণীয় |8 
সুর ।* দখা শ্ামদাসের কাবা ষোঙ৬শ শতকে রচিত ঠওয়ার সম্ভাবনাই 


(বশ) | 
॥॥ দ্বি্া রঘ্বনাথ ॥। 

দিজ রথুনাথের অশ্বমেধ পাঁচালির ১৫৪৬ শকে অনুলিখিত একখানি 
মাএ পুখি পাঞয়া গেছে । কৰি ঠার কাবা রচনা করে উৎকলরাজ মুবুন্দদেবের 
সশ্গায় পাঠ করেন-- 


₹1৯ গো! তঠামাস ঠাঞি ক খেনে দখিলাম তাত আখল উণন অনুপাঙা। 


পুরঙগ নয়ন পলি ইত পঞ্চম হানি মন্্রমে ম বিমা লা আমা ॥ 


বাপিকার 'অগুবাগে অন্গবে আনল জাগে লগংদ দাকণ কামেখরে। 
৪1হাব বিরহে প্রাণ ধরিতে নারিবে কাশ বলঙ বডাই বুদ্ধি মোবে 7 প- ৩ক, ৬১৬১ 
১ পপ; উর বেস জত কিকাহতে পাবি। পাকাচুলে রঙ্গফুলে বাঙ্ছাযাছে কবর 
[সভাযেসিন্টুর হালে চন্দনের "ফাটা শ্রবশে কুগুল জন ধিপ করে ৬ট|॥ 
বৃদ্ধ বয়সে বুডি না হাড়ে কন্জ্রপ । বসল চালে নডে দশন সকল । 
ইদ সূত্রে নাস পুতে গজমতি [দালে। শুন গোটা ই তার ছলে নাঙিযুলে॥ -খ। ৬১৬২ 
«এ সঙ্গে সদা বাখিব রাধিকা চল্দাবলা। 
গত সনি বলেন নাগর বনমালী । নৌকাষ আসিয়। উঠ রাধা চল্রাবর্পী | - প ২য়, ৬১৬২ 
সামু গর্জন তার আয়ান খুরের ধার তিলেক না পাএ অপশ্বর | - ৪ক ৬১৬২ 
লা] সিংহেব ঘরণশী দোঁখ £লোভিত শ্রগালে। পতঙ্গ পড়িতে চাহে জ্বলস্ক আনলে ॥ 
প- রঙ; ৩১৬২ 
«] সাযুাঁড দ্ুঞ্জন "মার [জয়স্য় যম। 
পা ননদ-নি ভযে না ছাড়ী নিংশ্বাস। 


সা্দুল হউঞ। জেন কুবঙ্িণী বাশ ॥ " ৬, ৯১৬২ 


পর'্তাম্বর দাস ২১৫ 


উকলের ষত রাজী ন! কৈল যেই কর্ম । শ্রীমূত মৃকুদ্দদেৰ লাধিল সেই কন্ম। 
মুকুন্দ রাজার গুণ শুনিএঞ1 শ্রবণে । বাটিল বিনোদ বড় শ্রবণে নয়নে ॥ 
রাজার কানে কবি গিয়ে বললেন, 
শ্রীরদবনাথ বিপ্রকুলে উৎপত্তি । আইলু: তোমার দেশে গুপ শুনি অনি ॥ 
চিরকাল রাজা কর উৎকলের মাঝে । পাঞ্চালী রচিয়া আইলু: তোমার সমাজে | 
অশ্রমেধ পাঞ্চালী সে করিঞ্কা কৌতৃকে । আজ্ঞা দেহ আন্দি পটি ক্ষোমার 
সগাতে ॥ 
রাক্ত। সানন্দে 'আজ্ঞা দিল ব্রাঙ্গণকে পাঞ্চলী পড়িতে ॥ ডঃ সুকুমার 
সেনের অনুমান, এই কাবোর রচনাকাল খু: ১৫৬৭ 1১ 
বিশ্বাভারণ্ী সম্গ্রহে দ্বিজ রঘুনাথ ভপিতায় “নামমালা' নামক একটি 
রচনার দ্র'ট সম্পূর্ণ পুথি আছে ।২ ভণিন্তা থেকে জনা যায়, কবির পুর্ব 
শিবাস টনহাটী-উদ্ধারণপুর 1৩ 
কবি চৈত্ন্বাদেন ও তার আদা অনুচরদের বন্দনা করেছেন, 
মহাপ্রভু গোপীনাথ প্রত নিতানন্দ । অগ্থৈত আচার্য আর জত ৬গুবিন্দ ॥ 
বরাই পুণগুরীক্াক্ষ শুসিংহ সম্মৌরণ | দামুদর পর্দ,নাভ কেসৰ-.. | 
ইনি অশ্বমেধ পাঞ্চালি রচরিন্া খ্থিজ বুঘৃনাথের সঙ্গে অতিম বলে মনে করি। 
৷ পীতান্বর দ।স || 
যষোডশ শহকের মধ্যভাগে কবি পীতদ্বর দাস মার্কগেয় পুরাণ এ 
এগবরন্ের দশম স্কগ্ধ অবলম্বনে কাবা বচন! করেন । কবি পঙ্গপোষকের 
পবিচয় দিয়েছেন-_ 
কামতা নগরে বিশ্বসিংহ নরেশ্বব । পগ্রতাপে গ্রচগু রাজা £শাগে প্ুরন্দর ॥ 
চাহাঁর তনয় সে সমরসিংহ নাম। মহামায়া ১রপ্ণ ভক্ত আন্পাম ॥ 
মহাপুণ্য কথা তার আজ্বা পরমীনে । পয়ার প্রবন্ধ শিশু পাতাম্থর ৬নে ॥ 
শিশু” শবট এখানে বালক অর্থে প্রযুক্ত হর নি; এ এক ধরণের বিনয় 
প্রকাশ । ধর্মমঙ্গলকার ধর্মদাস বণিক ৬ণিতায় বগুবার নিজেকে শিশু বূপো 


১ বাঁ সা ই. পৃ - ১৩৩ 
২ ধিশ্বভারতী পুথি সংখা] - ৩৪৩১৭ লিনিরজ 
৩ নে ছ্বিজ বুনাথ শুন দেবগণ। 'অন্তক ক'লে দি সভে চবণে স্বরণ ॥ 
রঘুলাথ নামমাল। করিল প্রকাশ । দৈহাটি উদ্ধাবপ্পুরে জ'গার নিবাস ॥ - উপ, গিনি 


১৬ সাহিত্য £ বিশ্লেষণ ও বিচার 


উল্লেখ করেছেন । ওড়িয়া! কৰি অনস্তদাসের "শিশু অনন্ত ভপিতা এ প্রসঙ্গে 
স্মরণীয় 1১ 

গ্রন্থে রচলাকালজ্ঞাপক পয্মার আছে-__ 
পঞ্চবান বেদ আয় শশাঙ্ক শকত। আরম্ভ করিলৌ মার্কগেয় কথা যত ॥ 
অর্থাত ১৪৫২ শক ১%৩০-৩১ খু কাবাটি রচিত । 

পাঁতান্বর দাস ৩ধিভায় "নলদময়ন্তী চরিত্র' নামে একখানি পাঁচালি 
কাবা পাওয়া যায় । মহাভারতের 'নলদময়স্তী' কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থটি 
রচিত | রচনাকালের নির্দেশ এই রকম--রস ধতু বেদ চন্দ্র শকের প্রমাণে 
কহে পাঁতাম্বর নারায়ণ পরসনে ॥ অর্থাং ১৪৬৬ শক - ১৫৪৪-৪৫ খঃ 
কাৰ্য রচনার কারণ নির্দেশ করা হয়েছে এইভাবে__ 
+*০*০৭০২ । ভারতের পুপ। কথা রচিব সংক্ষেপে ॥ 
ব্রা্মাণের মুখে শুনি কথা পুণ্দবতী । পয়ার প্রবন্ধে রটে! হেন কল মতি 
নহে! আমি পণ্ডিত না করে! অঙ্গার । বুদ্ধির স্বভাবে হের রচির্ো পয়ার ॥ 
ভণিতা৷ এইরূপ-_নলদময়ন্তীব চরিজ্্র পুণাময় । পরার প্রবন্ধে পীতাম্বরে বিরচয় 
পুথির প্রথম পত্র খণ্ডিত হওয়ায় কবির পুষ্ঠপোষকের নাম জানা যায় না 
ডঃ সুকুমার সেনের অনুমান, ইনি এবং পুর্বোজ্ত পীতাম্বর দাস অভিন্ন বাক্ডি।২ 

বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'ছিজ পিতাস্বর" ভণিতায় শ্রীরগীতগোবিন্দের পদানু- 
বাদের পুথি আছে ।৩ কবির ভণিতা এই রকম,__ 

চন্দদয় নাম টিকাকার [পয়ার] প্রবন্ধে । 
দ্বিজ পিতাম্বর কহে জ্রীগীতগোবিন্দে ॥ 

গ্রন্থে রাগ-রাগিনীর উল্লেখ আছে সবন্র | পুঁথিতে কবির নাম ছাড়। 
অন্য কোন পরিচয় লিপিবদ্ধ হয় নি; কাজেই ইনি আলোচা পীতান্বর দাস 
কি না নিশ্চিত করে বল যায় না; তবে ষোড়শ শতকে রচিত গীতগোবিন্দের 
টীকার এঁতিহাসিক মূল্য কম নয় | 


১ ওড়িয়! সাহিতা - পৃ -২৪ 

২ বাস! ইস্প ২৩২; কোচবিহার দরবার গ্রন্থাগারে পীতাস্বরের “ভাগবত দশখ হ্ষন্ধ 
এবং মার্কগেয় পুরাণের পুধি আছে। 

ও বিশ্বভারতী পুথি - ৩৫৬৮ পত্র সংখ্যা ৪। খ্ডিত। 


দ্বিক্ত হরিদাস ২১৭ 


।| দ্বিজ হরিদাস || 

ষোড়শ শতকে “হবিদাস' নামধেয় একাধিক বাক্তি সাহিত্য রচন' 
করে খ্যাতি অর্জন করেন 1১ তারমধ্যে একজন হরিদাস গোৌরাঙ্গের নবধীপ 
লীলা কালেই কীর্তনীয়! রূপে সুপরিচিত হয়েছিলেন ।২ স্ষুলিয়ার মুখটা 
সিংহের সন্তান হরিদাসের নিবাস ছিল টেঞা-বৈদ্যপুরের সন্নিকট কাঞ্চন- 
গডিয়া গ্রামে । ইনি শ্রীনিবাস আচারের বয়োজোষ্ঠ ছিলেন | এর তুই 
পুত্র গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসকে শ্রীনিবাস আচার্য দীক্ষাদান করেন । শেষ 
জীবনে ইনি বন্দাবনে অতিবাহিত করেন ।* বৃন্দাবনে দ্বিজ-হরিদাসের 
সমাধি আছে। 

ইনি কবি ও সুগায়ক ছিলেন । শ্শ্রীকঞ্জের অক্টোগুর শতনাম' এ*র 
সবাপেক্ষা জনপ্রিয় রচনা । এখনও বাংলা দেশের অনেক বাডীতে এই 
রচনা নিয়মিত গীত হয় । এছাড়' পদকল্পতরু গ্রস্থে ছিজ হা দাস' ভণিভার 
৪টি পদ উদ্ধৃত হয়েছে এবং “হরিদাস' ভণিতায় ২টি ।* পদ ছুটি চৈতন্য 
বিষয়ক । 

বিশ্বভারতী সংগ্রহে ছ্বিজ হরিদাস" ভশিতায় “নাম সংকীর্তন' নামে 
একট পুথি পেয়েছি 1 রচছনাটি অপ্রকাশিত | দ্থি্জ হরিদাস শণিতায় আর 


১ পদকলতকর - «ম খণ্ড - পৃ" ২২৮৩০ 

২ গো প. ত-পৃ-২১৭, ৩২৬ 

৩ পদকল্পতরু ধম খণ্ড -পৃ- ৪৭ 

৭ পলকল্পতরু - ৫ম খণ্ড - পৃ - ৫৭ 

« বিশ্বভারতী পুথি ৩৮১১1 খণ্ডিত। 
শুন শুন মরে ভাই নাম সংকিত্তন। জেই নাম পুরণে হস ব্রজের গমন ॥ 
অন্তে তের শত নামজে করেস্বরণ। অনাআসে পায় রাধাকৃঞ্ের চরপ | 
ভক্তি বাঞ্চ! পূর্ণ করে নন্দের নন্দন । এট হৈতে পূর্ণ ছেল নাম সংকিপ্ন ॥ 
জীকষ্চৈতস্ত পঞ্ষে মজাইয়! মন | দিজ হগিদাল কহে লংমসংকিঞন | 


২১৮ সাহ্িতা ৫ বিশ্লেষণ ও বিচার 


একটি রচনার কেবলমাত্র পুষ্পিকাংশ পাওশা গেছে 1১ রচনাটি রাধাকৃফণ 
লালা বিষনক । রচনায় রাগ-রাশিন্নীর উল্লেখ আছে । 
এছাড] বিশ্বারতী সংগ্রহে “হরিদাস? ভণিতায় “শ্ীকফ্মঙ্গল' কানোর 
একটি পুথি পেষেছি ।২ গ্রন্থখানি অপ্রকাশিত । আরম্ভ এইরূপ, 
জার কগ্া ধন্যা ঠাকুরাণ' বিষুপ্রিয়া । আচার বনমালী বন্দো দ্বিজ কাশীনাথ॥ 
মহাপ্রভুর বিভাহে ঘটনা জাপ সনে ॥ সুই রাগ ॥ 
শাল অবতার গৌরাঙ্গ অবতার । এমন করুণ নিধি প্রভু নাহি দেখি আর ॥ 
উদ্যর পুরি গোসা'ী বশির সাবধানে | -১১০০ সিক্ষা দিক্ষা প্র কৈল জারস্থানে॥ 
কেসব শারথি বন্দে সান্তিপুনি বলি । প্রভু জারে নিজ গুরু করি নমঙ্করি ॥ 
-পৃ-৩খ 
এণিতা, গোপীগণ দেখি কৃষ্ণ হাঁস দুদ্ধ খায়। 
রসের স।ঠরে ভাসে হরিদাসে গায় ॥ -পু৯খ 
বপ্দনাংশে কবি কেশবঙারথি, রামচন্দ্র পুরি, পরমানন্দ পুরি, উদ্দধব, দামোদর 
পুরি, গোবিন্দ পুরি, নরপি"হানন্দ, সত্যানন্দ ভারথি, বিনুপ্ররা,, ব্রঙ্মানন্ন 
পুরী, কৃষ্াণন্দ পুরী, প্ূুপ, সনাতন, শ্রীজাৰ গোন্বামী, রঘুন।থ দাস, রাঘব 
গোসাগঞ্রি। গোপাল শট, কাসীশ্বর গোসাঞ্ি। প্রবোধানন্দ গোসাঞ্িঃ, রধুনাখ 
৬উ, স্বরূপ গোসাঞ্জি, লোকনাথ গোসাগ্রি, ভূগর্ভ ঠাকুর, জগদানন্দ পণ্ডিত, 
পুরন্দর পণ্ডিত, কাসীনাথ মিশ্র, কনীনাথ পট্টনাএক, রায় রামানন্দ, বক্রেশ্বর 
পণ্ডিত, সুগুব পণ্ডিত, গোবিন্দানন্দ, শ্রীগদাধর দাস, প্রমুখের উল্লেখ করেছেন। 
এই নাম তালিকা থেকে অনুমান হপ্ল, কবি চৈতন্যের অবাবহিত পরবর্তী । 
বিশ্বভারতী। সংগ্রহে “হাটক হাট পড়ল নদিয়াপুরে' পদটি “হরিদাস 
শএণিতায় পাওয়া ষায় ।* এই পদটি বৈষ্ব পদাবলী গ্রন্থে 'জানদাস” শণিতায় 


১ বিশ্বভারতী পুথি - ১৪৮৩ পরস্*খা। - ১ 
০০০০৩০০০০০০, পিবিট্তি। তোজ্ন করিদ1 ,সায়ে কৃষ্জের সংহতি ॥ 
বজনি প্রভাত হৈল রবির প্রতাপ | -১১১১১১০৭ কছেদ্বিজ হরিদাস ॥ 
ৰারাডি রাগ॥ সোভভ্তিসাং জয়স্থেলাং কৃষ্তেপাং পবাতব**-***" জনা্দন 
ক্লোকং ॥ রজনি প্রভাতে বাধাইল তিলজন ॥ 
ভিময়াপি রপে ভঙ্গ ইভা!দ ক্লাক ॥ পাটক গ্রীজলধব মান্না ।। 

২ বিশ্বভারতী পুথি - ২১২৭। পত্জনংখ্যা -৩-৯। খাগুত। 

৩ বিশ্বভারতী পৃথি -১ ৩৬ 


শ্রীনিবাস আচার্য ২১৯ 


মুদ্রিত হয়েছে 1১ পদটিতে দরখন তকিঞ্চনের উল্লেখ তাছে। দীন অকিঞন 
অফ্টাদশ শতকের কবি ।২ সুতরাং পদটি জ্ঞানদাসের বচিত হওয়া সম্ভব নয়। 
॥। শ্রীনিবাস আচার্য || 
ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে বাংলা দেশের বৈষফব মহীস্তগণের মধো। 
সধাপেক্ষা প্রশাব্শালী বক্তি ছিলেন শ্রীনিবাস ভাচাষ । ইনি শ্রীচৈঙন্োর 
'ছিতীয় আবির্ভাব, রূপে গণ) হয়েছিলেন । যছ্নন্দনের সংগ্রহতোষণী এস্থের 
( পুথি )৩ বর্ণনা অনুসারে, 
প্রভুর অপ্রকটে ছই গ্রত্ুর প্রকাশ | 
গঙের হাটে নরোত্ম রাড়ে শ্রীনিবাস ॥ -পু-১২৯খ 
'চৈতন্যশক্তি শ্রীনিবাস নৃতণানন্দ নরোতুমণ ( পৃ-১৩০ক )--এই রকম বিশ্বাস ও 
ভভ্তগণের মধো দ্চমুল ছিল | 
শ্রীনিবাস আচার্য রচিত গ্রস্থাদির সংখা বেশী নর | স্টার পীতিতায় 
সৃজনীশক্তি অপেক্ষা বিশ্লেষণী শক্তিই ছিল বেশী । এই গুণেই তিনি তংকালণন 
গৌড়ীয় বৈষবসমাজে গুরুবূপে গুভৃত খাঁতি তর্জন করেন । 
বৈষ্ণব গীতিকবিতার উন্নতি সাধনে এর উদ্যম ছিল অসাধারণ ।* 
গ্রীনিবাস আচার রচিত ৫টি পদ পাওয়া গেছে । পদকল্জাতরুগ্রন্থে এর 
৩টি পদ উদ্ধৃত হয়েছে ।« ওই ৩টি পদ ছাড়া শ্রীনিবাস জাচাধের আর একটি 
পদ হরেবৃষ্ত মুখোপাধায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে | 
বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে শ্রীন্বাস-রচিত একটি অগুকাশিত পদ পেয়েছি । 
পদটি উদ্ধাত হপো- 
ধনি রঙ্তিনী। তোর । ভলল গরবে কানু করি কোর || 
মন মানস সুখে । চুন্ব দেই বদনে তাগুল দেই যুখে | 


১ বৈষঞ্ব পদাবলী - পু - 25৯ 

২ বা সাই - পৃ - ৬৬৫ 

৬ বিশ্বভারতী পথ - ৭৬৩৩ 

৪. [নু 93. [৮6795 

« পদক্লরতক *'ম খণ্ড প- 2৬ 

৬ পদটি পথম ছব্র “মনুধন কোনে গাকি লসনে আপনা ঢাকি' ॥। পঙটি পদকলরতকণে 
ম্রিত হয়েছে (পদ্সংখ্যা-_৮ত৯ ) “অজ্ঞাত ভপিতায় | 


২১০ সাহিতা : বিশ্লেষণ ও বিচার 


মন মানস সাধ! | কাণু পরাতব- জীবন জীয়ল রাধা || 
ভণে শ্রীনিবাদ দাসে । রাইকানু রঙ্গ দেখি সথিগণ ভাসে | 

“শ্রীনিবাস দাস' অর্থে শ্রীনিবাসের শিন্য মনে করার কারণ নেই | এটি 
+বির বিশিষ্ট ৬ণিতা। যে সব পদ শ্রানিবাস-রচিত বলে অবিস্বাদিত রূপে 
সুপ্রতিষ্টত সেই সব পদেও “শ্রীনিবাস দাস' ৬ণিতা আছে । 

ছাড়! বিশ্বভারতী সংগ্রহে “চিনিবাস' শণিতায় আর একটি অপ্র- 
কাশিত পদ পেয়েছি ।১ রচনাশৈপীর সাদ্দশ্যে অনুমান হয়, এটি শ্রীনিবাস 
আচার রচিত | পদটির প্রথমছন্র “অপ্রকাশিত পদ সংগ্রতে' দেওয়া তলো। 

“কায়িকাপটল' নামে শ্রীনিবাস ৬ণিতাযুক্ত একটি বচণা অ।ছে ।২ 

॥ মরোত্বম দাস ॥ 

“আকৃমার ব্রতচাবী সবতীর্থ দশী পবম ভাগবতোভুমঃ আীল নবোভ্ম 
দ।সঃ”"৩ টৈতধাদেবের অগ্রক্টেব পৰ গৌড়ীয় বৈষ্ব সমাজে প্রভৃত খাতি 
অর্জন করেন । 'সপ্গ্রহইতোষপীব' বর্ণনা অনুস।বে, প্রভুর অপ্রকটে ছই প্র 
গ্রকাশ | গঙ্রেহাটে নরোওম রাচে শ্রীনিবাস 1 চেতন্তশক্তি শ্র/নিবাস 
শিঙাানন্দ নবোতম'- এই রঞ্ম বিশ্বাস ৬ষ্গণেব মধো প্রচলিত ছিল। 

নরোভম দাসের সাহ্তাসৃষ্টির প্রাটানতম উল্লেখ পাওয়া যায়, বল্ল 
দাস বচিত একটি পদে ।&8 উত্ত পদে বণিত তালিকায় “১ক্দ্রিকাপঞ্চমসার 
( প্রেমশুভিন্দ্রিকা,* সাধন শপ্রিচক্িকা বা শঞ্জিউদ্দীপন, সধাপেমচক্তরিক1, বস- 
৬িচিজ্িিকা বকা সিদ্ধতভিক্দিক1, চমৎকাবচক্ত্রিকা 1, তিনমণি সাবাংসাধ 
( সূর্যমণি, চন্দ্রমণি ও প্রেম সক্তিচিন্তামপি ), গুকশিষ্ঠ স*বাদ পটল বা! উপাপনা 
পটল, হাটপত্তন ও অস"খ। পদ রচনার উল্লেখ আছে । 


১ বিশ্বশাকত্ী পুর্থি_ ৩০৪৪ প-১৫১কখ 

২ ক ২৭৭৮। পরুসখা "৩ । লিপিকাল--১২১১ 

» শাহি রহ।কব "১ম কবজ 

“ (গাঁ, প. ৪- পু” ৪৭৯ 

+ নবোত্তমর্ণাসব প্রেম ভাঙ্তিচান্দিকা গ্রন্থের ভোজপুরী, কয ও ভগ্র বঙ্গাক্ষবে লিখিত প্রি” 
লিপি সংগ্রহ কবেশ ডঃ সনপন্ধু দে মকাশয় | পুঁথর শেষাংশ মুদ্রিত হয়েছে পথ 
পাঁরচষ - ৩য় খত্ডে (পু - ১৫৩) 


নপোতম দাস ২২১ 


এছাড়া স্বরূপকল্পতরু, স্মরণমঙ্গল, দেহকড়চণ। ছয়তত্মঞ্জরী, হয়ত 
বিলাদ, বস্ততত্ব, বস্তৃতত্বসার, ভজননির্দেশ, নবরাধাতত্্, রাগমালা, ভভভি- 
লতাবলী, প্রেমবিলাস, আং্রয়নির্ণয়, ভভভিসারাংসার গুড়তি রচনা নরোম 
দাসের নামে প্রচলিত ।১ প্রেমমদাম্বত, অভিরামপট৮২, কীকড়া বিছ? গ্রন্থ, 
বৈষ্ঞবাম্বত গ্রন্থ নরোত্ম দাসের রচনা বলে কথিত । 

বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে নরোত্তম' ভণিতায় মঙ্গলারতি*, শ্রীকফণ- 
লীলাকীত্তনঘ, নামসংকীর্তনঙ, আশ্রয়নির্ণয় বা আশ্রয়তত্বৎ, সিদ্ধিপটল 
বৈষ্ণবাম্বত*, ভক্তিউদীপন১*, চতুর্দশপটল১১ নামক পুথি পাওয়া গেছে । 
এই সকল নিবন্ধ!দির রচ্িতা ও নরোত্ম দাস ততিন্ন বাক্তি এই রূপ মনে 
করা! কখনই সমীচীন নয় । 

নরোত্রম দাস ছিলেন রাগমাগের সাধক | ভার সাধন পদ্ধতিতে 
তাপ্ত্িক আচার ছিল কিনা জানাযায় না তবে ছ্িনি ছিলেন বৈষ্ণব তান্ত্রিক 
সাধক | যাঁদের এখন সহজিয়! বাউল নামে চিহ্িত করা হয় নরোত্তম দাস 
তাদের গুরু বলে মান্য হয়েছিলেন । ফলে এই সম্প্রদায়ের অনেক রচনা 
স্বাভাবিকভাবে নরোত্তম দাসের নামে চলে গেছে | মতাস্তরে, সহজিয়' 
সম্প্রদায়ের মধ্যে 'নরোত্তমদাস' নামে এক বা একাধিক স্বতন্ত্র কবি ছিলেন 
এঁদের রচনা পরবতিকালে নামসাদৃশ্যে মিশে যাওয়া খুবই সম্ভব 


১ বা.সা. ই - পৃ-৩১৫) ২ বাণসা.উ - পু - ১০১০ 
৩ বা, সা' ই - পৃ- ৭২২ 
৪ নি'ভা, পু ১০৮ (পু. প, ১ম খণ্ড পু - ৬৪-৬৫) 


৫ ১২৯৩ (5, বধ পু - ৩৮৫-৮৮) 
ঙ ৫8৭ (৭ 1 ২য় +* পু" ১৪১-৪১) 
শ $$ ৫৪8 (8 17 2921 পৃ ১৪০১৫) 
৮ $? চিগিত 0 5-7-3 পূ - ৩৮২-৮৩) 
8 নি ১৭৮ (79 ১ম ৯ পূ» ৮৮-৩৯) 


১০5 ১৩৭) ১৭৯ (+% 2) 5 2 পৃ ৮৬৮৭ ) 


৯১ 5, ১৮ ছি » হয় 9? 21 » উই ১৩ ) 


২২২ সাহিতা : বিশ্লেষণ ও বিচার 


বিশ্বভারতী সংগ্রহের “নির্েতুপ্রেমতত্ব'১ নামক নিবন্ধটি সহজিয়। 

নরোত্ম দাসের রচনা । আরম্ভ এইর/প- 

্রীলিগ পুংলিজগ অর নপুণসক । এই তিন লিঙ্গ মধ্যে না হয় ভাবক ॥। 

এই ক্রিনের পরে টিক্গ আছে আর । বিধাতার সৃষ্টি নহে বেদাস্তের পার ॥। 

বেদ বেদাজের পার শার পার যে। তার পারে যার বাস তার কন্মণ সে || 

সপ্তম অক্ষর মধো বান ঘুচাইয়া | তাহার যতেক কন্ম্ণ দেখহ ভাবিয়া || প-২৪ 
সহঙ্জ সাধনার মহিমা বণিত হয়েছে নিম্মাংশে-- 

ধেদবিধি অগোচর পরমাত্মা সাধনে । সহজ বস্ত বিনে রাগ হইবে কেমনে || 


গোচর নঠিলে বস্ত গ[প্ডি হবে কেনে । সঠজ্ঞ সাধন সার রসময় চৈহন্থা || 

কনার মধো ২টি গ।5 আছে £ 

১। চৈঙন্যের সঙ্গ পাইয়। কহে নিতানন্দ । মাকে শজ বাপকে পাবে ঘুচে যাবে 

ধন্ধ || 

২। যাইবার কালে পথে সম্বল নাহি সাথে সুধাম্বত পড়ে গেল মনে ॥ 

শণিত। এইবপ- 

নারাত্তম দ।স তত্ব বিচার করি কয়। নিরহেত্ু প্রেম বিনা প্রজপ্রাপ্তি নয় || পু-৪১ 
নরোতম শণিতায় “বস্ততত্ব'ত নামক রচশাটির প্রাণস্তে শ্র/চৈতন্থ 

নিতাানন্দ, শ্বরূপ, বূপ, রঘুনাখ, গোপ।লঙ্ট্ট এবং “কবির।ঞ্জ গোসাই'র বন্দনা 

করা হয়েছে । রচনায় সংজিয়! সুলভ গুপ্তঙঞঞনের শিপেশ আছে _ 

কষ দাসে শিক্ষা দিয়া কহিল গোসাই । গোপত ৬জন না করিবে কাঞ্ তাই || 

নরোওম দাস বলে মনেতে ভাবিয়া । বিকাইলম রাঙ্গা পা লহত কিনিয় 
'সাধননির্ণয়॥ গ্রন্থে 'সাধা সিদ্ধ বিবরণ সংক্ষেপে বণিত হয়েছে ) 

৬শিভায় সহজিয়াসুলভ গুপ্ত ভজনার শির্দেশ প্রমাণ করে ইনি সহজিয়া 


বি 1* 


(ভারতী পুগি--১৭০৬ 


৫ 


ই মচাঁনিপু 

৩ বিশ্ব রন পুথি--১৬৯৬ 

* শশ্বভ(!ল ১ পাথ--+০১৫। গাও 

4 ছ্ুপতে সাধিহ কাহানা শর প্রকাস। 
সাধন ণিনয় কছেপ নবাত্রম দস ॥ 


নরোতম দাস ২২৩ 


'সহজপটল'১ নামক নিবন্ধটর রচয়িতা নরোত্তমদাস বন্দনা*শে অথ 
গোসাঞী, হরিদাস, স্বরূপ, কূপ, সনাতন, রধুনাথভট্ট, লোকনাথ, শ্রীজ)ব 
গোসাঞী- প্রমুখের সঙ্গে শ্রীনিবাস নরোত্তম ও রামচন্দ্রদাসের* নাম উল্লেধ 
করেছেন । ফলতঃ ঈনি ষে পরবস্তিকালের কবি তা নিংসংশয়ে প্রমাণিত হয় । 

ভণিতায় কবি সবত্র নরোত্ম দাসের গুন লোকনাথ দাসের উল্লেখ 
পরতে ভোলেন নি-- 
লোকনাথ গোক্ধামীর চবধণ মহাবস। নরোত্ম দাস কহে সহ্জপটল || ইত্যাদি 

প-ংক, ১২থ | 
অগ্যত্র কবি পরমগ্রুর উল্লেখ করেছেন,__ 
ঠাকুরের ঠাকুর মোর বৈষ্ব গোসাঞ্রি। কলি তব তরাইতে আর কেহে। 
নাই 1 -২খ 
গ্রন্থে চৈতন্চরিনাম্বতের উল্লেখ রয়েছে 
তন্তচরিতাসম্বতে গোস্বামী। লিখিলা । তাহার দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থ মাপে দিলা । --৮% 
প্রেমভক্তিরসালিকা'ত ও প্রেমতত্তসারঃ নামক বৃহৎ নিবন্ধ ০টির 
র)য়িত! কোন্‌ নরোত্বমদাস সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না তবে ডাব ও 
ভাষায় আধুনিক্ভী থেকে অনুমান হক ইনি অবাচীন খালের কবি। 


১ শিশ্বভারতী পুথি-৫৬৪৬। সম্পূর্ণ | 
১ জয় জয় প্রত মোর জয় গ্রীনিবাস। জয় জঘণ/রাভুম লামগম্দাস ॥ -পু- ১৯ 
৩ শিশ্বাভারত" পুণি--৫০৭৬। খাণ্ডত। 
পুন নিত্যানন্দ কহে প্রতুব চবণে । অবিশ্বালি লোকের তবে না ঠল হারণে॥ 
প্রভু কহে নিত্যানন্দ আর কিছু হএ। টৈধঃৰ বিদ্বাঘ হেলে আপথ্য তরষে। 


পুনর্ববার জন্ম ঘাঁদ হ£ মণিস্ কুলে। সৈঝবেব শেষ রন দু মল ঠএ ॥ 

প্রী'তন্য নিতা'নন্দ ভক্তির উল্লাস । প্রেমভক্তিরপালিকা কাছ নরে তনদাস॥ - 
৭. দিশ্বভারতী পথ" ২২৯) খাঞুত। জগদীশপুরের পথ । করল সংগ্রহ । 

চৌষটি সথিব নাম কবিল!ম কাবণ। প্রধান অষ্ট সির ন'ম মুল দিয়া মোন ॥ 

ললিত। বলি! নাম জীরাধিকার লথি। শ্্রীন্বরূপ দামোদর ভান নাম লিখি। 

বিসাখা। বলিয়া সখি কৃষ্ণলীলার স্বহার়। সেইরূপ অধতর্ঘ শ্রীরামানন্দ রায় | -১৪ 

ভন্িতা, প্রীগুরু সেবিলে জদি ফল ফুল বরে । ভথাপী পাইরে ন্বূপ ব্রেজের হিতরে ॥ 

বন্ধ গ্রন্থ দেখি গ্রন্থ করিলাম লিখন । ্রমতন্রসায় কছে দাস নবম ॥ -৩৪খ 


২২৪ সাহিতভা £: বিশ্লেষণ ও বিচার 


ডঃ স্বককমার সেন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাসে 'রামচন্দ্র' ভশিতার 
'পঞ্মমালা' নামক একটি নিবন্ধের পরিচয় দিয়েছেন ।১ বিশ্বভারতী সংগ্রহে 
পদ্পমালা” গ্রন্থের একখানি পুথি আছে 'নরোত্ুমণ ভপিতায় ।৭ কাবোর 
মঙ্গলাচরণে “শ্রীরাধায়াং প্রণপ্লমহিমা কারদৃশবা নয়ৈবাশ্বাদো 77০০ 
শ্লোকটি আছে । 

ভশিতাংশ এইরূপ-- 
চত্রিরূপা ভক্তের পাদপন্প করি আস। পগ্মামালা গ্রন্থ কহেন শ্রীনরোতম দাস ॥ 

__-পৃ-৬ক 
শ্রীবপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি আস | পদ্মমাল] গ্রন্থ বণিলা শ্রীনরোভ্ম দাস ॥ 
_-পৃ-১০ক 

বন্দনাংশে শ্রীৰপগোসাঞ্ী, শ্রীপনাতনগোসাঞ্ী, রঘুন।থভট্র, গোপালভট্র, 
লোকনাথ গোসাএঞী, সরকার-ঠাকুর, শ্রীনিবাস-আচাধ, রামচন্দ্র কবিরাজ ] 
চোঁষটি মহাশ্ত, দ্বাদশ গোপাল, অসষ্ট কবিরাজ, ছয় চক্রবর্তীর উল্লেখ থেকে 
অনুমান করা হয় কবি পরবশ্তিকালের । 
পক্ষান্তরে, গোপালভট্ট গোসাঞ্ীর শাখা শ্রীনিবাস ঠাকুর | এ সর্বেবর পাদপদ্দে 
ভষ্ঞি রুক মোর |, শ্রীনিবাস আচাধ মোর প্রেমের অক্কুর । (পু-৯খ ) প্রভাতি 
বর্ণনা থেকে অনুমান হয়, ইনি আমাদের আলোচা কবি হওয়! সম্ভবপর । 
তবে কি অষ্ট জুবিরাজ, ছয় চক্রবর্তী, চৌষট্রি মহান্তের উল্লেখ পরবন্িকালের 
সংযোজন ? 

প্রসঙ্গ তঃ উল্লেখধোগা, অধাপক মনীন্দ্রমোহন বসু তার 0951 01147081158 
581)811988 ০111 গ্রন্থে নরোত্তমদাস রচিত ৭টি সহজিয়! গ্রন্থের নাম-তালিকা 
দিয়েছেন ।* তার মধ্যে প্রত্যেকটি গ্রন্থই সহজিয়! সম্প্রদায়ের রচনা কি ন। 
এবং সহজিয়া প্রতাৰ থাকলেও তা কোন্‌ সূত্রে সংযোজিত তা স্বতন্রভাবে 
বিচার করে দেখা দরকার । 


১ বা. সা. ই- পৃ- ৩২৯ 
২ বিশ্বভারতী পুখি--২৫২৮। সম্পৃর্ণ। পত্রসংখয-১-১০ 
৩. 8,055. 0-6 5 296-98 


লরোতম দাস ২২৫ 


বিশ্বভারতী সংগ্রহের নবোত্বম ভপিতাধুক্ত 'রাধারসকারিকা'১ গ্রন্থখানি 
উক্ত গ্রন্থের নাম-তালিকায় ধৃত হলেও অভাস্তরীন বিচাষে দেখা যায় রচনাটি 
সহজিয়! প্রভাবমুক্ত | রচনার বিষ়্বস্ত রাধাকৃষ্ণ-নমমন্ত্বের মাহাত্ম' কথন । 
আরম্ভ এইরূপ-_ 
৮৭ আ্রীশ্রীরাধাকৃফভদাং নমো ॥ 
জাহা হৈতে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হয় । সেই বস্তব সাধি জানহ নিশ্চয় ॥ 
রাধাকুঞ্ণ ভক্তে রাধাকৃষ্ণণ মন্ত্র লঞ্জা । জ্ঞান কাণ্ড জপ তপ ছয়েতে যাগিঞা ॥ 
কায়মনোবাকে। নিষী হয় কৃষ্ণ জ্ঞানে । তবে কেনে ন।ঞি পায় ব্রজে সির্ধ 
জনে ॥ 
রাধাকৃষ্ণ প্রার্তি নাঞ্ী অনুগত বিনে । মন্থে অইপি প্রাতি হয় সান্ত্রের 
প্রমাণে 1 --১খ 


শণিতাংশ, 
মীলেোকনাথ প্রভুর পাদপদ্মে করি আশ। রাধারসকারিক কহে নরোত্তম দাস ॥ 
ইন্তি॥ শ্রীরাধারসকারিক] সংপুর্ন ॥ সকাবা ১৭১৮ সন ১২০৩ সাল । পৃ-৪খ 
“গুরুতত্বসার' নামক রচনাটিতে কোথা 9 সহঞ্জিয়! প্রভাব অনুভূত হয় 
না এবং নরোত্তম দ।সের স্বগাবসু লঙ বৈষ্বদীনতা সৃম্পষ্ট ।৩ সুতরাং গ্রন্থখানি 
সতঙ্গিয়! সাহিতোর তালিকাভূক্ত কর! অযৌক্তিক । 
বিশ্বগারততী সংগ্রহের 'নরোত্রম'-ভপিতার 'রাগমালা"* গ্রন্থখানি পূর্বরাগ- 
অনুরাগ-আদি বিভিন্ন রাগের লক্ষণ এবং তার প্রকারভেদ বপিত হয়েছে 
সবিস্তারে ; রচনায় কোথাও সহজিয়া ভাবের ইঙ্গিতমাত্র নেই । এট বিষয় 


১ বিশ্বভারতী প্রথি- ২৫১৯২ | সম্পৃ্ণ | পত্রসংখা! - ১ ৭ 

২ শিশ্বভারতী পুথি -৫৭৬৬ | সম্পূর্ণ । পত্রসংখা1-১-৯। কাঁটদস্ট 
আরম, ৬৭ শ্রীরাপাকষঃঃ | শ্রীগুরুতত্বসার গ্রন্থ জিক্ষতে | 
সুন রে ভকতগণ পূর্ববকথা এই । এই কথা জেনামানে মৃঠমাত সেউ।। 
কৃষ্ণের ভকত হয়া জদি কলা করে । সেই জোনে ইহকাল পরকাল নাহ তরে ॥॥ পৃ-১খ 
ভণিতা, শ্রীরাধাকৃষ লীলা দি্টা গুরু সেব হএ পিষ্ট কহে নরোত্তম দাস।। জরীগুকতত্বসার 
গ্রস্ত সমাপ্ত ।। লিপিকাল - ১২৩৪ সাল।। -প-৯খ 

৩ বৈষ্ণব ঠান্তুর মোর বড় দআ1 তার । কেমনে হইব তার নাছের নকর || -পৃ-্ক 

৪ বিশ্বভারতী পুথি ৪২২। খঙ্ডিত। পত্রসংখ্যা - ২-১২ 


১২৬ সাতিতা : বিশ্লেষণ ও বিচার 


অবলম্বনে রূপ গোস্বামী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সংস্ধনে , আলোচা গ্রস্থখাশি 
হদনুষায়ী রচিত । কবি পৃর্বরাগের স্বরূপ বিচার ও শ্রেণী ভাগ করেছেন 
এইভাবে 
স্পর্শ গুণ অঙ্গেনে লাগে অতি সুশীতল । সেই গুপ লাগি রাধা হইলা বিকল । 
সেই গুণ হয়ে পূর্ব্বরাগের উদয় । পূর্ববরাগ ক্রম য়েবে করিএ নীন্নয় ॥ 
আগে পূর্বরাগ হয় ছুই ত প্রকার । পাছে ছয় মত হয় তাহার বিচার ॥ 
মকস্মাৎ শ্রবন আর হঠাৎ দর্বন। এই তত শ্রবন হ্গ্র--..*তিন দর্শন পৃ-২খ 
৬পিত, 
শ্রীপুর বেঞ্চব পাদপদা করি ধান। সংক্ষেপে কহিল কিছু এসব আক্ষান !। 
প্রত্ুর সম্মততে কৈল রাগ মালার প্রকাশ। এসব আ্যাক্ষাণ করে নরোত্ম দাস॥ 
লিপিকাল সন ১১৫৭ সাল । -_পৃ-১২খ 
এই পাবে আলোচনা করলে দেখা যায়, ৮৯০৪ 07791187728 5818)12 
001৫ গ্রন্থের তালিকাত্ক্ত অনেক রচনাই সহজিয়] প্রর্তাবমুক্ত এবং আমাদের 
মালোচা ষোড়শ শতকের নরোত্তম দাসের লেখনীজাত হওয়া অসম্ভব নয়। 
এছানডা বিশ্বভারতী সংগ্রহের বিভিন্ন পুথি থেকে প্রাপ্ত 'নরোত্তম" 
শণিতাধু ১৮টি অপ্রকাশিত পদের সূচী অপ্রকাশিত পদসংগ্রহে' দেওয়া! হলো । 
॥ রলামচজ্র-কৰিরাজ ॥ 
নরোওম দাসের সুহৃদ রামচন্দ্র-কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্ষের শিল্কা 
ছিলেন ।১ এর পিতা চিরঞ্জীব, মাতা সুনন্দা ও ভ্রাতা গোবিন্দদাস-কবিরাজ । 
সপ্তবত শ্্রাখণ্ডেই চিরঞ্জীবের ঘই পুঞের জন্ম হয়; পর্রবতিকালে ইনি তেপিয়া- 
বুধরী গ্রামে বপবাস করতেন ।২ 
র।/ম)আ্র-ক্বিরাজ কয়েকটি নিবন্ধ রানা করেন । '্মরণ দপপণ' রামচন্দ্রের 
অন্যতম প্রখাত গ্রন্থ। নরোত্বম দাস এই গ্রন্থের আদর্শে প্রেমভক্তি-চক্জ্রিক?' 
রচনা করেন । “মিন্ধান্তচক্দ্রিকা' রামচন্ত্র-কবিরাজ রচিত নিবদ্ধ গ্রন্থ । “দুর্লভা- 
মৃত নামে এর আর একট নিবন্ধের উল্লেখ পাওয়া! যা ।ও 


১ বাস. ই- পূ "৩১৯ 

২ রামচন্দ্র করিরাজের জীবনী ভক্তমাল।, প্রেষনলাস, ভক্তিবহাকর ইত্যাদি গ্রশ্থে বিধৃহ 
উয়েছে। 

৩ বা. সা'ই- পৃ-৬১৯-২৩ 


বামচজ্্র-কবিরাজ ২২৭ 


এছাড়া, বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'রাষচজ্্র' ভপ্তায় ঝসচজ্িকা, শুক্ভি- 
প্রকাশ, স্মরণচমংকার, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ও প্রার্থনাবিলাস- এই পাঁচটি রচনণর 
সন্ধান পেয়েছি | 

রসচক্দ্রিকা১ গ্রন্তে মাধর্যতজন, রাগাত্সিকর ভজন, পরোক্ষভজন ইত্যাদি 
বিভিন্ন প্রকার ভজন-আচরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে । 
আরস্ত, শ্রীরসচন্দ্রিক। গ্রন্থ ॥ 
শ্রীগুরু বৈষ্ণবে করিআ1 নমস্কার । সংক্ষেপে করিয়ে কিছু ভজন অঙ্গা সার ॥ 
এসর্জা জতেক রস ইম্বরের খেলা । মাবুর্জা ভজনের মুল হয় নব লিলা ॥ 
পূর্বের এদ্বর্জা অপার আম্বাদিল1 | এক্র্জা আম্বাদিতে মনে শাবিতে লাগিল ॥ 
এইকূপে না হইল বাক্ছিত পৃরণ। এইরূপে ন। হৈল নিগুভ প্রেম আছাদন ॥ 


_-পু-১খ 


পরখ্য ভজন সব সাক্ষাতে করিব। রাগাত্িকা দেখি তার আশ্রয় হইব ॥ 
লাবন্য... মৃত জইত নাইকা । বিদগধ স্থির রতি প্রেমেতে বিদিতা ॥ 


আপনি করিব তাঁর দাসি অভিমান । গুরু বুধো দাস তার করিব সেবন । 
রচনায় নরোত্তম দাসের সঙ্গে কবির হৃদাতার কথা আঙ্রিকতার সঙ্গে 
বরণিত হশখেছে নিম্নলিখিত অণশে_ 
নরোত্ুম কবিরাজ মনে কৃপা করি । জানাইল্য প্রেমতত রসের মাধুরি ॥ 
তঠার প্রেমের সিমা কি কঠিব আর । কহিতে না পারি তার ম্মামক প্রকার । 
অন্তএব তার তত্ব তিহে? জানে মাত্র । আমার ভাবন গুণ তার কুপা পাত্র ॥ 
*হে রাক্িদিন বসি প্রেমরস রঙ্গে । যদি জন্ম হয় পুন রতি তার সঙ্গে ॥ 
জুগল মধুর কথ! রস আলাপনে । নিরন্তর রহে এতে অন্বা নাই জানে ॥ --৪খ 
রচয়িত! যে রামচন্দ্র-কবিরাজ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই । 
৬ণিতাংশ এইকূপ, 
সর্বব জুতগুণ [মো ) রে ক্ষেম অপরাধ । তোমা সভার পদরেগু করিব প্রসাদ ॥। 
শ্রীআচাধ্য প্রত্বর পদ হিদয় বিলাস। শ্রীরসচত্দ্রিকা কহেন রামচন্দ্রদাস || 


ইতি শ্রীরসচন্দ্রিকা সংপুন্য || -পৃ-৫খ 


১ (বিশ্বভীরতী পুধি--৬১৮০ 1 পত্রসংখা! - ১৫। সম্পৃ€। 


১২৮ সাহিতা £ বিশ্লেষণ ও বিচার 


“ভক্তিগুকাশ'১ গ্রন্থে ভক্তির মহিমা বর্ণনার “অজামিল-উপাখ্যান', 
'গোহোক চণ্ডাল”, রবিদাস মুচিরামের কাহিনীর অবতারণ! করা হয়েছে । 
কাঁবোর আরম্ভ চৈতন্য ভাগবতের মতো । বন্দনাংশে কবি 'শ্রীগুরুচরণ পদ্ম” 
বন্দন] করেছেন যথারীতি ; তবে ম্পষ্টভাবে গুরুর নামোল্লেখ নেই ।* অন্বাত্র 
কবি শ্রীচৈতন্ত, নিতানন্দ, অইৈত ও অন্যান্থ গৌর-পারিষদগণের চরণ বন্দনা 


করেছেনঃ । কবি আলোচ্য রামচন্দ্র-কবিরাজ কিনা নিশ্চিত করে বলা যায় 
না; তবে বন্দনাংশ থেকে অনুমান হয় কৰি অর্বাচীন নন । পুখির লিপিকাল 


সন ১১৮৮ সাপ ।* 

শ্মরণচমংকার'৬-রচয়িত! “রামচন্দ্রদাস” শিক্ষাগ্ডর ও দক্ষাগুরুবূপে 
জনৈক “কবিরাজ গোসাঁঞীর' নামোল্লেখ করেছেন ।৭ রচনায় চৈতন্যচরিতাম্বতের 
উল্লেখ আছে 1৮ মনে হয় ইনি কৃষ্ণদাস-কবিরাজের শিষ্য | 


১ বিশ্বভারতী পুথি --৫৩৬ | পর্রসংখা! - ১-৪। সম্পূর্ণ । 
২ জম জয়ভ্রীরষ্চচৈতন্য প্রভৃনিতাানন্দ | জয়াদ্বৈত চন্ত্র জয় গোৌরভক্তবৃন্দ | 
« শ্রীগুরু চরণপক্ম বরিষা ধাধন | জাহার কৃপাতে পাই প্রেমভক্তধন || 
গর কষ নৈষব তিন এক দেহ। ইহাতে অন্যমত লা করিহ কেহো ॥। 
৪ প্রীটচতন্য শিঙানদা আছিতচরণ | জাহার সবন্ধ তাবে মিলে এই ধন || 
গোর পবিষদগণ্ সভার চপ্ণ। কাযমনোবাকো “মার এই শিবেদন || 
« স্মাবণ মঙ্গল কাব) পবম প্রকাশ । এসব সিদ্ধাশ কে বামচন্দ দাস | ইতি 
শ্রীশক্কিপ্রকাস গ্রস্থ সমাগত । সন ১৮৮ সাল তাং ১০ আশ্বন রোজ শনিবাব -পৃ-*খ 
* 'বশ্বভাবতী পুথি - ৪২৬৯ । পত্রসংখা। ৬-৮। খগ্ডিত। 
আরস্ত্, স্্রির আজ্ঞা কবি পুরুষ হৈল দেখি । গুরু গোসাঞ্ঞের "আজ্ঞা সকল উপেখি || 
গুরুকে দেখিয়া জীব অফ্টাঙ্গনা1! করে । বৈষ্ণব দেখিঞা জিব কটাক্ষে না তেরে | 
এই মত পাপ তাপে করিল প্রকাস। এই হেতু জীবের নরকেতে বাদ।। 
শ্রাপ্তর বৈষ্ণব পদ দু ভঙ্জিনু 1 মহামায়া জালে পড়ি নিশ্রঅ ভুপিনু | 
পতিতপাধন প্রভূ চৈভন্ট নিতানন্দ | তাহাকে ভজিলে ভাই ছুটে ভববন্ধ || পৃ-৭ক 
৭ সিক্ষা দিক্ষা গুরু লেখেন কাঁবরাজ গোসাঞী | নিষ্কান্মি হইলে শিক্ষ1! করিলে তোথাই || 
৮ প্রভু পুছেন রায় কহেন বিবরিয়া। হধ হইল মহাপ্রভু সে কখা সৃনিঞা । 
প্রভূ কহেন বিদ্যা মধো কোন বিদ্বা সার। রায় কহে কৃষ্ণভক্ভি বিনু বিদ্বা মাহি আর || 
» পৃ” ৮ 


শ্রীগুর বৈষ্ুল পদে মোর পণ্বহার | রামচন্দ্র দাস কনে ম্মরণচমৎকার | -পর-ল্খ 


রামচজ্জ কবিরাজ ২২৯ 


“সিদ্ধান্তচক্দ্রোদয়'»-রচয়িত। রামচজ্্রদাস গোবিন্দদাস-কবিরাজের সহোদর 
নন; ভিন্ন বক্তি। কৃষ্দাস কবিরাজকে প্রস্ু এবং রঘবনাথ দাস গোস্বামীকে 
কৰি প্রভুর প্রভু বা পরম গুরুরূপে উল্লেখ করেছেন, 
জয় জয় রঘুনাথ দাস মহাশয় । আমার প্রভুর প্রত্ুর জানিহ নিশ্রয় | 
জয় য় প্রভু মোর কবিরাজ গোসাঁঞী । তাহা বিন সংসারে আর কেহ নাই ॥। 

-৩য় গুকরণ 
বা, জন্মে জন্মে গুড মোর কবিরাজ গোসাঞা । তা1হ।র তুপনা দিতে খ্িভুবনে 
নাঞ্ি 1 

রন্থখানি অস্টাদশ প্রকরণে সম্পূর্ণ 

'প্রার্থনী |বলাস"২ বচয়িত রামটন্দ্র-দাস আ্ীনিব।স-আচার্ষের পু গতি- 
গোবিন্দের শিয়া । শ্মরণদর্পণ” প্রান্থের পদগুলি রাখচন্দ্র কবিরাজের রচলা ।৩ 
রামচন্দ্র মল্লিক নামে ষোড়শ শঙকে একজন কবি ছিলেন । 'রামচজ্' 
শপিতার পদগুলি কিছু এর রচনা বলে ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন ।« 

“কাহারে কঠিব মনের কথ) কেবা যায় পরতীত' পদটি “অপ্রকাশিত 
পদরতুাবল''তে রামচন্দ্র ভণিতায়্ উদ্ধাত হয়েছে ।* পক্ষাস্তরে, উক্ত পদটি 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয় প্রকাশিত বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে 'পৃর্রাগ ও অনুরাগ 
শীর্ষক অতশে সামান্য পাঠ পরিবর্তন করে 'চষ্টাদাস' ওপিতায় মুদ্রিত হয়েছে ।৬ 
পদ দুটির মূল কাঠামো এক এবং শৈলী ' চণ্তীদাসের অনুসারী । 

বিশ্বভারতীর পুথি থেকে 'রামচন্দ্র' ভণিতায় ২টি নুতন পদ পেয়েছি । 
রচয়িতা কোন রামচন্দ্র নিশ্চিতরূপে বলা যায় না । পদদ্য়ের প্রথম ছত্র 
“অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে সম্নিবিষউ হলো । 


১ শিশ্বভারতী পুথি -৬১২৪-৩১১৯। খণ্ডিত) 

১ শিশ্বনাবতী পুথি-দ৮৪ । পত্রসংখা - ১-৪। সম্পুর্ণ । 
পুষ্পিকাশ, শরীক গোবিল্গগতি শ্রীরুষ্চৈভব্য গাঁতি মন বক জনমে জনমে । কে 
রামচন্দ্র দাস প্রার্থণাবিলাস অপবাদ ক্ষেম শভ্তগণে॥ ইতি প্রারথনাবিলাসে আদুপছে 
সমাপ্ত: ॥ 
লিখিশং শ্রীগরিববাম দাষবৈরাগ্য । সাক'ন গুমাই । সন-২৪৭সাল। -পৃ-৪থ 

5. বা. সা" ই "পৃ -৩১০। 

৪ |] 8.1, 7 202-5, 414 

৫ অঅ. প্র. প' র - পদসংখ্যাশ্”৪১০ 

৬ বৈহ্ঃব পদাবকণ € ১৯৬১ )-।পদসংখয1--১০ 


২৩০ সাহিতা £: বিশ্লেষণ ও বিচার 


॥ শ্যামানন্দ দাস ॥ 

প্রীনলিবাস-নরোতমের প্রধান সহযোগী শ্যামানন্দ দাস (আঃ ১৪৭৫ শকে 
-:১৫১৫-৩৬ খ্রীঃ ) উৎকলের ধারেন্দা-বাহাদুরপুরে জন্মগ্রহণ করেন ।$ কবির 
পিতার নাম কৃষ্ণ মণ্ডল, মাতা ছরিকা দেবী. অনুজ বলরাম | অল্পবয়সেই 
হইনি অন্থিকা-কালনায় হৃদহানন্দ বা হদয়চৈতন্য ঠাকুরের নিকট আত্মসমর্পণ 
করেন। কবির পৃবরনাম দখি কৃষ্দাস' । পরে হাদয়ানন্দের পাদপদ্ম কৃপা 
১ইতে | ভ্রীস্যামানন্দ নাম উঠে! পাইল ত্রজেতে ৭২ গুরুর আদেশে ইনি 
এন্দাবন গমন করেন এবং শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে মিলিত হন।৩ সেখানে 
কুঞ্জসেবা, নৃপুরপ্রাপ্তি, ভিলক ধারণ প্রর্ততি সম্পর্কে নানা অলোকিক কাহিনী 
পুথিতে বণিত হয়েছে । 

পরে শ্যামানন্দ গৌডে প্রতণাবতন করেন এবং শ্রীনিবাস-নরো ত্তমের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে বৈষবধম গ্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মেদিনীপুর 
-ওডিষ্তার গ্তাস্ত অঞ্চলে বৈষবধন্জের প্রচার শ্যামানন্দের প্রধানতম কীন্ি। 

শ্যামানন্দ কয়েকটি ছোট ছোট সাধন নিবন্ধ রচনা করেন । যথা-- 
'উপাসনাসার' ( ৰা উপাসনা সারসংগ্রহ ), গোবর্নোপদেশ সংপ্রার্থন?, 
শাবমালা ও অ্বৈতত্ত্ব । “ছুঃণী কুষফ্দাস' যদি শ্যামানন্দের ভণিতা হয় তবে 
'ধন্দাবন পঞিক্রমা' এর রচনা ইওয়া সম্ভব |$ 

এছাড়া, বিশ্বভারতী সংগ্রহে শ্যামানন্দ দাস' ভণিতা 'রসপুরকারিক1' 
নামে একখানি পুথি আছে । রচনার অংশ-বিশেষ উদ্ধত হ'লে 
প্রেম গ।ইতি প্রেমবিজ কহিয়ে তাহারে । অগোচর নাহি হয় রসিক মাঝারে || 
হইবে জেউ তাহা নীজায়ে বন্ননি। সহজ ব্রিত প্রিত তাহার কারণ | 
মানুমের সেবা করে মানুস ভন । মানুস বিগ্রহ বিনা না জানে অনর্জন || 


১ গা বৈ. সা - ৮1২৪ 
শ্যাম এপ প্রকাশ (বিশ্বভারতী পুথি - ৬১৬৭ )- পৃ-৩খ 
৬ জীহদয়ান্ল গোসাঞ্জের কৃপা আজ্ঞা হৈপা। 
শ্রীশ্যামানগ গোলাঞ্জি ব্রজে বাস কৈলা | 
প্রভাব গোসাঞ্ের সঙ্গেতে রাহলা। 
শ্রীর্জব বাংসলা য়ে বন্ত কাঁরলা 1 -পৃ-ক? ৬১৬০ 
॥ বা সা. ই- পৃ- ৩২২ 
« [বশ্বভী বাড়ী পুথি * ১৬৮৪ 


দীন-কৃঞ্দাস ২৩১ 


স্পতই দেখা যাচ্ছে রচনাটি সহজিয়া সম্প্রদায়ের । পদকল্পাতকপ্রন্ছে 
শ্যামানন্দ'-ভণিশ্তায় ৩টি এবং “হুঃখী কৃফধদাস' ভপিতায় ৩টি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। 
ডঃ স্বকৃমার সেনের মতে, “দুঃখী কৃষফ্ঞদাস' শণিচায় পদগুপশি আলোচা 
শ্যামানন্দের রচনা |১ 
॥ দীন-্কাফদাস ॥ 

'দীন-কৃষ্দাস' ভণিতার "একটি পদ শ্যামানন্দ বিরচিত।২ বিশ্বভারতী 
স"গ্রহে 'দীন-কৃজ্দাস' ভণিতায় “সাধনাম্বত»ক্দ্রিকা'*, বৃন্দাবন বর্ণনা ও ধান, 
'ভক্তিরসাপিকা' নামে কয়েকটি অপ্রকাশিত বৈষ্ঞণবতত্ব নিবন্ধ জাতীয় রন? 
পেয়েছি । 

“সাধনাম্বতচন্ড্রিকায়' কবি গুরুবন্দনা করেছেন এই ভাবে 
॥ গুরুবন্দনা ॥ 
কুপ। মকরান্ধাণ্থিত শ্রীপাদ কমল | স্বেতান্বর গৌররূঠি সনাতনৰর | 
মঙ্গলদ সুমালাভরণ গুণালয়। চিন্তিব শ্রীগুর সৃদ্ধ ভ্তিমন়। _ পৃ২খ 

মনে হয়, ইনি সনাতন গোস্বামী । কারণ কাৰ গ্রন্থ রচনার কারণ 
নির্দেশ করেছেন এইগাঁবে - 
জীগাস্বামী। পদে গ্রন্থের শ্লোকার্থ নিগুচ । বৃপিতে না পারেন মুই অতিশয় 

মূঢ় || 
সে সব গ্রন্থের শ্লোক একত্রে গাথিল। সাধনাম্বতচক্্িকা গ্রন্থনাম হৈল || _-পৃ-১ক 

চৈতন্যবন্দনার রীতি* থেকে অনুমান হয়, কবি চৈতক্বাদেবের অবাৰঠি ৯ 


১ নাসা উ-পু- ৩০৩ 

১ পা সা. ই -প- ৩২৩ 

» বিশ্বভারতী পুথি_ ৪৪০৪, ৩৩৮৩ | সম্পুর্ণ | প্রথম পর ীটল্ট। 
'আবঘু, শ্ীগুকুর পদাদ্থুজে কোটি নমদ্ষার | এমন পরুণা (পিহ্থু রাড শাঠি ভান । 
অজ্ঞান তিমিরে মোর অপগদুষ্টি ছিল । জ্ঞানাজ্ঞন দিলনা যো চক্ষু পরকাশিল। 


এমন গুরুদেব পশ্ডিহ পাবন | হরিনামম্বত দিয়] তারিল ভূপন॥ 

ধার কৃপা হৈতে রাধাকৃষ্ণ কৃপা হয়। ধার কপ! বিপ1 কোন সবলে গতি নয়। 
৪ জয় জয় গেরচত্্ স্চির নন্দন | জয় নিতানক তনু আইৈত জীবন ॥ 

জয় গঙদাধর নাথ প্রাণনাথ বিশ্ব্তর | জয় জয় জীবাসাধি তক্তগণের ঈশ্বর | 

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকফাটচৈতন্য । পবন-১*****০০০০০০০০, ॥ 

ভক্তগণ সঙ্গে তোষার নদীয়া বিহার । নিরস্তর হদষেতে স্ফু্ুক আমর ॥ 


২৩১ সাহিতা : বিশ্লেষণ ও বিচার 


পরবর্তী । গুরুকে কবি বৈষ্ণব গোসাঞ্ী” রূপে অভিহিত করেছেন ১ 
ভক্তিরসালিক।”ং গ্রন্থের আরম্ভ চৈতম্যভভাগবতের মতো-_ 
জয় জয় শরীক চৈতন্য নিত্যানন্দ | জয়াদ্ৈতচজ্ত্র জয় গোৌরভক্তবুন্দ | 
জয় জয় নিত্যানন্দ করুনার সাগর । কুপা কর নিত্যানন্দ রসের সাগর || 
কলিযুগে অবতিন হৈলা দুই নাই । শ্্রীচৈতন্ মোর দয়ার নিতাই || --পৃ-১খ 
কবি একাধিক স্থানে গুরুরূপে বৈষব গোসাঞ্জির সম্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন ।৩ 
এই বৈষ্ণব গোসাঞ্িঃ যদি সনাতন গোস্বামী হন তাহলে "শক্তিরসালিকা 
রচয্িতা দীন কৃষ্ণদাস এবং সাধনাম্ব তচক্দিকা-কার দ।ন-কৃষ্দাস অতিন্ন 
বান্তি হওয়া সম্ভবপর | 
'দান-কৃফ্দাস' ভণিতায় বিশ্বভারভী সংগ্রহে “বুন্দ।বন বন্দনা ও ধ্যান' 
নামক একটি পুথি পেয়েছি ।* বন্দনাংশে কবি শ্রীচৈতন্য, নিতানন্দ, গদাধর 
ও নরহরির বন্দনা করেছেন। মনীন্্র মোহন বসু ভার 1১991 0104101)58 


১ পাতত পাবন জয বৈষ্ণব গোসাঞী | ব্রিস্বশে তোমা বিণে মোর কেহ নাঞ্সী॥ 

২ বিশ্বভারতী পুথি_২৬২৮। সম্পৃ্ | পত্রসংখা! - ১? 

৩ মৃর্খ হইএ আ।ম অত্যন্ত কাতর | বৈপ্ঃব গোসাঞ্ঞি হও দয়াব সাগর | -৪খ 
ব।, বৈষ্ণব গোলাঞ্ঞ স্কানে হয় অপরাধ | গুরু নামে ত।র খণ্ডাইতে অপরাধ ॥ -দ্খ 
বা, বৈষওবের পদে মে।র প্রণ।ম প্রচুব। বৈষ্ব গোসাঞ্িঃ মোর বিঘ্বকর দূর ॥ -৫খ 
তিতা, শ্রীচৈতঘ্যপণিত্যাণল ভক্তি প্রকাশ । ভক্তি রসা'লক। কহে দিন কৃঙ্দাস। লিপি- 
কল সন-১১৮১ সাল। -পৃ- ৫খ 

ন. বিশ্বভাবতী পুধি ১৬৮৪ । সম্পৃর্ণ | পর্রসংখ্যা - ১-৪ 
ওপ্রীশ্রীকষ্ণটৈতন্যচল্সায় নম ॥| শ্রীবৃন্গাবলনন্দায় নম || 
জয় জয় মহা প্রত শ্রীকষ্ণটচতণ্য | জয় জয় নিতাযানন্দ অধৈ'তাদি ধন্য || 
জয় জয় নরহরি জয় গদ'ধর। এ সভার চবণে মোর প্রণতি বিস্তর || 
ই! সভার স্বরণে হয় বিদ্র বিনাশ । অনায়াসে হয়ে নিজ বাঞ্চিত পৃরণ | 
বায়রূ (1) হইতে জমুনা আইল! বৃন্দাবন। শ্রীবৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করি মধুর! দক্ষিণ।। 
গোকুল প্রদক্ষিণ করি গেলা৷ পূর্ববুখে । প্রয়াগ গল্জার সনে গেলা বন্ধ সুখে || -পৃ-১খ 


চৌরাশী স্কোশ বেছিত হএ শ্রীব্রজমণ্ডল। তাহার মধ্যে সংক্ষেপে কহিল এই স্থল ॥। 


আন্দপ রছুনাথ পদে জার আশ। বৃন্দাবন ধ্যান কহেদিন কৃষ্দ|স।| লিপিকাল - সন - 
১২৩ সাল 


জখল্লাথ দাস ২৩৩ 


58118)18 0811 গ্রন্থে কৃষ্খ$দাস রচিত 'রন্দাবন বর্ণনা ও ধাখল' .গ্েদটি সহজিয়া 
রচনা বলে উল্লেখ করেছেন । কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত রচনায় সহজিয়া গুভাষ 
নেই । 

বিশ্বভারতী স"গ্রহের “শ্রীকৃষ্ণলীলাকীর্ভন? ( পুথি সংখা! --১২৯৩ ) নামক 
একখানি প্রাচীন পদসংকলন গ্রন্থে “শন কৃষ্দাস' ভণিতায় ৮টি ও অন্থাগ্থা 
পুথি১ থেকে ৩টি অপ্রকাশিত পদ পেয়েছি । পদগুলির প্রথম ছত্র অপ্রকাশিত 
পদ সংগ্রহে" সন্পিবিষউ হ'লে । 
।॥ জগন্নাথ দাস 7 

জগন্নাথ দাস ধারাবাহিকভাবে পদাবলীতে ত্রজলীলা বর্ণন! করে- 
ছিলেন।২ পদকল্পতরুগ্রস্থে “জগন্নাথ দাস' ভশিতায় ৪টি ভ্রজবুলিও এবং ৬টি 
বাঙ্গাল! পদ মুদ্রিত হয়েছে ।* তার মধ্যে একটি পদ দানলীল। বিষয়ক ও 
একটি পদ নৌকাবিলাস সম্পফ্ষিত । এর চৈতশন্যবিষয়ক পদগুলিতে ভাবের 
আন্তরিকতা থেকে অনেকে ধারণা করেন ইনি চৈতশ্দেবকে প্রতাক্ষ 
করেছিলেন ।* 

শ্রীচতন্যের ভক্তদের মধ্যে “জশগন্লাথ দাস' নামে একাধিক বাক্তি 
ছিলেন । একজন ওড়িস্যাবাসী । দৈবকীনন্দন বৈষ্ণববন্দনায় সম্ভবতঃ এ*র 
সম্পর্কে বলেছেন--“জগন্নাথ দাস বন্দো সঙ্গীতের পগ্ডিত। যার গীত শুনিয়া 
শ্রীজগন্নাথ মোহিত 11” এই জগন্নাথ রচিত ভাগবতের অনুবাদ ওড়িয়া সাহিতোর 
বিখ্যাত গ্রন্থ ।৬ 

প্রীকঞ্দাস কবিরাজ একজন জগন্নাথ দাসের নামোল্েখ করেছেন । 
তিনি গদাধর পগ্িতের শিষ্য এবং সম্ভবতঃ ত্রাঙ্গণ | এর নিবাস ছিল 


কাস্তকঙ্গা গ্রামে ৭ 


১ বিশ্বভারতী পুধি--২৩০৭, ৬০০৩-২৮ 
২ বা. সা. ই - পৃ - ৩০৬ 
৩ পদকল্পতরু-পদসংখায। --৬৩০, ২১১৬) ১৩২৩, ১৫৪? 


৪ এ এ ন্‌ ১৪৮৩১ ১১২০১ ১৩৫৪) ১৪২৫) ২৫৩৬, ২৮৬৫ 
« বাসা. ই - পৃ" ৩০৩ 
৬ ওড়িয়! সাহিত্য " প -২১ 


৭ চু], টি [০ 7810-14 


২৩৪ সাহিত্য £ বিশ্লেষণ ও বিচার 


“অভিনব সংকবি' পদবীযুক্ত জগন্নাথ দাস নামে আর একজন কবি 
ছিলেন 15 

বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে “জগন্নাথ দাস' ভণিহায় “শিবরহ্দ্য আগম*ৎ 
নামক একটি রচনার সন্ধান পেয়েছি । কবি রাধাকুফ্ তত্ব বিশ্লেষণ করেছেন 
আগমের আধারে । কবির পরিকল্পনায় অভিনবহ আছে । 


১ বা. সা. ই - পু - ৩০৬ 

২ বিশ্বভারতী পুথি-২০৮৯। পত্রসংখ্যা - ১-১১। সম্পূর্ণ 
আরস্ত, শ্রীকঞ্চচৈতহ্যচস্তায় নমঃ ॥ 
পার্ববতি বলেন এক কথ। হইল স্মরণ। রাধাকৃষঃ তৎ কথ কহা'বা কারণ ॥ 
জদি দাসী ধলে কপাথাকে মোর তরে । তবে কৃপ! করি প্রভু কহাবে আমারে ॥ 
এ বোল যুনিয়া তু হইল পঞ্চানন । কহিব তোমারে প্রীয়। সব |ববরণ ॥ 
গুধোর অধিক গুধ্য পরম রহ্স্যা। তুমী সে আমার প্রীয়! কিবা অবশ্য । 
॥ তথাহিঃ ॥ একং ব্রহ্ম দীধাভুতং যোষামাং ধ্যানাহ তরে । 
জদাননমই রাধা তদানলাময় হরি ॥ 
রাধাকৃষ। এক দেহ জানীহ নিশ্চয়। দ্বিভার করিলে তার বড়ই সম্শয়॥ 
এক দেছ ভজনে পাইল সর্ববজনে দুই দেহ হুল যোগী সিদ্ধার কারণে 


কলিকাল ভুজঙ্গে সব জব খাঞাহিল। হরি পাম মন্ত্র পেয়া তার প্রাণ দান পাইল ।। 
ঠাকুর গৌরাঙ্গের গুণ কহুন নাজায়। অনস্ত মহিমা বেদে পুরাণে না পায়।। 
সংক্ষেপে কহিল কিনতু আগমের ভাশা । ইহা শ্রবনে হয় বিপদ বিনাশ ।। 

জে হয় রশীক সে করএ শ্রবণ । হৃধীতে জানিবে তত্ব সকল কারণ ।। 


কৃষ্ণকথা রশে সদা বিপদ বিনাশ । ভ্রীগরু বৈষব পদ হিদয়ে কর আস ।। 
দেই তত্ব বিরচিল জগন্নাথ দাস। ইহা সুনিলে হয় বৃন্দাবনে বাস ।। ইতি সিব 
রহ আগমের হরগোরী সংবাদে আগম উক্তি সমাপ্ত ॥ 


জণল্লাথ দাস ২৩৫ 


বিশ্বভারতী সংগ্রহের জগন্নাথ দাস ভণিতায় প্রাপ্ত 'রাগাত্মিকা ভজন'১ নামক 
রচনাটিও অপ্রকাশিত | রচনাটি সহজভাবে প্রভাবিত । 1৯95 0119118198 
8৪1)8]118 001 গ্রন্থে উল্লিখিত 'তত্বকথা' ও 'রসোজ্বজ'-রচয়িতা জগমাথদাস 
ও 'রাগাত্সিক ভজন' রচগিতা অভিন্ন হওয়1 সম্ভব ৷ 

পদকল্পতরুতে “জগন্নাথ দাস' ভণিতায় ১০টি ও 'বৈষব পদাবলী এ্স্থে 
১৯টি পদ মুদ্রিত হঞেছে। এ ছাড়াও বিশ্বভারতী সংগ্রহের পুথি থেকে "জগন্নাথ 
দাস' ভণিতায় ২০টি অপ্রকাশিত পদ পেয়েছি । অধিকাংশ পদ গোষ্ঠলীল, 
নৌকাখণ্ড ও দানঙ্গীল! বিষয়ক । রচনানৈপুণোর নিদর্শন রূপে একটি পদ নিষ্ে 
উদ্ধৃত হলো ; জন্য পদগুলির প্রথম ছত্র “অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে" দেওয়া 


হ'লো । 
ণশ্ত্রীত্রীক্ ॥ মাধব ধিক রহু তোমার পিরিত । 
তেজি জাতি কুলশীল জে তোমার স্মরণ নিল তারে ছাড় এ নহে উচিত ॥ 


১ বিশ্বভারতী পুথি - ৪৭১৪ । পত্রসংখ্য1-৫ । আদ্স্ত খণ্ডিত। 
9025257-576 ॥ অতএব সেইরূপ রাগের আশ্রয় ।। 
(সইবূপ প্রেমবতি নেত্র রাগরতি । অতএব ব্ধপ নাম বিশুদ্ধ কর্ম প্রতি ।। 
বিশুদ্ধ বিরুপ্ধ ধর্ম অখণ্ড অকাম। আন্ত বিবজা".*-**** ধাম।। 
বিবোক্ত নদির পার সেই দেশ খান। সহজপুর সদানন্দ নামে সেউ গ্রাম || 
ভাতার পশ্চিম দিগে কলিঙ্গ কলিকা। চম্পককলিক] নামে তাহার নামিকা॥ 


সদানন্দ সদা মগ্র সদা] আভিলাস। সহজ মানুষ তাথে সদা করে বাস 
তাহার দক্ষিণ দিগে চিদানন্দপুর। চম্ত্রকান্তি দেশ নাম কিঞিত হয় দূর || -পৃ-৩ক 


জগত তাহাতে সুমের বেঢা। জগত তাহাতে তিছে ছাড়া ॥ 

শতদল সহপ্র দল লক্ষ সহত্র গল । তার মধ্যে মুল শ্রেষ্ঠ উলটা কমল ॥ 

উলটায়/ থাকে পত্র ভূমে লোটাইঞা ৷ তাহাতে জগৎ সুডটি শক্তি পঞ্চারিয়া ॥ - পৃ-৪খ 

|| তথাহি পদং || 

চল গে! সজনি পিরিতি নগরে বসতি করিব মোরা। 

মরম না জালে ধরম বাখানে বাহিরে রহুক তারা || --পদটি মনজ্রমোহন বসু মহাশয়ের 
“সৃহজিয়। সাহিত্য" গ্রন্থে ( পৃ- ৭৮-৭৯) চণ্তীদাস ভপিতার় মুজ্রিত হয়েছে । 


২৩৬ সাহিতা : বিল্লেষশ ও বিচার 


কি দোষে ছাড়িলে রাই সৃধাইতে আইলাম তাই....-.... 
জার ত্রিভৃবনে দিতে নাহি তোলন!। 
নাহি জানি তোম] হেন কি দিঞ বন্দেছ মন পরিহরি......... সোনা ॥ 
০০০০০ দুখে কঙ্লানিধি রাই নিরবধি লোরে কমল জায় ভাসি! 
খেনে থেনে তাপ ভরে এমনি নিষাস ছাড়ে নাসার বেসর পড়ে খসি ॥ 
রাই হেন মুরতি কি হবে তাহার গতি তৃমি সে পিরিতে...... | 
জগনাথ দাস কহে ধিক রহু পিরিতি ছাড়িতে বৃকভানৃ--*-*. ॥ 
_বিশ্বভারতী পুথি-২৮১৯ 

| গোবিন্দদাস-কবিরাজ || 

কবিরাজ-গোবিন্দদাসের জীবন-কাহিনী সম্পর্কে সমকাপীন সাহিত্য 
নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীগুলি বিশ্লেষণ করে পদকল্পতরু গ্রন্থের 
সম্পাদক ৮সতীশচন্দ্র রাস এর জীবনকাহিনী সম্পর্কিত বাস্তবানুগ তথাদি 
পরিবেশন করেছেন ।১ 

'রসনির্যাস পুথিতে একটি পদের “গোঁরী শঙ্কর চরণ কিন্বার কহই 
গোবিন্দদাস” ভণিতা খেকে অনেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন- প্রথম 
জীবনে ইনি ছিলেন শাক্ত মতাবলম্বী ।২ এ সম্পর্কে ভিন্নমত-ও প্রচলিত আছে | 
সে যাই হোক, বৈষ্ণব গীতিকবিরূপেই এর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠ। | 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ষোড়শ শতকে 'গোবিন্দ' নামে একাধিক কবি 
বর্তমান ছিলেন । 
(১ প্রথণাত বাসুঘোষের জ্োঠ্-সহোদর গোবিন্দ ঘোষ । 
(২) গোবিন্দ আচার্ম | 
(৩) গোবিন্দ চক্রবর্তী | 

গোবিন্দ ঘোষের পদে “গোবিন্দ দাস” ভশিতা পাওয়া যায় না। 
গোবিন্দ-আশচার্ধ দ্বিজ-গোবিন্দ ভণিতাও ব্যবহার করতেন । যোড়শ শতকের 
শেষে গোবিন্দ চক্রবতী 'গোবিন্দদাসগ গোবিন্দদাসিয়া, পামরী-গোবিন্দদাস 
ভশিতায় পদ রচন! করেছিলেন | পরবন্তিকালে এর পদ গোবিন্দদাস কবি. 
রাজের পদের সঙ্গে মিশে গেছে নিধিচারে । রসকল্পবল্লী-প্রণেতা রামগোপাল 


১ পদকলপতর - ৫ম খণ্ড - পৃ- ৬২, বা. সা.ই- প-৬২হ 
২ বালা ই- পৃ- ৩২৫ ২৬ 


গোবিন্দদাস কবিরাজ ২৩৭ 


দাস এই রকম একটি পদ (প. ক, ত--১৭০৪) গোবিন্দ চক্রবর্তী রচিত বলে 
নির্দেশ করেছেন । “পদাস্বতসমুদ্র” গ্রন্থের সংকলক রাধামোহন ঠাকুর “গোবিন্দ 
দাস" ভণিতায় প্রচলিত আরও ৪টি পদ গোষিন্দ চক্রবর্তী রচিত বলে সাব 
করেছেন ।১ পদকল্পতরু সংকলয়িতা বৈষ্বদদাসের মতে, একটি বারোমাসিয়। 
পদের শেষ ছ'টি ছত্র গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা ।ৎ 'গোবিজ্জ দাসের পদাবলী 
ও তাহার মুগ" গ্রস্থে গোবিন্দ আচার্য, গোবিন্দ-কবিরাজ ও গোবিন্দ চক্রবর্তীর 
পদ স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হয়েছে । 

ষোড়শ শতকের শেষার্ধে আর কোনো কবি গোবিন্দদাস*কবিরাজের 
মতো। এতো! অধিক সংখ্যায় পদ রচন! করেছিলেন বলে জান! যায় না । পদ- 
কল্পতরু গ্রন্থে গোবিন্দদাস ভশিতায় মোট ৪৬০টি পণ উদ্ধৃত হয়েছে । বিশ্বভারতী 
সংগ্রহের একটি পুথিতেও “গোবিন্দদাস' ভণিতার প্রায় ৩০০টি পদ রসপর্যায় 
বিভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে । তন্মধ্যে অধিকাংশ পদ-ই অগ্রকাশিত। উক্ত 
পুথির বর্ণনা অনুসারে, গোবিন্দদাস গোরচক্ক্রিকা, অভিষেক, দক্ষিণ গোষ্ঠ, 
উত্তর গোষ্ঠ, 'কৃষ্ণস্য প্রিয়াপাং রূপম্, কৃষ্ণপ্রিয়াপাং পূর্ববরাগ, কৃ পূর্বরাগ, 
কৃষ্চ্য প্রিয়্াণাং স্বয়ংদৌতা, শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং দৃতি, শ্রীকৃফ্স্যু প্রিয়্াপাং আপ্তদৃতি, 
শ্রীকৃষ্ণস্ক আগ্তহৃতি, বরপোল্লাস, নবসস্ভোগ, সম্ভোগ, রাস, রসালস, রসোদগার, 
অনুরাগ, দান, নৌকাখণ্ড, ফাগুয়া, অভিসারোতকষ্ঠা, অভিসার, বাসকসজ্জা, 
উৎকণ্ঠা, বিপ্রলন্ধা, থণ্ডতিতা, মানশিক্ষা, মানভঞ্জন, মান, শ্রীকৃষ্ণস্য বিরহ, 
নির্েতুমান, কলহান্তরিতা, দ্ৃত্যুক্তি, প্রোসিতভর্তৃকা, ভবন বিরহ, মাথুর, বার 
মাসিয়া, চিত্রগীত ও বিরহ বিষয়ক পদ রচনা করেন । 

বিশ্বভারতী সংগ্রহের “পদমেরূ' নামক সংকলন গ্রন্থে গোবিন্দদাস 
ভণিতায় শতাধিক পদ আছে ।* এছাড়া বিশ্বভারতী সংগ্রহের বিভিন্ন পৃথিতে 
“গোবিন্দদাস' ভগিতায় শতাধিক অপ্রকাশিত পদ পেয়েছি; পদগুলির প্রথম 
ছত্র “অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে” দেওয়া হলো । 


১ প ক. ত * ১৩৬, ২৬৭? ২৭৭) ১৪৫৬ 


২ প. ক. ত- ১৮০২-১৬ 


৩ বি. ভা. পু - ১৪৬৮ (পুথি পরিচয় ৩য় খণ্ডে পদগুলির প্রথম ছত্রের সূচী মুদ্রিত হয়েছে। 
-পৃ- ১৩০-২৫ ) 
৪ বা. সা. ই-পৃ-৪৪২ 


২৩৮ সাহিত্য : বিশ্লেষণ ও বিচার 


বিদ্যাপতি, বাক্স বসন্ত, বৃসিংহ ক্গপনারায়ণ, ভূপতি রূপনারায়ণ, রায় 
চম্পতি, শ্রীবল্পভ, প্রতাপাদিত্য প্রমুখ কবির সঙ্গে গোবিন্দদাসের যৌথ 
ভণিতায় অনেক পদ পাওয়া যার । পদগুলিতে গোবিন্দদাসের কাজজ্ঞাপক 
এতিহাসিক ইঙ্গিত মেপে । বারভূঞার অন্যতম প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ কবির 
কালনিরপপের মূল্যবান তথ্য । প্রতাপাদিত্যের জীবংকাল গণন।! করলে 
গোবিম্দদাস-কবিরাজ যোড্শ-শতকের শেষার্ধ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যস্ত জীবিত 
ছিলেন এরূপ অনুমান অসঙ্গত হবে না। 
(॥ ৰল্সভদাস | 

ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বল্লভদাস নামে একাধিক বাক্তি পদ রচনা 

করেন । তন্মধ্যে একজন শ্রীনিবাস আচার্ষের শিষ্ক এবং অনুচর। একটি 
পদে ( প. ক. ত--২৯৮১) ইনি শ্রীনিবাস, নরোত্ম, রামচন্দ্র, গোবিন্দদাস- 
কাঁবরাজের তিরোধানের পরও জীবিত আছেন বলে থেদ করেছেন । 

নরোশত্তম দাসের শিষ্ক 'বল্পভদাস'-ও পদকর্তা ছিলেন । সুকুমার সেন 
মহাশয়ের মতে, ইনি শশ্রীবল্পভ” ভণিতা ব্যবহার করতেন ।১ শ্রীবল্লভ ও 
গোবিন্দদাস- এই যুগ্ম ভণিতায় অন্ততঃ ২টি পদ পেয়েছি । মনে হয়, ইনি 
কবিরাজ গোবিন্দদীসের সুহৃদ ছিলেন । “কবিবল্পভ' ভপিতাঘুক্ত 'সখি কি 
পুছসি অনুভব মোয়” পদটি এর রচনা হওয়া সম্ভব । প্রেমবিলাসের মতে 
পদটি মাধব আচার্য বিরচিত | কিন্তু মাধব আচার্য পদে কোথাও 'বল্লপভ' বা 
কবিবল্পভ ভণিতা বাবহার করেছেন এমন দৃষ্টান্ত নেই । পদটির রচনাশৈলী 
ও মাধব আচার্ধের শৈলীর অনুসারী নয় । 

বল্পভ দাসের পদে ভণিতা-বিভ্রাটের দৃষ্টাস্ত-ও রয়েছে । রসকল্পবল্লী 
গ্রন্থে উদ্ধৃত বল্পভদাস রচিত (আর কিয়ে কনক )২ পদটি পদকল্লতরুতে (পদ- 
সংখ--৭৭৩) গোবিন্দদাস ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে । সপ্তদশ শতকে ক্ষণদাগীত- 
চিন্তামণিকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবরতী স্বগ্রন্থে ইরিবল্লভ বা! বল্লভ ভশিতায় স্বরচিত 
অনেক পদ উদ্ধৃত করেছেন । 


৯ পপ. ক. তত ২২৪? ২৩৫ 
২. বসকল্পবন্পী- ১০৭; পদকত্া বল্পত চতুধরীণ | -ভুঁ পৃ ২৪ 


বল্লপভদাস ২৩৯ 


পদকল্লাতরঃগ্রন্থে “বল্লাভদাস' ও বল্পভ ভণিতায় মোট ২৫টি পঙ্গ উদ্ভুত 
হয়েছে । পদমেরুগ্রন্থে বল্লভদাসের অনেক পদ আছে । এছাড়া, বিশ্বভারতী 
সংগ্রহের অন্থান্ পুথি থেকে বল্লভদাস ভণিতায় ২টি অপ্রকাশিত পদের সন্ধান 
পেয়েছি । পদগুলির প্রথম ছত্র অপ্রকাশিত পদসংগাহে দেওয়া হলো । 
॥। চম্পতি (-নাথ ) রায় ॥। 

বিন্যাপতি-চম্পতি ভণিতায় প্রচলিত পদগুলি থেকে অনেকে অনুমান 
করেন “চম্পতি' বিদ্যাপতিির অন্যতম উপাধি । কিন্তু চম্পতি, রায়-চম্পন্টি, 
কবি-চম্পতি চম্পতি-নাথ ভণিতাযুক্ত পদগুলি 'চম্পতি' নামক স্বতগ্র কবির 
রচনা হওয়া সম্ভব । গোবিজ্দঙাস ভার অনেক পদে রান্ব-ম্পতির উল্লেখ 
করেছেন |» মনে হয় ইনি, গোবিন্দদাসের পূর্ববর্তী ছিলেন । 

চম্পতি' শকটি নিয়ে গোলমাল আছে । বুযুংপত্তিগত অর্থে সেনাপক্ছি, 
সংস্কত “চমপতি' শবের অপভ্রতশ | পদাম্বতসম্দ্রকার রাধামোহন ঠাকুরের 
মতে, চম্পতি-রায় মহারাজ প্রশ্ঠাপরুদ্রের মহাপাত্র । _ শ্রীগৌরচজ্ভন্তং 
শীপ্রতাপরতদ্র মহারাজস্য মহাপাত্ত্র চম্পতি রায় নাম! মহাভাগবত আসীং স এব 
গীতকর্তা । -_পদাম্বৃতসমুদ্র-পৃ-১৯৪। চম্পতির পদে ওডিয়া শক “পৈড, 
এর ব্যবহার আছে--“চম্পতি পৈড় কপূর যব না মিপব তব মিলব হরি সঙ্গ | 
(পক ত- ৪৮১) 

কিন্ত কবি রচনার মধ্যে কোথাও প্রতাপকরুদ্রের নামোল্লেখ করেন নি। 
তাছাড়া, চম্পটি বারেন্দ্র ত্রাঙ্গণের উপাধি; গাঞ্ নাম । হিন্দু আমলের 
তাম্রশাসনে চম্পাহিট্রী( ১ ট্রাপাহাটি ) গ্রাম-নামের উল্লেখ আছে । বাঙ্গালা 
দেশে “ম্পতি' উপাধি অপ্রচলিত নম্ন । সেষুগে মেদিনীপুর-উড়িস্যার প্রতান্ত 
অঞ্চলে ওড়িয়া শব্দের বন্ুল প্রচলন ছিল ; কাজেই কেবলমাত্র “পৈড়' শব্দের 
উল্লেখ থেকে কবিকে ওডিস্তা অঞ্চলে স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত নয় । 


১ রায় চ্পতি বচন মানহ দাস গোবিন্দ ভান || স্প, ক, ত - ৫৩১ 

২ মদন পালের মনহুলি লিপির দান গ্রন্থিতা চম্পাহট্রিয । 
বল্লালগুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট চম্পাহিটটি মহামহোপাধ্যায় | কুলজী গ্রন্থের মতে, চস্পটি শাঙ্ডিলা 
গোত্রীয় বারেন্ত্র গাঞীদের অন্যতম গাঞ্ী । - বা. ই. - পর - ২৯৯ 


২৪০ সাহিত্য £: বিশ্লেষণ ও বিচার 


পদকল্পতরুতে “ম্পতি' ভণিতায় ১টি ও রায় চম্পতি ভপিতাষ ৯টি পদ 

উদ্ধত হয়েছে । এছাড়া, বিশ্বভারতী সংগ্রহের বিভিন্ন প্রি থেকে “চম্পতি' 
ভশিতায় অন্তত ৪টি পদ পেয়েছি; একটি পদ উদ্ধত হলো; অন্য পদ গুলির 
প্রথম ছত্র অপ্রকাশিত পদসংগ্রহে প্রদত্ত হলো । 

রাধে কেমন কঠিন মন তোর । 

আপন তনু মন ম্বতৃক দামিনী জীবন দগধলি মোর ॥ 

নিশি পরভাত নিকট জব আওল গলহি পীতাস্বর ধরি । 

পদ ধরি ধরণীতে ধনি লোটায়ল তাহে নাহি পালট নেহারি ॥ 

কোপিনী গরবিনি গরবে গোগাঅসি অঙ্ছু কিএ পীরিতিক রীত । 

বিনি অফরাদে রোখসি দোখসি মান কর আন চিত ॥ 

তু পেখলি জানি চঙঙস হাম তৈখনে ফিরি ফিরি কত বেরি চাই । 

নয়নক নীরে পথ লখই না পারই পথে মিলল সুবল বলাই ॥ 

সর্থীগণ মেনি করল কত কোতুক জননী নিয়ড়ে লই গেল । 

বেশ বনাই মাই পুন সোপল বামক করে ধরি দেল ॥ 

জমুনাক তীর ধীর সমীরণ নিপ তলে বৈঠল হাম । 


পুরবক প্রেম সোঙরি মন মাতল ভূতলে করল পয়াণ । 
তুয়া সহচরি কত সবচনে সাধল অতএ আজঅল সাথে । 
হামত পেখি তোহ কৈছে গোঙায়লি কহতহি চম্পতি নাথে ॥ 
বি ভা পু--১৭৩১ 
পদমেরুগ্রস্থে চম্পতিপতি” ভণিতায় একটি অপ্রকাশিত পদ আছে । 
পদটির প্রথম ছত্র_তখন ধায়ল বিরহিনি কালিন্দি রোধ । 
| স্ৃপতি-মাথ || 
রচনারীতির সাদৃশ্য, লিপিকরপুমাদ অথবা অন্ধ ঘষে কোনো কারণেই 
হোক চম্পতির অনেক পদ 'ভৃপতি'-ভণিতায় এবং ত্বপতির পদ চম্পতি-ভণিতায় 
পাওয়া যায় কিন্তু সেজন্য হু'জন কবিকে অভিন্ন মনে করা যুক্তিযুক্ত নয় । 
অনেক সমালোচকের মতে চম্পতি ছিলেন ওড়িয়ারাজ প্রতাপরুদ্রের 
সেনাপতি | প্রস্র মনোতুষ্টির জদ্য কবি 'ভূপতি' বা 'ভুপতিনাথ'-ভশিতা 
বাবহার করেছেন ।৯ কিন্তু পৃষ্ঠপোষক ব প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতাহেতু পদকর্তা 


জা 


১ পদকল্পতরু - ৫ - পৃ” ১৮৩ 


ভূপতি-নাথ ১৪১ 


স্বনাম সম্পূর্ণ বর্জন করে কেবলমাত্র ভূপতি, স্বপতিনাথ ভণিতা বাবসার করেছেন 
এমন দৃস্তাস্ত আর কোথাও পাওয়া যায় না। কাজেই এই অনুমান যুক্তিসঙ্গত 
বলে মনে হয় না । আর প্রতাপকুদ্রের নামের পবিবর্তে কেবলমাত্র ভপাতি 
বা ভূপতিনাথ শব্দ ব্যবহারেই-বা যৌক্তিকতা কফি ?১ 
পদকল্পতরু গ্রস্থে ভূপতি ভনিতায় ৪টি এবং ভপতিনাথ ভণিতায় ২টি 

পদ উদ্ধৃত হয়েছে । উক্ত নামে একজন কবির অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। 
বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'ভূপতি”, ভপতিনাথ, সিংহড়্‌পতি ভপিতায় মোট ৬টি 
অপ্রকাশিত পদ পেয়েছি ; পদগুলির প্রথম ছত্র 'অপ্রকাশিত পদসংগ্রহে' উদ্ধৃত 
হলো । বিশ্বভারতীর ৪৭৫৬ সংখাক পুথিতে প্রাপ্ত বাঙ্গালায় রচিত পদটি 
সম্পূর্ণ উদ্ধত হ'লো-_ 

গোৌসানি বেসে জাব সেই দেশে খুর্ষিব জোগিনী হয়া । 

কারু ঘরে জদি পাব গোননিধি বাধিব বসন দিয়া ॥ এর 1 

যামার কুলে কালি দিলেক জে । 

তারে বেধা আনিলে রাখিবে কে ॥ 

লয়া পরিহরি চলে সহচরি মাথাতে মৌথন ভারি । 

দহি নে দহি নে বদে সহচরি ॥ 

চমকিত মধূপুরি যুনি দ্বারিগণ ধাইয়। ধাইল । 

দহি নে দহি নে বলে ॥ 

দ্বারি দৃতি সনে বচনে মাধুরী ভূপতিনাথেতে ভনে ॥ 
এই পদের রচয়িতা সসভ্পতিনাথ' যি আমাদের আলোচ্য কবি হন তাহলে 
অন্ততঃ ভাষার সাক্ষ্য অনুসারে সিদ্ধান্ত চলে 'ভপতিনাথ'-নাম মিথিলা বা 
রোসাঙ্জগের কোনো রাজার নামের ইঙ্গিত নয়; ইনি বাঙ্গালী কবি। 


১ রামানন্দ-রায় জগন্নাথ বল্লত নাটকে পৃষ্ঠ-পোষক নৃপতির নামের সঙ্গে স্বনাম যুক্ত করেছেন 
সবত্র-_ 
গজপতি রুদ্র নরাধিপ হাদয়ে রসতু চিরং রসসারে | 
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং পরিচিতি কেলিবিলারে || ১৫ 11 
ব1, গজপতি রুদ্র নৃপতি কবি গীতম। সুখযত্ু রামানল্গ সুগীতম || ২৫ || 
২ বাসা, ই - পৃ- ৩৩৪ 


ইল সাহিত্য : বিক্লেষপ ও বিচার 


বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে সিংহতৃপতি ও ভপতিনাথ ভগিতার পদ স্বতত্- 
ভাবে সংকপিত হয্সেছে । সম্ভবতঃ সম্পাদক মহাশয় উক্ত লামে স্বতন্র দুই 
কবিব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী | 

'নরনারায়ণ তপতি বিজয়নারায়ণ' ভণিতায় একটি পদ আছে ।১ এক্ষেত্রে 

'ভপতি শব্দ অবশ্যই স্বপত্তি বা রাজা অর্থে বাবহৃত । পদমেরুগ্রন্থে ভূপতি 
ভপিতায় ১টি অ-পরিজ্ঞাত পদ আছে 1২ | 
| র্লায়-বসম্ত || 

রায়-বসম্ত ও গোবিন্দদাস--এই যুগ্ম ভপিতায় প্রাপ্ত পদগুলি থেকে 
অনুমান হয় ইনি গোবিন্দদাস-কবিরাজের অন্যতম সুহৃদ ।৩ ভক্তিরক্রাকরে 
১ম তরঙ্গে দাস বসন্ত'-ভণিতায় একটি নরোত্বম বন্দনা] বিষয়ক পদ আছে । 
উজ পদ আলোচা বসন্ত রায়ের রচনা হলে করি নরোতুম-শিশ্ত ছিলেন | 
গদকলতরুর ২৪৩৪ সংখ্যক পদের কবিব্লাজ-গোবিন্দদ।সের “দ্বিজ রায় বসন্ত' 
উল্লেখ থেকে ধারণ] হয় কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন । কর্ণানন্দের মতে, 
রায়-বসম্ত ব্রাঙ্গণ। 

অনেক সমালোচকের মতে, এই বসত্ত-রায় যশোহরের রাজা প্রতাপা- 
দিতোর খুল্পতাত । কিন্ত তিনি জাতিতে ছিলেন কায়স্থ ; স্বতরাং স্বতন্ত্র 
ব্যক্তি । 

রায় বসম্ত'-ভণিতায় ৫১টি পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে এবং ৩১টি পদ বৈষ্ণব 
পদাবলী গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে । পদমেরুগ্রন্থে রায়-বসম্ত ভশিতায় ৩৪টি পদ 
আছে; তন্মধ্যে 'রজনী বিপাসে দু আলসে ভোর? ( পৃ-৪৫৭ ) ও “সুন্দরি করবহি 
সত্য পয়ান' (পৃ-৪৬০) পদ দুটি নুতন । 
1 বংশী দাস || 

“বংশীদাস'-ভণিতায় শ্ীনিবাস-আচার্ষের বন্দনা-বিয়়্ক একটি পদ আছে 
গৌরপদতরঙ্গিপী ( পৃ-৫ ) গ্রন্থে । ইনি শ্রীনিবাসের অন্যতম শিল্ঠ বংশীদাস- 
ঠাকুর হওয়া সম্ভবপর | কর্ণানন্দে এর সম্পর্কে বলা হয়েছে 'শ্রীবংশী দাস 
ঠাকুর যেই মহাশয় | প্রতবর প্রিয় সখা হয় মধুর আশ্রয় | প্রেমবিলাসের 


৯ পদটির প্রথম ছত্র-সতবর পৃপাক তাপক সার । --পৃ-৪৬। বি. ভা. পু - ৩৩৪৪। পদটি 
অ-প্রকাশিত । 

২ পদমেক গ্রন্থ (বিশ্বভারতী) - পৃ- ১২৫ 

৩ দাস গোবল এ সব গাছক গাওয়ে রায় বসস্ত। -পৃ৬২ ক-খ; বি. ভা, পু - ৩৩৪৪ 


বংশীদাস ২৪৩ 


মতে. বংশীদাস ঠাকুর খেতুরীর মহোংসবে উপস্থিত ছিলেন । ভক্তিরভ্লাকরে 
একে বংশীদাস চক্রবর্তী নামে অভিহিত কর! হয়েছে। 
বংশীদাস নামে একজন কবি রূপ-গোশ্বামীর “নিকৃজরহ্্যস্তব' অনুবাদ 
করেন । গ্রন্থখানি ৩৩টি গীতিকবিতায় সম্পূর্ণ । অধিকাংশ গীত ব্রজবুলিতে 
রচিত । ইনি আলোচা বংশীদাস হওয়া সম্ভব | 
বংশ'দাসের কাব্য১ শীতিমুলক; বর্ণনাপ্রধান নয় । পুথির প্রারস্তে 
বিষয় নির্চেশ করা! আছে- অথ শ্রীভাগবতান্সারেপ গীত লিখতে । প্রথমে 
রাসলীল, তারপর যথাক্রমে দ্বিজপত্রী উপাখান, রাধাকৃষ্ণের বিবাহ, খণ্ডিতা, 
বিপরীত-খণ্ডিতা, নৌকাবিলাস ইতাশদি । অতঃপর ছয় পদে “অথ শ্রীচৈতদ্য 
ভন্মরহ্স্" বর্ণনা করে কৃষ্ণলীল। পুনরাবৃত্ত হয়েছে । প্রথ্ম পদের প্রথমাংশ 
এইরাপ- 
শারদ শশধর রঞ্জিত রাতি 
কিসলয় মল্লিকা ফুলে অলি মাতি। 
সুখময় নেহারই কান । 
মোহন বেশ বনে করল পয্লান ॥ ফু ॥ 
ডঃ সুকুমার সেনের অনুমান, কবি ষোড়শ শতাব্দীর লোক | বিশ্ব- 
ভাঁরতী। সংগ্রহে বংশ দাস ভণিতাঁয় ভজনরতু, রসতত্ব গ্রন্থ নামে পুথি আছে। 
বশীদাস একজন প্রসিদ্ধ পদকর্তা। পদকল্পতরুতে বংশীদাস ভণিতায় 
১৭টি এবং বংশীবদন ভশিতায় ২৫টি পদ উদ্ধৃত হয়েছে । গ্রন্থের সম্পাদক 
মহাশয়ের মতে, বংশীদাস এবং বংশীবদন অভিন্ন ব্যক্তি । বৈষ্ব পদাবলী 
গ্রন্থে বংশীদাস ও বংশীবদনের পদ পৃথকভাবে মৃত্রিত হয়েছে । প্রস্তুত গ্রন্থেও 
এই রীতি অনুস্যত হলে । বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহ থেকে বংশীদাস ভপিতায় 
১১টি অপ্রকাশিত পদ পেয়েছি; পদগুলির প্রথমছত্র অগুকাশিত পদ সংগ্রহে 
সন্নিবিষ্ট হলে! । 
| গোকুজ [ গোরুলানন্দ ] দাস || 
গোকুলানন্দ নামে শ্রীনিবাস আচার্ষের তিনজন শিস্য ছিলেন । 
(১) হরিদাস আচার্ষের জ্োষ্ঠ পুত্র গোকুলানন্দ আচার্য 





১ ক ৫২৯৬ (খণ্ডিত )। কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহে বংশীদাস ভশিতায় আরও অনেক 


কাবা আছে । যথা-নিশাজলবিার ( ৫২৯১), সৃখতান্থলবিলাসরস (৪২৯২ ) ইত্যাদি | 
কাবাগুলিব রচয়িতা কোন্‌ বংশীদাস বল! বায় না। 
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পা 


(২) গোকুলানন্দ চক্রবর্তী 
(৩) গোকুলানন্দ দাস 
ভক্তিরড্ল়াকরের মতে, দ্বিজ হরিদাসের ছুই পুত্র গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসকে 
শ্রীনিবাস আচার্য দীক্ষা দান করেন। তন্মধ্যে গোকুলানন্দের উপাধি ছিল 
কবীন্ত্র; আদি নিবাস কডুই গ্রামে, পরে তিনি পঞ্চকোটের শেরগড়ে বসবাস 
করেন । 
যদুনন্দনের সংগ্রহতোষণী গ্রন্থের 'ভক্তমাহাত্ম ও পাটের নির্ণয়? অংশে 
একজন গোকুলের উল্লেখ পাওয়া যায়- শ্রীগোকূল কবিরাজ গোয়াসে বসতি । 
কঙ্চনাম প্রেমদান সদা তার কীতি । 
ডঃ স্বকুমার সেন মহাশয়ের মতে, গোকৃলানন্দের একটি পদে চৈতন্য- 
দেবকে প্রতান্ষ করার অভিজ্ঞতা আছে । পদাট-_ 
সঙ্গে পরিকর গোঁরবর সুন্দর ষাওত সুরধূনি তীর । 
ও রূপ নেহারি চিত উমতাওল সরম ভরম গেও হইনু অথির । 
গোকুলানন্দের হিয়া! রূপের সায়র মাঝে ডুবল না জানে সাতার । 
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পদকল্পাতরু গ্রন্থে গোকুলদাস ভণিতায় ১টি ও গোকুলানন্দ ভণিতায় 
১টি পদ মৃদ্রত হয়েছে । সম্পাদক মহাশয়ের মতে, এই গোকুলদাস ও গোকুলা- 
নন্দ একজন কিংবা বিভিন্ন পদকর্তা নিশ্চিত বলা কঠিন । 


বিশ্বভারতী সংগ্রহে (পুথি সংখাা-১৭৪৭) 'গোকুল” ভণিতায় বাংলা ও 
ব্রজবুপিতে রচিত ৪টি অপ্রকাশিত পদ পেয়েছি; পদগুলির ভঙ্গি রাধাকৃষ্ণের 
সংলাপ । উল্লেগযোগা বিবেচনায় পদগুলি নিল্সে উদ্ধাত হলো-__ 


৮৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ ॥ 
বিহানে আইলে কেনে দিতে মর্ধে তাপে। 
ধিক ধিক ধিক জেবা স্যাম নাম জপে ॥ 
প্রতি য়ঙ্গে রতি চিহ্র [রা/হিলে কোন স্থানে ॥ 
জামিনি জাগিলে কোন রমনির সনে ॥ 
কপালে সিন্দ্ররের বিন্দব কার্জলের সাত । 
তাম্ুলগ চবিবিই সহ দসনের ঘাত ॥ 
পদ্দ নথ চিহ্ন তোমার দেখি হিআ মাঝে । 
আমর হইলে বন্ধু মরিতাম লাজে ॥ 


শোকুল [ গোকুলানন্দ ] দাস ২৪৫ 


জায় জায় নিল্লজ তোমার বো [জ] লাম রীত । 
সরল কখন নম্ম তোমার পিরিত ॥ 

সখিপানে রসবতি ফিরে বয়ান । 

গোকুল কহে চোর সমান হইল য়পমান ॥ ১ ॥ 


[ সোন সো]ন সোন্দরি কর য়বধান । 
আমি রাধা রাধা জপি তুমি বাস আন ॥ 
পূর্বেবের নিয়ম'-.*-য়্াছে গোপকুলে । 

ভগবতি পুজি আমরা দিএঞা নানা স্কুলে ॥ 
সিন্দুর কার্জল আর চন্দনে ভোসিত । 

সে সাব] লঞাছি আমি বল আন রিত ॥ 
নমস্করি'-..-১--১, করি বিষকা সঙ্গে | 

তুমি বল পদ নখ চিহ তুমার য়জে ॥ 

পরোপরি বাদ দীঞ্া! কত সুখ পাঅ। 

নিজ কুচে হাত দিঞা সপতি করাত ॥ 

সন্থর সমান তোমা [র] দেখি কুচগিরি | 

গকুল কহে ভাল কি ড্যাকব গিরিধারী ॥ ২ ॥ 


বোজিলহি চধতুরি নাগর টিট । কঙ্কণ দাগ বেকত ভেল পিট। 
টাড়ক চিত্র বিরািত মুখে । হারক পাঁতি স্ববিতত বৃকে ॥ 

কুঞ্জে পুহায়নু জাগিঞা রজনী । সো বনু সুন্দরি হাম কুকরুপিনি ॥ 
তোহ রসিক বড় স্বরসীকিনী । গমন করহ তনু হামার সহিনি ॥ 
জানলু* রজ্িনী সব রস তোর । এত বলি মানিনি মানে বিভোর 
রাধ। বিরস দেখি ছুখিত শ্যামরায় | 

দৃ্থ করিছে ছেদে গকুল করে হায় হাঅ ॥ ৩ & 


মলিন বদন কানৃর তখন কহএ সোনহ রাই । 
বৃন্দাবনে থাকি রিদে তোমা জপি ফুকুরে বাশিতে গাই ॥ 
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কর অবধান রাখ মোর প্রাণ এমতি না কর মোরে । 
অনুগত তোমা! জানে জগজনা একথা বলিব কারে ॥ 
কেনে প্রেমে বাদ খেম অপরাধ তুমি সে আমার গতি। 
০২০০৭০০৩ ধরি ঘটি পায় পড়িলে অখিল পতি ॥। 
করে কর দিঞা। ফেলিল ঠেলিঞ1.-**.নিঠর পোনা। 
যুখাইল মুখ গকুলে [র] দ্বখ হেরিঞা রসিকজন? ॥ 
বিনর বচন না হের তখন মাতে মাতিনি । 
বুঝি অনাদর কাপে থর থর-.....কীন্দিঞা চলিলে হরি || 
আদ পথ জাঞ!--....উলটিঞ চায় । 
২০০০০, পিতবাস ধরি......।| অতঠপর পুথি খণ্ডিত । 
উপরোক্ত পদগুলির মধ্যে শুন শুন সুন্দরি কর অবধান' পদটি বৈষ্ণব 
পদাবলী গ্র্ছে মুদ্রিত হয়েছে । সম্পাদক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধায়ের 'মতে,পদকর্তা 
গোকুল বীরভূমের মঙ্গলডিহি-নিবাসী । 
॥ প্রতভাপ-আদিত্য ॥ 
প্রতাপ-আদিতোর ভণিতায় একটি পদ পাওয়! গেছে ১৬৪০ শকাব্ে 
(১৭১৮ খুঃ) অনুলিখিত একটি পুথিতে | পদটির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হলো-_ 
রাগ নট ॥। বন্ধুর লাগি কোন দেশে যাইমু। 
রজনী প্রভাত হৈলে কার মুখ চাইমু | প্র ॥। 


গ্রতাপ আদিত্য কহে বিডন্বনা আছে। 

মিছ ভুলি রৈলুম এ ভব মায়া রসে ॥ 
পদকল্পতকুতে উদ্ধত গোবিন্দদাসের একটি পদে ( পদসংখার- ৫৩৮ ) প্রাতাপ- 
আদ্িতোর উল্লেখ থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় বৈষ্ণবীয় পরম্পরায় তিনি 
ছিলেন সুপরিচিত বাক্তিত্ব। এখানে অবশ্য উল্লেখযোগা যে, পদকল্পতরুর পদের 
ভণিতা,_-প্রাত আদিত ও রস গাহক দাসগোবিন্দ ভাঁন। ফলে পণ্ডিতমহলে 
স্রভাবতই সংশয়ের উদ্রেক হয়েছিল কিন্তু বিশ্বভারতী ১৪৭৮ সংখাক পুথিতে 
ওই পদটির ভণিতায় প্রতাপ-আদিত্যের নামটি স্পষ্টই লিখিত রয়েছে । 


॥ শিবরাম দাস ॥ 
নরোত্তম দাস-ঠাকুরের অন্যতম শিষ্য শিবরাম দাসের ২৪টি পদ পদকল্প- 


তরুতে সংকলিত হয়েছে; তন্মধো বাংল] ও ব্রজবুলি ছাড়াও মিশ্র হিন্দি 


শিবরাম দাস ২৪৭ 


ভাষায় রচিত কিছু পদ আছে । শিবরাম দাসের একটি পদ উজ্জ্বলনীলমণির 
শ্লোক-বিশেষের মর়ানৃবাদ | 
বিশ্বভারতী সংগ্রহ থেকে শিবরাম দাস ভপিতায় ৫টি অপ্রকাশিত পদ 
পেয়েছি ; পদগুলির প্রথম ছত্র “অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে দেওয়া হলো । এর 
মধ্যে একটি পদ (বি ভা পৃ-২৯৪৭ ) ম্দঙ্গ বাদ্যের বোল সম্পকিত | পদটি 
নিয়ে উদ্ধত হ'লো-_ 
বাজে গির গির দিমিদাং দিমিদাং দ্বমিদাং কীটী দাম । 
তঘট তপট তাল মিদঙ্গ রঙ্গ রতন ঘন 
তা তা থদি দদি রণ ঝননন £ ঝর্ঝর বর নানণ নান। নান! £ 
বন্ধত ঝনন রণণ মনমথ মন ভুল । 
হরস পরস হাস নয়ন ছয়ন রতিবিলাস । 
চঞ্চল পট অঞ্চল মণিকৃস্তলা তিলফলুল || 
তারক মণী হারক শশী ঝিলিমিলি দপীদার কলশী। 
মুঞ্জন অতি পুগ্জ গুঞ্জতি অলিকৃল । 
তা তা থে থৈ নাদ নূপুর গান মান তাল মধুর । 
ধ্বনি ষুনি শিবরাম দাষ অন্তর আনন্দে ভুল ॥। 
“শিবাই দাস'-ভপিতার ৬টি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয়েছে । শিবাই 
দাস' শিবরাম ও শিবানন্দ--এই উভয় নামের সংক্ষেপ হতে পারে । ..১০, 
তবে শিবরামের রচনারীতির সঙ্গে শিবাইদাসের রচনার পার্থক্য সুস্পষ্ট । 


॥ গোবিন্দ চক্রবতর্খ (-গোবিন্দদাজিয়! ) ॥ 

প্রীনিবাস আচার্ষের শির্ গোবিন্দদাস চক্তবতী পদ রচনা করে খ্যাতি 
অর্জন করেন । প্রগাঢ় ধর্মভারুকতার জন্য ইনি ভাবক চক্রবর্তী নামে আখ্যাত 
হন । এর নিবাস ছিল বোরাকুলি গ্রামে । কবিপত্রীর নাম সুচরিতা 
তিনপুত্র-রাধাবল্লভ, রাধাবিনোদ এবং কিশোরীদাস | 

ইনি গোবিন্দদাস ও গোবিন্দদাসিয়া ভণিতায় পদ রচনা করেন ; 
স্বভাবতই এর পদ গোবিন্দদাস-কবিরাজজের পদের সঙ্গে মিশে গেছে । রাধা- 
মোহন ঠাকুর ভার পদাম্বতসমুদ্রের টীকায় ৪টি পদ ( পদকল্পতরু-পদসংখা।- 
১৩৩, ২৬৭, ২৭৭, ১৯৫৬) গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা! বলে নির্দেশ করেছেন । 
রসকল্পবল্লী-রচ্সিতা রামগোপালদাস ১টি পদ ( পদকল্পতরু-পদসংখ্য1-১৭০৪ ) এর 
রচনা মনে করেন । পদকল্পতরু-সংকলক বৈষ্ণবদাসের মতে, একটি বারো- 


২৪৮ সাহিত্য £ বিষ্লেষণ ও বিচার 


মাসিয়া পদের € পদকল্পতরু-পদসংখ্যা-১৮০৮-১৩ ) শেষ ৬টি পদ গোবিন্দ 
চক্রবর্তীর রচনা । 

ডঃ স্বকৃমার সেনের মতে, গোবিন্দদাস ও গোবিন্দদাসিয়া ভপিতাযুক্ত 
দু-একটি পদ গোবিন্দ আচার্ষের রচনা হওয়া অসম্ভব নয় । কিন্ত গোবিন্দ 
আচার্য দ্থিজ-গোবিন্দ ভণিতাতেও পদ রচনা করতেন । পামরী-গোবিন্দদাস 
ভণিতাযুক্ত পদ গুলি গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা! হওয়া সম্ভব | প্রসঙ্গত উল্লেখ- 
যোগ্য গোবিন্দদাস কবিরাজ পাঁচ শতাধিক নিঃসন্দিগ্ধ পদে কোথাও পামরী 
বা গোবিন্দদাসিয়! নামের উল্লেখ করেন নি। 


বিশ্বভারতী সংগ্রহের পুথিতে গোবিন্দদাসিয়া ভণিতায় ১টি এবং পামরী 
গোবিন্দদাস ভণিতায় ১টি নৃতন পদ উদ্ধার করেছি । পদথয়ের প্রথম ছত্র 
অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে প্রদর্ত হলো । 


॥ মোহমদাস ॥ 

কর্ণানন্দের বর্ণনা অনুসারে-__শ্রীমোহনদাস নাম জন্ম বৈদ্যকুলে । 
নৈতিক ভজন যশর অতি নিরমলে | ৬সতীশচন্দ্র রায়ের মতে, কর্ণানন্দের 
এই পরিচয়ে মোহনের কবিতের উল্লেখ না থাকলেও অপর কোনো প্রসিদ্ধ 
মোহনের অবর্তমানে পদরচনার কৃতিত্ব ইহাকে অর্পণ করাই সঙ্গত মনে করি। 
পদকল্পতরুূতে মোহন ভণিতায় ৩০টি পদ সংকলিত হয়েছে । ইনি শ্রীনিবাস 
আচার্ষের শিষ্য । 


॥। মৃসিংহ বা মরসিংহ ॥। 

পদক নৃসিংহ € বা নরসিংহ ) নরোত্তম দাসের শিষ্ ছিলেন । 
ভক্তিরতাকরে উল্লেখ- শ্রীন্বসিংহ কবিরাজ মহাকবি সেহে! । ধীর ভ্রাতা নারায়ণ 
কবিশ্রেষ্ঠ ঠেহে। ৷ 

বিশ্বভারতী সংগ্রহের পুথির সৃত্র থেকে নরসিংহ দাস নামে একজন 
কবির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে । তিনি শ্রীরপ গোস্বামীর শিষ্ক । নরসিংহ দাস 
ভণিতাঁর মনঃশিক্ষা নামক ২২৫০, ২৩৭৩ সংখ্যক পুথিতে কবি অনেকবার 
উল্লেখ করেছেন-_শ্রীরপ গোসাঞ্রির সঙ্গে সাক্ষাত সেবন রজে সদ তার গণ 
মুক্ত হঞা । বন্দলাংশে পরম-গুরুরূপে শ্রীমিশ্র গোসাঞ্চি নামে এক ব্যক্তির 
সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে । এ ছাড়া চৈতগ্যদেব, নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈত প্রভু 
জবীব্প গোস্বামী, শ্রীরদ্বনাথ দাস গোস্বামীর উল্লেখ আছে। বোধ হয় একাদশ 


কৰি শেখর রায় ২৪৯ 


ক্লোকে রচনাট সম্পূর্ণ 1 গ্রন্থে মেই রকম উল্লেখ পাই-_ 

জীবের করিল হিত কহিল পরম রীত শোগ্বামী আ্রীরধুনাথ 

দস মনঃশিক্ষা! ভপ্িরস ক্পোক কৈল একাদশ" 

বনে বিষয় রল নানা ॥ 
কবির বিশিষ্ট ভলিভা দস্তে করি তণচয় মরসিংহদাস কয় কৃপা কর বৰ 
গোসাগ্িওি। অন্তে স্থতি এই ধন্ক শ্রীগদ [ধর ঢৈভন্য শ্রীগুর গৌরাঙ্গ পদ পাই | 
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রামগোপাল দাস শাখা-নির্ণয়ে আ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর-প্রভূর শাখায় একজন 
কবি শেখবের উল্লেখ করেছেন-- আর এক শাখ' হয় কৰি শেখর রায় । যার 
গ্রন্ত পদ অনেক বিদিত সভায় । (পৃ--২১৩) কবিশেখর রায় শেখর ও শেখর- 
শণিনাঁযুক্ত পদ গুলি এই কাবশেখরের ₹ওয়া সম্ভব । কারণ ওই সব ভণিতার 
পদে রঘুনন্দনের বন্দনণ করা হফ়েছে । একটি পদের ভপি্গা-শেখরের গ্রাপ 
মুকুন্দনন্দন তরল করিল প্রেমে । সুতরাং কবি ষে শ্রীথণ্ডের নরহরি সরকার 
ঠাকৃবের ভ্রাতা মুকুন্দের পুত্র রঘৃনন্দন ঠাকুরের শিষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
কিন্তু এট সব তথোর প্রতি লক্ষ না করে পূর্বতন গবেষক ডঃ নিরঞ্জন চক্রবী 
তার “বিদ্যাপতি সমীক্ষা মন্তবয করেছেন--পদ্কতঠ1 কবিশেখর যে রখুনন্দনের 
শিল্তা ছিলেন একথা রসিকদাসের উল্লেখ বাদ দিলে প্রমাণসহ নয় । 
অনেক পদে কবি 'নবকবিশেখর' ভণিতা বাবহার করেছেন । মনে 
হয় এটি কবির উপাধি-বিশেষ | ষোডশ শতকের প্রথমদিকে গোপাল- 
বিজয়-কার দৈবকীনন্দন সিংহের কবিশেখর উপাধি ছিল এবং তিনি পদ রচনা 
করেছিলেন । নব কবিশেখরের উপাধি পূর্ববর্তী কবিশেখর দৈবকীনম্দনের 
সঙ্গে পার্থকা নির্দেশ কবার জন্যও হতে পারে । 
বিশ্বভারতী স"গ্রঠের একটি পুখিতে ভপিতা পাওয়া যায় “কবি শেখর 
রায়? | অপ্রকাশিত হওয়ায় সমগ্র পদটি নিয়ে উদ্ধৃত হ'লো-- 
এ তুয়া চরণ তলে হাম। পদে ধরি কৈছে ঘুণ স্যাম ॥ 
তবু নাহি হের বয়ান । মাশিনি উপেখি চলু স্যাম ॥ 
কুপ্ত অঙ্গণে কুঞ্জরাজ । কাপী কাপী পড় খেতি মাঝ ॥ 
ফেরি নেহারই রাই | মরি মরি কি হল্য মাধাই ॥ 
বজর পড়ব বুনি বোল । ধা ধনি বন্দু করি কোর । 
কো! সমঝায়ব এহ । দোহ] প্রেমে না বাস্ধরে থেহ। 


২৫০ সাহিতা £: বিশ্লেষণ ও বিগার 


নিরলস হেরি বয়ান । সরবস কর 1 সমাপণ ] ॥। 
কঠ কবি শেখর রায় । দৌহঠে দোহার |হৈল | সহায়।। 
পৃ--২৯৬থ । ০০০৪৭ 
এ ছাড়াও কবি “দুখিয়া শেখর' 'পাপিয়! শেখর” প্রভৃতি ভণিতা 
ববহার করেছেন । 
কবির বাক্তিপরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না । অননকেৰ 
মতে, ইনি বর্ধমান জেলার পড়ান গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। খিজ কবিশেখর 
৬ণিত1 অবশ্যই জ্াতিবাচক | নৃপ কধিশেখর ভণিতা থেকে মনে হয় কবি 
ছিলেন সম্পন্ন বঞ্তি । 


কবির জীবৎকাল সম্পর্কে রায় শেখরের পদাবলী" গ্রন্থের সম্পাদক- 
দ্বয়ের অভিমত গরণিধানযোগা । তাদের মতে, খেতুরীর মহোৎসব ষোড়শ 
শতকের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত হয়; সেই উৎসবে শ্রীথগ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুর, 
জনদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনগণ উপস্থিত ছিলেন । কিন্ত 
তার মধো রায়-শেখরের উল্লেখ পাওয়া যায় না । এই সময়ে তার বয়স 
ছিল অল্প এবং কবিকৃতিও প্রচারিত হয় নাই। এর রচিত পদগুলি অনুশীলন 
করলে দেখা যায় রচনাশৈলীতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি গে।বিন্দদাসেব 
অনুসরণ করেছেন; এই হেতু তাকে গোবিন্দদাসের পরবর্তী মনে করা যেতে 
পারে । 

এদিকে রায়শেখরের পদাবলী গ্রন্থে ধৃত “দুখিক্লাশেখর' ভণিতাযুক্ত 
বন্দনাবিষয়ক একটি পদে কবি চৈতন্বদেবের আদ্য অনুচরগণের নামোল্লেখ 
করেছেন । পদটিতে রামানন্দ, অদ্বৈত, চৈতন্য, নিতানন্দ, পরমানন্দ, শ্রীরূপ, 
সনাতন, রঘৃনাথ, স্বপ্প, জগদানন্দ, শ্রীবাস, মুকুন্দ, গোবিন্দ, নরহরি, গদাধর, 
দামোদর লোচনদ।স, হরিদাস, ঠাকুর শ্রীসুন্দর, বণমাল, শ্ীধর, বক্রেশ্বব, 
গোৌঁরীদাস, কাশীম্বর, পুরীদাস, শিবাই, নন্দাই প্রমুখের উল্লেখ থেকে অনুমান 
হয় কবি রায়-শেখর গোবিন্দদীস-কবিরাজের অনেক পুর্বেই পদরচন শুর 
করেন । 

রায়শেখরের পদাবলী গ্রন্থে রায়শেখর রচিত মোট ২৫৩টি পদ উদ্ধৃত 
হয়েছে । বিশ্বভারতী সংগ্রহে রায়শেখর, শেখর, কবিশেখর ভণিতায়, মোট 
১৮টি নুতন পদ সংগ্রহ করেছি ; সেগুলির প্রথম ছত্জের সূচী অপ্রকাশিত গদ 
সংগ্রহে, সন্গিবিষ হলো । 


দৈবকীনন্দন . ২৫১ 


॥ দৈক্কীনদ্দন 1 
'বৈষ্ঞববন্দনা'-রচয়িতা দৈবকীনন্দন ছিলেন নিত্যানন্দ-প্রতুর অনুচর 
পুরুষোত্তম দাসের শিল্ধয। বৈষ্ণববন্দনা গ্রন্থে বীরভদ্রের পু্রত্রয়ের উল্লেখ 
আছে । ডঃ সুকুমার সেনের মতে, এই অংশ প্রক্ষিপ্ত না হলে গ্রন্থখানি 
'ষাডশ শতার্ধীর শেষদিকে রচিত । 
বিশ্বভারতী সংগ্রতে ( পুথি সংখ্যা_-১৭৬৬; পঞ্জ সংখা২ 7 সম্পূর্ণ ) 
শীদবকীনন্দন কবিরাজ শুণিতায় বৈষ্ণব অভিধান নামে একটি রচনা রয়েছে । 
বন্দনাংশে কবি গুরুরূপে পুরুষোত্তমের নামোল্লেখ করেছেন। রচনাটি চৈতন্থ 
পবিক্রবর্গের নাম-তালিকা সম্বলিত । 
্রন্থোক্ত তালিকায় মাধবপুরী, অদ্ৈতাটাঘ, গোপীনাথ, শ্রীবাস, গোবিন্দ, 
চন্দ্রশেখর, পীতাম্বর, জগন্নাথ, নীলাম্বর চক্রবর্তী, গঙ্জাদাস, সুদর্শন-পশ্ডিত, 
বিদানিধি, শ্রীসদাশিব, শুক্লান্বর, শ্রীধর পণ্ডিত, রামদাস, হলামুধ, জগদীশ, সঞ্জয়, 
ব।সুদেব, মৃকুম্দ, বল্লভাচার্ধ, নন্দনাচার্ধ, কবি মধুসূদন সার্বভৌম, সুবিদ্ধি মিশ্র, 
তুলসী। মিশ্র, শ্রীনাথ শংকর, চৈতন্যদীস, পরমানন্দ গুণ, শিবানন্দ সেন, শ্রীল 
রঘুনন্দন, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্র, সতীর্ঘ-পরমানন্দ, বক্রেশ্বর ছ্বিজ, রায়- 
রামানন্দ, বাণীনাথ পটনায্নক, হৃদয়ানন্দচৈতন্, শ্রীমৎংআচার্ষ মাধব, সনাতন 
€ মুখের নাম আছে । 
রচনাটি আলোচ। দৈবকানন্দনের হতে পারে। 
॥॥ কৃষ্তদাস || 
যোঁডশ শতকে বাংলা সাভিতা “কুঞ্দাস' নামে অনেক কবি ছিলেন 
তারমধো একজন শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচন1! করে খাতি অর্জন করেন । ১ কাবাটি 
ভাগবং অবলম্বনে রচিত; দাঁনখণ্ড ও নৌকাখগ্ডের কাতিনী গৃীগত হয়েছে 
হরিবংশ থেকে । এ সম্পর্কে কবির কৈফিয়ং__ 
দাঁনখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে । অজ্ঞ নহি কিছু কতি হরিবংশ মতে || 
আর অপরূপ কথা অস্বতের ভাগ । না লিখিল বেদবাণস এই নৌকাখণ্ড । 
হরিবংশে লিখিঞাছে করিঞা বিস্তার | এবে গোপীগণ হৈলা ষযমুনাতে পার ॥ 
এছণড1, অপৌরাণিক ভারখণ্ড ও বংশ।চৌর্কাহিনী-ও গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। 


১ নঙীয় সাভিতা পরিষৎ কর্তৃক তারাপ্রসন্ন ভট্টাচাখা মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত 
€ ১৩৩৩ )। 


২৫২ পাহিতা £ বিশ্লেষণ ও বিচার 


কুফদাসের পিতা যাদদবানন্দ, মাতা পদ্মাবতী, বসতি "জাহরবীর পশ্চিম 
কুলে ।' কবি মাধৰাচারের সেবক ছিলেন । মাধব চার্য কষ্ধদাসকে বলেছিলেন-__ 
দক্ষিণে তোষার গ্রন্থ হইবে প্রচার । এখাতে গাইতে গ্রন্থ রহিল অ:মার। 
দীক্ষা গুরু সম্পর্কে কবি কলেছেন-__আমার [ প্রভুর 2] প্রভু শ্রীমতী ঈশ্থরী । 
পীক্ষামন্্র দিলা প্রভু মোর কর্পে ধরি ।। -_-এই শ্রীমতী ঈশ্বরী কে নিশ্চিত করে 
বলা যায় না; তবে ভক্ভিরতাকরে বস্থবার জাহচক৷ দেবীকে শ্রীমতী ঈশ্বরা রাযপ 
উল্লেখ করা হয়েছে! 
কাক।টি 'গোবিন্দমঙ্গল' নামেও পরিচিত দিল। বিশ্বভারতী সংগ্রহের ৬০৭৩ 
$ ৫৯৭৭ সংখাক পুথিতে ভপিতা পাওয়। যার এইরূপ _ 
রাধাকুফ্ণ নাম শিশু অন্তরে ধেষায়। গোবিন্দমঙ্গল গাত কুষ্ণদাসে গায়।। 
হরিকথা শ্রবণে অশেষ পাপ নাশে। গোবিন্দমঙ্গল গীত গায় কুষ্দসে |) 
ভূমিকাংশে সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করেছেন, মাত্র খানি পুথির উপর 
নির্ভর করে সম্পাদনকাধ সম্পন্ন হয়েছে । তন্মধ্যে একটি পুথি খণ্ডিত। সম্পাদনায় 
তেমন-কোনো। ক্রুটী না থাকলেও প্রায় চারশ বছরের প্রাচন গ্রন্থ সুসম্পাদন।র 
পক্ষে ছু'খানি মাত্র পুথি যথেষ্ট নয়। কতকগুলি জায়গার সম্পাদক মহাশয়কে 
নিছক অনুমানের উপর নিতর করে পাদপুরণ করতে হয়েছে । গ্রন্থটির একখানি 
বিশুদ্ধ সংস্করণ হওয়া উচিত । 
| ৰংশীদ!স || 
মনসামঙ্গল-রচরিতা দ্বিজ-বংশ/দাসের কাব্যরচনাকাল সম্পর্কে পরস্প্র- 
বিরোধী বিশ্টিন্ন মত প্রচলিত আছে । বিশ্বভারতী প্রাস্থাগারে ৮অবনীক্্নীথ 
ঠাকুর সংগ্রতে শ্রীশ্রীদ্পপপুরা« নামে একটি মুদ্রিত পুথি আছে ।১ গ্রন্থের 
মুখপত্রে বলা তয়েছে, শ্রীনারায়ণচজ্্র দেবের আদেশানৃসারে শ্রীযুক্ত ব'শীদ।স 
শটাচার্য দ্বারা প্রণীত | 
কিন্তু এ সিদ্ধান্ত ভুল খোর উপর প্রতিষ্টিত । নারায়ণ দেবের আদেশে 
ধরন্থ রচিত ভয়েছিল একথ! সুবিশাল গ্রন্থে কোথাও বলা হয় নি। কেবলমাত্র 
এক জায়গায় মআছে-শ্িজ ব'শীদাস শনে আজ্ঞা দিল নারায়ণে অন্তত 
সমুদ্র মথন | পৃ-১৭। বলা বাহুলা এ নারায়ণ কবি নারায়ণ দেব নন : 


১ শ্রী পদ্মপুবাগ ৩১৮ নং অপৰ চিৎপুর মোড জ্রীবেণীহাধৰ দে এণ্ড কোম্পানীর স্বাবা 
প্রকাশিত ষম সংস্করণ সন ১৩১ সাল। 


বংশশীদাস ২৫৩ 


ইনি কবির ইফ্টদেব। একাধিক স্থলে কবি ষ্টার ইফীদেবের দোহাই 
দিয়েছেন। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা, গ্রন্থটি বংশীদাসের কাবোর বিশুদ্ধ সংস্করণ নয় ; 
নার।য়ণ দেব, দ্বিজ জানকীনাথ, বিপ্রষদুনাথ প্রমুখ কবির রচনা এতে মিশেছে 

ছ্বিজ বংশীদাসের কাবোর প্রামাণিক সংস্করণে১ রচনাকালজ্ঞাপক 
পয়ার পাওয়! যায় এইরূপ-জলধির বামেতে ভূবন মাঝে দ্বার। শকে রচে 
খিজ বংশী পুরাণ পদ্মার ॥ পৃ--১৪ 

ডঃ সুকুমার সেনের মতে, এই পয়ারের অকৃ্রিমতা সবিশেষ সন্দেহ- 
জনক । প্রথমতঃ এই দুই ছত্র কোনো পুথিতে নেই | দ্বিতীয়তঃ “জলধির (৭) 
বামেতে ভবন (১৪। মাঝে দ্বার (৯) অর্থাত ১৪৯৭ শকাক-_-১৫৭৫-৭৬ খ্ুঃ__ 
এই রকম হিপাব নিতান্ত কষ্টকল্লিত এবং উদ্ভট । তৃতীয়তঃ ১৩১৩ সালে 
বংশীদাসের যে নিকটতম অধস্তন পুরুষ বর্তমান ছিলেন তিনি কবির সপ্তম 
স্থানীয় । সুতরাং বংশীদাঁসের জীবংকাল সপ্তদশ শতকে হওয়া ছুরূহ ।২ 
। খলরাম কবিকম্কণ ।। 

অনেকের মতে, বলরাম-কবিকঙ্কণ নামে একজন কবি মৃকুন্দরাম 
ঝবিজস্কণের পূর্বে কাবা রচনা করেছিলেন ৷ মৃকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গল কাবোর 
বঙ্গবাসী-প্রকীশিত ৬ষ্ঠ সংস্করণের দিগ্বন্দনাংশে উদ্ধত “বন্দিলৃ* গীতের গুরু 
শ্রীকবিকঙ্কণ । প্রণাম করিয়া মাতা পিতার চরণ” ॥ -_ছত্রটি এই বিশ্বাসের 
তিত্তিমূল । কিন্তু কোনো প্রাচীন পুথিতে এই পাঠ পাওয়! যায় না। তাচাড1 
বলরাম কবিকঙ্কণের কাবোর কোনো প্রামাণিক পুথি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত 
তয় নি। সুতরাং কবির অস্তিত্ব সবিশেষ সন্দেহজনক | অধ্যাপক ভুঁদেব 
চৌধুরীর অভিমত, এই কবিকঙ্কণ একজন অভিজ্ঞ গায়েন হওয়াও কিছু 
অসম্ভব হয় । তাছাডা মুকুন্দরামের উল্লেখিত শ্রীকবিকঙ্কণ ও বলরণম কবি- 
কঙ্ধণ যে অভিন্ন বান্তি সে বিষয়ে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ কিছু নেই। 

বর্ধমান জেলার রায়না-সঙ্লিহিত বর্তমান বিদ্যানিধি (বা বিদ্যেনি) 
নিবাসী মভেক্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের বিকৃতি অনুসারে, বলরাম কবি- 
কম্কণের কাবোর একটি অতি-অবাঠান পুথি (খাতার আকারে ২৬ পৃষ্ঠার) 


১ ছারকানাথ চক্রবর্তী ও রামনাথ চক্রনর্তী সম্পাদিত সংস্করণ (১৬১৮ )। 
২ বা, সা. ই. পৃ. ৪৭১ 


২৫৪ সাহিতা : বিশ্লেষণ ও বিগার 


মেদিনীপুরের ঈশানচন্ত্র বসুর নিকট দ্রিল । ভিত দৃষ্টে অনুমান হয়, বলরাম 
মুকুন্দরামের অনেক পরবর্তী অনুকারক মাত্র । 

যোগেশচন্দ্র বসুর মতে, এর কাবা ওডিয় ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছিল ; 
ফপতঠ ইনি র।চ-ওডিস্যা সীমান্তের অধিবাসী হওয়ার অধিক সম্ভাবনা । 


| কৰিচক্ত্র || 

চণ্ডীদাসের মতো। কবিচন্দ্র শবটও মধাযুগের বাংলা সতঠিতোর একটি 
সমস্য! বিশেষ । এই সময়ে কবিচন্দ্র নামে একাধিক কবি সাহিতা সৃষ্টি করেন। 

গোবিন্দমঙ্গলকার কবিচন্দ্রের নিবাস ছিল ঝীকুড়া জেলার কোত্লপুর 
সনিভিত লেগো গ্রামের দক্ষিণে পানুয়া ( বঙতমান পেনো ) গ্রামে । 

গুরুদক্ষিপা-রচয়িত1 কবিচজ্দ্রের নিবাস ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলার 

ভাতার থানার অশ্গগত কুলচশু গ্রামে। মল্লভুম-নিবাসী একাদশী পাঁচালিকার 
₹বিচক্দ্রের উপাধি ছিল মিশ্র | 

আমাদের আলে।ঢা গোৌরীমঙ্গল-রচয়িতা কবিচন্দ্র মহামিহ-জগন্ন/থের 
বংশজাত হৃদগ মিশ্রের পুত্র; কবিকহ্কণ মুকন্দরামের অগ্রজ । দীনেশচন্দ্র 
সেনের মতে, ইনি-ই গঙ্গাক্তোত্রের রচত্রিতা | 


বিশ্বভারতী সংগ্রহে গঙ্গান্তোত্রের যতগুলি পুথি আছে সবই মুকুন্দরাম 
ভণিতাঙ্কিত | কোধ্হয় মুকুন্দরাম দেশব্যাপী খাতি অর্জন করায় তার খাতির 
অন্তরালে স্বল্পখ।াত ক্বিচক্দ্রের রচনা আম্মগোপন করে গেছে । 

গৌঁরীমঙ্গল কাব।টি দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গের কাঠিনী। অবলম্বনে রচিত । ভণিত'য় 

কবিচজ্্র মিশ্র, কবিচন্ত্র, শ্রীকবিশঙ্লর, শহ্বারকিঙ্কর প্রভৃতি উল্লেখ আছে | 
কাবাখানি নব শশী সুর ইক্দ্র ( নবলুঈ, শশী-১. স্ুর-5৪, ইন্দ্র-১)-:১৪১৯ 
শক বা ১৪৯৭ খ?ঃ পঞ্চগৌডের অধিপতি গুসেন শাহের রাজত্বকালে রচিত 
হয়েছিল । 

কবিকঙ্কণ বহুবার ঠার চণ্ডীমঙগলে উল্লেখ করেছেন_-মহামিশ্র জগন্নাথ 
দয় মিশরের তাত কবিটন্দ্র হাদয়নন্দন | তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ 
পাই বিরচিশ শ্রীকবিকঙ্গণ ॥ 

পূর্বে উল্লেখ করেছি মুকুন্দরামের অগ্রজ কবিচজ্্রই গৌরীমঙ্গল কাবোর 
রচয়িতা । এই সিদ্গ!ত্ের মুলে স"গৃহীত তথাগুলি উপস্থাপিত করছি-_- 


(১) মৃকুন্দরাম তার কাবোর দেবখণ্ড অংশের ভপিতায় বলেছেন__ 
মুকুন্দ রচিল গোৌরীমঙ্গলের সার । (পৃ--২৯৯)) মুকুন্দ রচিপ গীত গৌরী 


কবিচজ্স ২৫৪ 


মঙ্গল ভাষা (পৃ--৮৭)) এতে মনে হয় কবিচজ্দ্রের গোরীমঙ্গল মৃকুন্দরামের 
দেবখণ্ড রচনার আদর্শ দ্বিল। 

(২) উভয়ের আত্মকাহিনীর সাদৃশ্য লক্ষণীয় । মুকন্দরাম ডিহিদার 
মীমুদ সরিপের অত্যাচারে দামিশ্বা তাগ করে মেপিনীপুর চলে যান। পক্ষাত্তরে 
বালাগ্ার গুণীজন সভ] ডেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কবিকে স্গ্রাম থেকে শিয়ে 
িয়ে গন্গমালা দ্লারা সন্মানিত করে বিধিবন্ধ পাঁচালি রচনার অনুরোধ করেন। 
মেট কাবাই গেরীমঙ্গল | 

(৩ আম্মপরিচয়ে উচস্কের সাদৃশ্ব আছে । কবিগন্দ্র মাতার নাম 
বলছেন লীলাবতী ; মুকুন্দরামের মাতার নাম দেবকী কি না সন্দেহ আছে । 
লীলাবতী নামট মৃকুন্দরামের প্রিয় । প্রকৃতপক্ষে এটাই হয়তো মুকুন্দরামের 
মাতন।ম । কবিচন্দ্র পিতার উল্লেখ করেন নাই ভাকে কেবল “গুণের নিধান' 
বলেছেন: মুকূন্দরাম পিতাকে বলেছেন গুণীর।জ | 


(9) দিকবন্দনায় কবিচন্দ্র উল্লেখ করেছেন_উতরেত চক্রতীর্থ ন।ম 
পুণ/স্থা্ | দেবচক্রপাণি তথা নিত? অধিগান । মুকুন্দরাম বলেছেন__ 
দামৃগ্গার ঠাকুর বন্দির চক্রাদিতা | এই দুই ছেবতা মুপতঃ একই ; দামুশ্ায় 
অধিষ্টিত চক্রপাণি বিষুঃ | 

বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রতে (অধিগ্রহণ সংখা।--৪৪৩২)। বৈষ্ববন্দনার পুথিতে 
একটি ছত্র আছে--কবিচন্্র মৃক,ন্দ ধন্দে। বলরাম সাথ । এ থেকে স্পষ্টতই 
প্রতীয়মান হয় কবিচন্দ্র মুকুন্দের আত্মীয় | 


| মাশিক দত্ত ।। 

ডঃ সুকুমার সেনের মতে, মাণিকদত্ত চস্তীমঙ্গল কাবোর জনঞ্রতিমূলক 
আদি কবি । মুকুন্দরামের চশ্রীমঙ্গলের বন্দনাংশে এর উল্লেখ আছে -- 
'মানিক দত্তের দাণ্ড] কবিয়ে বিনয় । ষাহা তৈতে হৈল গীত পথে পরিচয় ।' 
দ[গু] বা দাড়া অর্থে সুপ্রাচীন পরম্পরাবাহী ধারা । গ্রামাঞ্চলে জলবাহী 
নানা অর্থে ওই শব্দের প্রচলন আছে । 

মাণিক দর্তের কাব্যের যে পুথি পাওয়া যার, ডঃ সুকুমার সেনের 
মতে, তিনি চণ্তীমঙগলের আদি কবি নন; কারণ পুখিতে এক পৃবতন মাপিক 
দত্তের উল্লেখ আছে । 


যে মাপিকদত্তের চণ্ডীকাবোর পুথি পাওয়া গেছে তিনি চৈশ্ঠন্য পরবর্তী 
ষুগে কাবা বচনা করেন । শ্রীচৈতন্যের বন্দনা থেকে অন্তত তাই প্রমাণ 


২৫৬ সাহিতা £ বিশ্লেষণ ও বিচার 


হয় । তবে এই কবি পূর্ববর্তী মাশিক দত্তের কাছে কতখানি খাণী ছিলেন 
এবং টৈতশ্ঠবন্দন! অংশটি পরবর্তণ কালের প্রক্ষেপ কি না! সঠিকভাবে বলা 
যায় না। পুথি খুব প্রাচীন নর । কাবাটিতে ছড়ার বাছুলা আছে । কাব্যের 
প্রারত্তে ধর্মঠাকুরের শান্তর অনৃষায়ী সৃষ্টিপত্তন কাহিনীর বর্ণনায় প্রাচীন 
এতিহ্যের অনুসরণ লক্ষণীয় ৷ 


॥। সন্ধিত্ুগ ॥। 


॥॥ কবিকম্বণ মুকুম্দর।ম চক্রবর্তী ॥। 


কবিকঙ্কণ মৃকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্তীমঙ্গল মধ্যযুগের বাংলা সাহিতে। 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাবা । এ*র কাবারচনাকাল সম্পর্কে পশ্ডিতমগ্ডলীর মধে। মাততেদ 
থাকলেও ১৫৭৪-১৬০৪ খুঃ গ্রহণষোগা | 

কাবাদর্শের ক্ষেত্রে ইনি মানিক দত্তের অনুসরণ করেছিলেন; আবার 
কোনো কারণে মণিক দত্তের আদর্শ পরিতাগ করে অন্ত কবির অনুসরণ 
করেন । এ সম্পর্কে সঈয়ং কবির বিবৃতি_মাণিক দত্তকে করিয়ে পরিহার । 
বড়ু সর্ববানন্দকে করিল নমস্কার | বড়; সর্বানন্দের কাবোর কোনো সন্ধান 
পাই নি। 

কাবোর প্রথম অংশ (কতদূর পর্মন্ত বল৷ মুনকিল) দামিন্যায় লেখ! । 
কারণ কারো প্রথম দিকে ভণিতা আছে-“দামিন্যা নগরবাসী সঙ্গীতের 
অভিলাষী শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান | পরবতণ অংশ আড়রায় লেখ! | কাব্যটি 
দীর্ঘদিন ধরে রচিত হয়েছিল । 

কাব্যের প্রথম দিকে গুদত্ত আশম্রকাহিনীতে সেকালের সমাজের রাক্ত- 
নৈক্ঠিক অ-স্থিরতার সংবাদ লিপিবদ্ধ হয়েছে । এছাড়া সমাজের সব“স্তরের 
জনজীবনের খুর্টি-নাটি তথো গ্রন্থখানি সবিশেষ সম্বদ্ধি অর্জন করেছে ৷ প্রথ।াত 
সমালোচকের মতে, বাঙ্গালা সাহিতোর পুরানো কবিদের মধো শুধু মুকুন্দ- 
রামের প্রত্তিভায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচগ্লিতার ভাব ও রসদৃষ্টি ছিল ! কবির 
বাস্তবদূষ্টর আলোকে কাব্টটি অসাধারণ উৎকর্ষ দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে । 
অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীর মতে, চণ্তীমণ্ডুল কাবাধারায় প্রথ্যাততম কবি মুকুন্দ 
রাম চক্রবর্তীর লোকদুর্লভ প্রতিভ চণ্ামঙগলের কাহিনীকে আশ্রয় করেই 
আত্মপ্রকাশ করেছিল । 

বিংশ শতকের সমালোচকগণ মুকুন্দ প্রতিভায় প্রশংসায় পঞ্চমুখ 
হলেও অফ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে কৰি-সমালো৮ক রামানন্দ ধরি তর 


কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ২৫৭ 


চত্তীমঙ্গল কাব € ১৭৬৬-৬৭ খৃঃ) মৃকুন্দরামের কঠোর সমাজোচনা করেছেন । 
কবির ভাষায়-__ 

মুকুন্দের বিরচণ ইন্দ্রপুরে কাটাবন ইন্দসুত তাহে ভোলে ফুল"... 

নিমাই চরণ রায় প্রতি পদে দোষ গায় পুস্তকের মম (?) দোষ নাশ 

অফ্টাহ্র গান হয় এতো! দোষ ধরা কয় তাহে পাবে দোষের প্রকাশ ! 

পার্ববতী যে পঞ্চশর পুরেন প্রভুর পর সেই শর শিশুর উপর 

কালিদহে পুরে কালী মাকে এত দেয় গালি--...-মুকৃন্দ গাবর । 

শাস্ত্রে কথন হয় তবে পণ্ডিতের! লয় মিথা? বর্ণনাতে এত দোষ । 

কিছু বোধ নাই যার দোষ গুণ কিবা তার দোষ শুশ্তা করে আর রোষ ॥ 

মুকুন্দরামের আত্মকাহিনীর অলোৌকিকতার প্রতিও রামানন্দ যতি 
কটাক্ষপাত করেছেন-_- 

চণ্ডী যদি দেন দেখা তবে কি তা যায় লেখা পাঁচালির অমনি রচন 

বুদ্ধি নাই যার ঘটে তার বলে সত্য বটে পথে চণ্ডী দিলা দরশন। 

এত দোষ উদ্ধারিতে লোকের চৈতন্য দিতে চণ্ডী রচে রামানন্দ-যতি 

রামানন্দ যতি চতণ্তীমঙ্গল রচনা করেছিলেন কিন্তু জনসাধারণকে চৈতনা 
দান কর্মে কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন জানি না । 
॥ কবি-বলপস্ভ 11 
কবিবল্পভের রসকদম্ব কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য নয় ; বৈষ্বসিদ্ধান্ত গ্রন্থ | 

গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে কৃঞ্চলীলার বর্ণনা আছে । শ্রীকৃষ্চসংহিত। অবলগ্ধনে গ্রন্থখানি 
রচিত । শ্রীকৃষ্ণসংহিতা কোনো গ্রন্থ-বিশেষের নাম নয়; শ্রীমন্তাগবত, বিসুঃ- 
পুরাণ প্রভৃতি শ্রীকৃ্ণ তত্ববিষয়ক গ্রন্থাবলীকে কবি বাপক অর্থে শ্রীকষ্সংহিতা 
অভিধায় বিশেষিত করেছেন । গ্রন্থশেষে কবি আত্মপরিচয় প্রদান করেছেন-_ 
পিতা রাজবল্পভ বৈষ্ণবী মোর মাতা | করতোয়া তীরে মহাস্থানের সমীপে । 


অ।ড়োরা গ্রামেতে জম্ম । ইত্যাদি । 

কবির গুরু উদ্ধব দাস। ইনি গদাধর পণ্ডিতের শাখাতৃক্ত উদ্ধব দাস 
বলে অনেকে মনে করেন। নরহরি ঠাকুরের শিষ্য মুকুটরায় কবির অন্যতম 
স্বহদ | তারই অনুরোধে গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল! বনমালী পাসও কবিকে 
গ্রন্থরচনা বিষয়ে উপদেশ দান করেছিলেন । ইনি সম্ভবতঃ বূপ-সনাতনের 
অনুগ্রহ-প্রাপ্ত অদ্ধৈত উপশাখা প্রবর্তক বনমালী দাস । চৈতন্যাষন্দনশর রীন্তি 
থেকে মনে হয় কবি চৈতগ্যদেবকে প্রতাক্ষ করেছিলেন । গ্রস্থরচনাঁকাল সম্পর্কে 


চি 


২৫৮ সাহিতা : বিশ্লেষণ ও বিচার 


সর 
কবির বিরৃতি_-কান্ত ফান্তন ফাঞ্ড পৌর্ণমাসী দিন । বিংশতি 
অ'শক গুরুবার শুভক্ষপে || বিংশতি অধিক পঞ্চদশ শত শক। তখনে রচিল 
রসকদন্ব পুস্তক ॥ অর্থাং ১৫২০ শক বা ১৫৯৯ খুঃ গ্রস্থরচনা সমাপ্ত হয়। 

২২টি অধ্যায়ে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ । প্রথম অধ্যায়ে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের পরে 
শ্রীঠৈতন্য ও নিত্যানন্দ-প্রতু প্রমুখ গোরভক্তের বর্ণনা । দ্বিতীয় অধায়ে সৃত্ররস, 
তৃতীয় অধ্যায়ে বিভবরস, চতুর্থ অধায়ে হাস্যরস পঞ্চম অধায়ে প্রেমরস, ষষ্ঠ 
অধায়ে অদ্তুতরস, সপ্তম অধায়ে শিক্ষারস, অস্টম অধ্যায়ে ভেদরস, দশম 
অধায়ে শুঙ্গাররস, একাদশ অধায়ে গ্রেমরস, দ্বাদশ অধ্যায়ে শান্তিরস. 
ওয়োদশ অধ্াায়ে ভাবরস, চতুর্দশ অধ্যায়ে ভজনরস, পঞ্চদশ অধায়ে বী৬ৎস 
প্স, ষোড়শ অধায়ে আস্থারস, সপ্তদশ অধায়ে ভক্তিরস অফ্টাদশ অধায়ে 
ভীতরস, উনবি"“শ অধায়ে বিস্ময়রস, বিশ অধায়ে করুণরস, একবিংশ 
অধা।য়ে বীররস, দ্বাবিংশ অধায়ে দীক্ষারস বগিত হয়েছে । 

অলঙ্কার শান্ত্রোক্ত রসের অনুশীলন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নয় এবং 
আলংকারিক অর্থে কবি রসগুলির নাম প্রয়োগ করেন নাই, কবি বিভিন্ন 
রসের নাম দিয়েছেন অধ্যায়ের বিষয় ইনিত করার জন্য । যথা যে অধ্যায়ে 
দ্বারকার বৈভব বণিত হয়েছে সেই অধ্যায়ের নামকরণ কর! হয়েছে বৈভবরস | 
গ্রন্থারস্তে প্রথম অধ্যায়ের নাম আদ্িরস; কিন্তু অলংকার শাস্ত্রোন্ত আদিরসের 
বর্ণনা কবির উদ্দেশ্যে নয় | 

অধাঁপক মনীন্দরমোহন বস্ব মহাশয়ের গ্রন্থে কবি-বল্লভের রসকদন্ব 

সহজিয়। গ্রন্থতালিকাতুক্ত করা হপ্লেছে । বিশ্বকোষেও রসকদন্ব সহজিয়া 
সম্প্রদায়ের গ্রন্থরূপে উল্লেখিত হয়েছে । কবিবল্লভ সহজিয়! ধর্মের আলোচন? 
মাত্র করার জন্য এই গ্রন্থ রচনা কবেন নাই | “সহজ? ব! সহ্ঞ্জিয়া শব কবি- 
ৰল্পভের গ্রন্থে কোথাও নাই । তবে দ্বাদশ ও ভ্রয়োদশ অধায়ে প্রকৃতি 
ভাবের উপাসনার কথা আছে। কিন্তু একমাত্র সে কারণে রসকদন্ব গ্রন্থকে 
সহজিয়। গ্রন্থরূপে প্রচার করা সমীচীন নয়। 


॥। কৃষ্ণদাস-কবিরাজ ॥। 

শ্রীচৈতন্চরিতাম্বত-রচয়িতা রূপে শ্রীকৃফদাস কবিরাজের খ্াাতি গৌড়ীয় 
বৈষণব সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত । চৈতন্তচরিতাম্বত ছাডাও কৃফ্দাসের নামে অনেক 
রচন। প্রচলিত আছে । অধ্যাপক মনীন্্রমোহন বস তার ৮১০৪ ০1791197194 
8918118. 08010 ( 2-293-95 ) গ্রন্থে এই রকম ৬৮টি রচনা সহজিয়া সাংিতোর 


কৃষ্ণদ।স-কবিরাজ ২৫৯ 


তালিকাতৃক্ত করেছেন। তন্মধো সব গুলি চৈতন্তচরিভায়তকার কৃফদাস- 
কবিরাজের রচন। কি না এবং বচনাগুলির প্রতোকটি সহজিয়া লক্ষণাক্রান্ত 
কিনাস্থতন্্ন আলোচনার বিষয়। 

এছাড] বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'কৃফদাস' ভণিতায় আরও অনেক 
অস্কাশিত ও অপরিজ্ঞাত রচন' রয়েছে কৃষ্দাস'-ভণিতাযুশ্ু বৃন্দাবন জ্ঞান 
( বিশ্বভারতী পুথি স*খা1-১৬৬৪) পুথিতে বৃন্দাবনের ভোৌগোস্ি বর্ণনা আছে 
লেখক সম্ভবতঃ চৈপ্তনাচরিতাম্বতকার স্বয়ং । 


'রঘুনীথদ।সের গুণলেশ সৃচক' নামক রচনাটি শ্রীরদ্নাথদাস গোসক্কামীর 
জখবনকাঠিনী সম্বলিত | বঙ্গানুবদ সহ ১৪টি শ্সোকে র&নাটি সম্পূর্ণ । 
রচনার পরি»য় শিল্নরূপ £-- 
বিশ্বভারতী পুথি সংখা1--১৪৯৪। পঞ্র সংখাঁ_-৩। খণ্ডিত । 
টং রাধা কুণগুতটে বসন্নিয়মিত স্াত্ররুদ্ঘয়া বাস£ কম্বলকৈ£ পপৈধ,জশ বৈগর্বৈবশ্চ 
কুতিং দধং। রাধাং সংস্থতি কীত্টনৈর্ভজয়তি স্ানং ভ্রিসন্ধযং চরণ ভূঁয়াং 
শ্রীরঘুনাথ দাঁস ইহমে ভূর়ঃ সদগগোচর ॥ রূপের আজ্ঞায় তিহো রাধাকৃণুতীরে | 
বসতি করিল তিঠে। নির্নয় অন্তরে ॥ বসন পরিধেয় আর এ ছিপ! কম্বল। 
শ্র্মভব গবা ভুর্জে দিনে তিন পল ॥ রাধাকৃষ্ণ স্মরণ কীর্তন শে জেই। 
তিনবার রাধাকুণ্ডে স্তান আচরই ॥ সেই রঘৃনাথ দাস পুন এ নয়নে গোচর 
হউক করু কৃপা নিরক্ষণে ॥ 

এছাড়া, বিশ্বভারতী সংগ্রহে ( পুথিসংখা--২২৭৪ ) 'শ্রীকঞ্চদাস কবিরাজ 
বিরচিত” শ্রীমদ্রপ গোস্বামীনং অস্টক' এবং 'শ্রীকঞ্দাস কবিরাজকুত শ্রীসনাতন 
গোস্বামী অফ্টক? নামক ছুটি রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে । রচনা! ছুটি ৯টি 
শ্লেকে সম্পূর্ণ । রচনার নিদর্শনরূপে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হলো 

শ্রীপরূপ গোস্বামীষক ॥ শ্রীপূপ গোস্কামীএ নমঃ । গোৌরচন্জর তক্তবিন্ব 
বললভ5 | শৌরচন্দ্র পাদপন্প দ্রিপি বিলাস পল্লব” | দীন হীন নিন্দ্রকাদি 
সর্বলোক তারণং । দেতি রূপ পাদপদ্পম মায় দান দুর্লভ ॥ ১ ॥ 


ব্রজবিলাস রস্োল্লাস গ্রস্ত লক্ষ বর্নং 1-+-৮-- পরম শ্রীগোবিন্দ বিশদ 
মেবনং 1 দেঠি রূপ পাদপদ্গে মাম দীন দুল্লভং | রসান্ধুর ভক্তিতত্ব দান 
কেলি গুঞ্জনং । ভাগবতাম্বতাদিকং সর্বভাব লক্ষণং স্তবাদীচ ছন্দোবন্ধ নাম 
গুণ"""..** "দেহি রূপ পাদপদ্ম মাম দীন দুল্লভং । ভপিতা, ইতি শ্রীমন্রপ 
গোস্বামীনাং অষকং শ্রীকৃঙ্ণদাস কবিরাজ বিরচিতং সম্পূর্ণং ॥ 


২৬০ সাহিত্য : বিশ্লেষণ ও বিচার 


গোৌরচন্ত্র প্রদভুভক্তি জট নিত্য বিগ্রহং ৷ সর্ববসাণ্ড বিচারে জষ্ট নিত্য 
আগ্রহঃ । হরিভক্তিবিলাসে সুলক্ষণ গ্রন্থবধনং । জষ্ট অগ্রগণ্য মান্যয়ে 
শ্রীসনাতনং ॥ 
৬পিতা, ইতি শ্রীসনাতন গোদ্বামী অফ্টক শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত সংপৃং ॥ 


॥। স্বিজ-মোহুন দাস || ( মৰাবিষ্কৃত ) 

মধাযুগের বাঙ্গাল! সাহিত্যে ছবিজ-মোহন দাস একটি নূতন নাম। এঁর 
রচিত 'ভক্তমালা' নামক একখানি বৃহৎ গ্রন্থের একাধিক খণ্ডিত প্রতিলিপি 
বিশ্বভীরতী সংগ্রহে ( পুথিসংখ্য1--৩৫৫১, ৩৭২৭, ৫৬১৯ ) সংরক্ষিত আছে। 
তন্মধো ৫৬১৯ সংখাক পুথিখানি দুই শতাধিক পত্র সম্বলিত। সম্পূর্ণ পুথি 
ন। থাকায় গ্রন্থখানির পূর্ণ পরিচয়-প্রদীন সম্ভবপর নয়। 
৬ক্তমালা গ্রন্থথানি নান! দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। গ্রন্থে নিয়লিখিত ভক্তগণের 
কাহিনী নিয়ে মাল] গাথা হয়েছে £- 


১। গোর্পীভক্তের বর্ণনা । সুপ্রাচীন নৌকাখণ্ডের কাহিনী অবলম্বনে কবি 
ত্রজগোপীগণের ভক্তির মহিমা বর্ণনা করেছেন। রাধা প্রধানা গোপীর ভূমিকায় 
অবতীর্ণ । কৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার মিলন সংঘটনে বড়াই-এর ভূমিকা প্রাধান্য 
লাভ করেছে । গ্রন্থের এই অংশ আদি রসাশ্রিত। বড়াই চরিত্র চিত্রণে 
কবি কোথাও কোথাও শ্লীলতার গপণ্ডী অতিক্রম করেছেন । 


২। বড়াই এর «ই দাসী কুন্দ্ুপী ও জঞ্জালীর উপাখ্যান। 
৩। মধুবনে রাঁসলীলা । এই অংশ আদি রসাশ্রিত। 


| রামায়ণের বিভীষণ, কৌশল, অহল্যা, শবরী-প্রমুখ রামভক্তের কাহিনী 
বলিত হয়েছে সবিস্তারে । কবি বাল্সীকির কাহিনী৪ এই অংশে স্থান লাভ 
করেছে। 

৫। মহাভারতের কৃষ্ণভক্ত অভিমন্যুর পুবজন্মের কাহিনী । 


৬। জীলাশুক বিবমঙ্গল, জয়দেব প্রমুখ রসিক ভক্তের উপাখ্যান । জয়দেবের 
প্রসঙ্গে কবির ভৌগোলিক তথা সম্মদ্ধ বর্ণনা 

কেন্দুবিল্লি গ্রাম আছে অজয় কিনারে । জয়দেবের বাস সেথা." হিরে 
জয়দেব রাখেন করয়া কোপিন। বৃক্ষের তলেতে বাস সদা উদাসীন || 
- পৃ ১৪০-৪৪ £ ৫৬৯৯ 

নীলাচলে রাজ? এক পুস্তক ৰঞ্জিল?। শ্রীগীতগ্রোবিন্দ গর" াত ॥ 


দ্বিজ-মোহন দাস ২৬১ 


'পুস্তক জগন্নাথের অগ্রে ধরিলা । পণ্ডিত সকল র্লাজার অগ্রে**ত*** ॥ 


পুন গঙ্গা জয়দেব কহেন বচন। গৃহে বসি''*** *****দিরশন ॥ 
জয়দেব কহি মাত! নিবেদি চরণে । দরশন দিবে তোমায় চিনিব কেমনে ॥ 
গঙ্গা কহে" বচন আমার । সেই দিন অজয়েতে হইবে জয়ার ॥ 
সেদিন অজয়ে হবে কমলের বন। নিশ্চয় জানিবে'" "তত" আগমন ॥ 
পোউষ মাসের শেষ সংক্রানস্তির দিনে । মকরের দিনে সেই জগজনে জানে ॥ 
পু-_-১৪০-৪৪ £ ৫৬১৯ 
এই সব বর্ণনাও এঁতিহ্যসন্মত ॥ 
৭। চৈতন্যলীলা । এই অংশে চৈতন্বদেবের আব্বিভাব, সন্নাসগ্রহণ, নীলাচল 
গমন, সার্ভৌমের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, সাবভোৌমের জবানীতে জগন্নাথ দেবের 
মন্দির নিশ্লাণ সম্পর্ষিত কাহিনী, কেশব ভটের সঙ্গে পাশ্ডিতোর প্রতিদ্বন্র্িতা, 
গোবিন্দ-প্রেমাবতির বর্ণন, গোবিন্দকুণ্ডের বিহার এবং অস্ত্যলীলা। ক।হিনী । 
চৈতন্যদেবের গৃহতাশগের পর নবদ্বীপবাসীর শোকোচ্ছবাসের বর্ণনা অতিশয় 
প্রাণবন্ত, আন্তরক ও মমমম্পর্শী_- 
নদীয়ার নরনার। কান্দিয়া! ভ্রমিছে সারি শরীরে সোয়াস্ত কারে! নাই । 
নেত্রে অশ্রুধার! চলে কহে গোর? কোথা গেলে দেখ। দেহ বারেক গোসাঞ্জি ॥ 
নবন্বীপের ঘরে ঘরে কান্দে সবে উচ্চস্বরে কেহ কেহ ভূমে গড়ি ষায়। 
গিরি কহেন তবে কাদিলে আর কিব: হবে বিধির ঘটনা কে ঘুচায় ॥ 
সুনি মুকুন্দের মুখে নেত্রে শচি নাহি দেখে মুখে বাকা নাহি বাহিরায় । 
দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে পুন ওঠে পুন পড়ে কহেন বাছ1 কোথারে নিমাই ॥ 
তথণ পওশির গণে কেহ শীতল জল আনে দেন শচ'র মুখ ধোয়াইয়া। 
কতক্ষণে শচীমাতা উঠিয়া বসিলা তথা পুন পড়ে নিমাই বলিয়া |। 
সেকালে নগর নারি মাতারে কোলেতে করি লর়া গেল গৃহের ভিতরে | 
বিশ্ষুপ্রিয়ায় দেখে গিয়া ভূমে গড়ি জায় হিয়া অঙ্ক ভিজিয়াছে অভ্রধারে । 
পৃ--২৮ ক, খ £ ৫৬১৯ 
জগন্নাথদেবের মন্দির নির্মাণ কাহিনীর সঙ্গে জয়ানন্দের চৈতন্থামঙ্গলে 
বগিত কাহিনীর মৌল সাদৃশ্য আছে । তবে দ্বিজ-মোহনদাসের বর্ণনায় কোনো 
কোনে স্থলে অভিনবত্ব লক্ষনীয়। ভক্তমালার বপ্িত কাহিনীটি সংক্ষেপে 


এইবাপ-- 


৯৬২ সা'ভতা : বিল্লেষপণ ও বিচার 


ষোল যুগ ধরে এই মন্দির বালুক1 গর্ভে ছিল। ইজ্দ্রত্যকস রাজ] 
বপ্রাদিষট তয়ে পূৰপশিম ও উত্তর দক্ষিণ এই চতুর্দিকে চারজন ব্রাক্মণকে 
£প্ররণ করলেন মন্দির অন্বেষণে । রাহা খরচ দিলেন পঞ্চাশ মোহর । 
রাঞ্জপুরোঠিত গমন করলেন পূর্বদিকে । ব্রজধাম থেকে পুরীতে পৌঁছতে 
সময় লাগল প্রায় এক মাস। সেখান থেকে কয়েকদিন পরে এলেন গৌড- 
“দশে । গৌডদেশ থেকে নীল পর্বতের সংবাদ স"গ্রহ করে দক্ষিণ দেশ 
অনিমুখে বওনা হলেন তিনি । জাজপুরে এসে দেখলেন দ্র্ভেত জঙ্গল । 
বনে প্রবেশ করে 'নীচ বন্য” জাতিদের দেখ! পেলেন । তার" ত্রাঙ্গণকে তাদের 
পরিচয় পিল-্েহ কঠে শবর জাতি বনে থাকি আমি । শবর কহেন 
পরতে আছেন ঈশ্বর । শবর জাতি মোরা সব কষ্জের চাকর | কুষ্ণের 
মন্দর নীল পর্বত উপরে । তথ। গিয়! নিতি আমি দেখি শ্রীকফেরে 11” 
অতঃপর শবরের নিবন্ধাতিশযে। রাজপুরোহিত শবর কন্যা বিবাহ করলেন । 
ফেরার পথে বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ পথের ধারে সর্ষে বীজ ছড়িয়ে দিয়ে এলেন। 
স'বাদ পেয়ে ইন্দ্রায় রাজ? ব্রাঙ্গণকে সঙ্গে নিয়ে নীলপবতে গিয়ে উপস্থিত 
তলন। কিন্তু ইতিমধো মন্দির বিলুপ্ত হয়েছে । হতাশ হয়ে রাজা অনশন 
আরম্ভ করলেন! রাজার ৫শ্চর তপস্যায় সহ্ত্র বংসর অতিবাহিত হ'লো। 
'/স কালে মন্দির গেল] বালুর ভিতর |”, রাঞ্জা একা দিক্রমে তিনবার মন্দির 
তৈরি করলেন। “তেন তিন মন্দির গেলণ বালুর ভিতরে ।”? অবশেষে আকাশ 
বাণী হলে -কলিখুগে না রঠিবে মন্দির তাম্বার । মন্দির বালুতে গেছে 
আর কতবার প্রস্তরেতে শ্রীমন্দির রাঙ্গা কর তুমি। এবার নিশ্চয় তথা 
আসিব ঠে আমি।" নিপদেশমতো রাঙ্গা প্রস্তরমন্দির স্বাপন করলেন ; 
বাজার মানস সফল ঠতলো। 

স্কন্দপুরাণের পুরুষোতুম খণ্ডে জগন্নাথ দেবের মন্দির নিমাণ সম্পফিত 
একট বিস্তৃত কাহিনী আছে । সম্ভবতঃ এই পৌরাণিক উপাখ্যান ষোড়শ 
শাকির কবিদের হাতে পল্লবিত হয়েছিল নানাভাবে । তবে দ্বিজ-মোহন 
দাসের কাঠিনীতে শবর জাতির প্রসঙ্গ এতিহাসিক । জ্গন্নাথদেব মূলতঃ 
শবর জাতির পূজিত দেবতা । এখনও পুরীর মন্দিরে পুজাকৃতোর বিভিন্ন 
পর্বে শবর জাতির প্রাধান্থ অব্যাহত আছে । হাড়ির ফাটা, কাজী পোড়া 
(ভাগ এই জাতীয় পূজা-বিধি | 

শ্রীচৈতন্বোর অক্তালীল! সম্পর্কে দ্বিজ-মোহনের বর্ণনা জয়ানশ্দের 
বর্ঁন।র অনুসারী । জয়ানন্দ ইঙ্গিত দিয়েছেন নীলাচলে টোটার গোপীনাথের 


ব্জিমোহন দাস ২৬৩ 


মন্দিরে মহাগভুর অন্তর্ধান ঘটে। জয়ানন্দের বর্ণনা_চরণে বেদনা বড় ষঠীর 
দিবসে । মেই লক্ষো টোটায় শয়ন অবশেষে ॥ 

দ্বিজমোহ্নদ্াসেব বর্ণনা_- 
জি প্রভুর অন্তর্ধান টোটা! গোপীনাথে 1 পণ্ডিতের গমন মতা তবষে নদীয়াতে । 
একদিন মহাপ্রভু বিচারিল৷ মনে । নিলা্লে না রহিব জাব রৃদ্দাবনে ॥ 
প্রবাসে জেমন সব গৃহী লোক জায় । তেন মুই দ্বারাপুরে নিলাচল নদ্যায় ॥ 
সেই মত প্রবাস মোর নীলাচল নদীয়া । গোপীরে না দেখি মোর বিদরিছে হিয়া ॥ 
বিচারি গেলা প্রভু টোটা গোপীনাথে | তথাতে জাই$া প্রবেশিলা মন্দিরেতে ॥ 
জে কালে প্রভু মন্দির প্রবেশ হইলা' পণ্ডাগণ দেখে প্রভু মন্দিরেতে গেলা ॥ 
মন্দির বাহিরে পণ্ডাগণ বিচারয় । এন্চক্ষণ মন্দিরেতে প্রদ্ভুকি করয় ॥ 
এক পণ্ডা ভিতরেতে গেলা দেখিবারে 1 পণ্ড কহে প্রত নাই মন্দির 5তরে 1 
কেহ কহে বাহির হৈতে দেখি নাই । কেহ বলে কোথা গেল চৈতন্য গোসাই ॥ 
মন্দির ভিতরে পুন সব পাণ্ডা গেলা 1 প্রভু নাই গোপীনাথ আছেন একলা & 
মহাপ্রভুর তক্তগণ অনুমানে জানিলা। কহে মহাপ্রভু লীল! মাপ্ত করিল 

পৃ--১৬৫ ক. খ 

বাসু ঘোষের একটি পর্দে ও টোটার গোপীনাথের মন্দিরে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের 
ইঙ্গিত আছে । পদটির প্রাসঙ্গিক অংশ-কি করিব কফেথা যাব বচন না সরে। 
হারাইনু গোরাাদ গোপীনাথের ঘরে ॥ 
৮। নিতা'নন্দ-লীলা, জগাই-মাধাই উদ্ধার । 
৯। রায়-রামানন্দ, দপগোস্বামী, প্রকাশানন্দ, গৌরীদাস-পণ্ডিভ, রঘুনাথ দাস 
গোস্বামীর কাহিনী । 
১০। শ্রীনিব।স-আচার্য, নরোতম দাসের কাহিনী, শ্রীনিবাস কড়ক বন্দাবন 
থেকে পুথি আনয়ন, বন-বিষুণ্পুরে পুথি লুণ্ঠন, বীরহান্তিরের দীক্ষা গ্রহণ 
কাহিনী 
১১। শ্যাযানন্দ বা দুখি-কৃঞ্দাসের আদ্যকথা, রসিকানন্দের উপাখ্যান | 

বন্দনাংশ ও ভণ্িতা1১ থেকে মনে হয়, কন্তি ছিলেন জাছবা দেখীর 


১ শীগোবিন্দ গোপীনাথ মগনমোহম । জয় জয় প্রীন্ভীহ্নব, জম ভতগ । 
জয় জয় গৌরচন্ী জয় নিভানক্দগ | জয়াদ্বৈতচন্দ জষ গোৌরভত্বৃচ্দ ॥ -পৃ-১খ ) 7৬ ৯ 
ভখয়ে মোহনদাস জাঙ্কবার পদ আশ না] ছাড়িব ভ্রীরাঙ্জা চজ | 
এই কৃপা কর মোরে দা জেন দেবি তোকে ভুষা পঙ্গে লইল'ম সদর 7 -পৃ-২৬৯ক 1 1৯১৪ 


২৬৪ সাহিত্য : বিষ্লোষণ ও বিচার 


শিষ্য | সেইজন্য উনি জাহব1! দেবীর কাহিনীও লিপিবদ্ধ করেছেন সবিজ্তারে । 
কবির ধারণা জাহনব! দেবী পূর্বজন্মে সত্থী-অনঙ্গমঞ্জরী রূপে লীলা করেন । 
সূর্যদাসের কন্তারপে অবতীর্ণ হন নবদ্বীপ লীলায় । অপ্রকটের পর তিনি 
পুনরায় নিত্যবৃন্দাবনে অনঙ্গমঞ্জরী রূপে নিতালীলায় অভিষিক্তা হন । 
যেখানে_নরহরি দাশী বেশে ভূষণ পরিয়! । জাহ্বার কাছে বৈসেন মাথে 
ঘুঙট। দিয়া | ...--.১*০, রঘুনন্দন কহে আমি শ্রীরাধার দাসী | *০০০, রর 
ঘুঙটা দিয়) দাসী হয়া! বৈসে রামচন্দ্র ॥ পৃ--১৭৪ক 7; ৫৬১৯ 

বীরচন্দ্রের বিবাহের বিষ্তৃত বর্ণনা আছে । পুথি খণ্ডিত হওয়ায় এর পরের 
অংশ পাওয়া যায় নি। 


এবার কবি-পরিচয় । ইনি বাংল সাহিত্যে উল্লিখিত মোহন দাস 
অপেক্ষা স্বতন্ত্র বক্তি । মোহন দাস জাতিতে বৈদ্য১ এবং শ্রীনিবাস-আচার্ষের 
শিষ্য 1২ কিন্তু আলোচা কবি জাতিতে ব্রান্মণ ; পূর্ণ-নাম দ্বিজ-মোহন দাস 
এবং নিতাানন্দ-পত়্ী জাহব] দেবীর শিষ্ত । নিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকটের 
পর তংপতী জাহব! দেবী বৈষ্বসমাজে গুরুরূপে খাতি লাভ করেন 
সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের মধ/ভাগে । সুতরাং দ্বিজ মোহন দাসের জন্মকালের 
নিয়তম সীমা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে হওয়া সম্ভবপর । পক্ষান্তরে, গ্রন্থে 
শ্রীনিবাস, নরোত্বম শ্যামানন্দের কাহিনী যদি পরবর্তী প্রক্ষেপ না হয় তাহলে 
কবি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে জীবিত ছিলেন । 

গ্রন্থের একাধিক স্থলে নাভাদাস ও প্রিয়াদাসের উল্লেখ আছে । 
নাভাঙ্ী ভক্তমাল রচন! করেন আঃ ১৬২৩ খুঃ | প্রিয়াদাস তার টীকা রচন। 
করেন ১৭১২ খুঃ | কিন্ত সেজন্তা কবিকে অর্বাচীন মনে করার হেতু নেই । কারণ 
ভক্তমালার মালার ফুল মুপ গ্রন্থ রচনার অনেক পরবর্ঠাকাল পর্ষন্দ গ্রথিত 
হয়েছে ভক্ত কবিদের দ্বারা অথবা কেবলমাত্র ভক্তমাল' গ্রন্থ রচনার সৃত্র ধরে 
দ্বি-মোহন, নাভাজী ও প্রিয়াদাসকে একসৃত্রে প্রথিত কর] হয়েছে নিবিচারে । 
সুতরাং দ্বিজ-মোহনের “ভক্তমালা গ্রন্থে নাভাজী ও প্রিয়াদাসের প্রসঙ্গ 
অবশ্যই পরবন্তিকালের সংযোজন | দ্বিজ-মোহনের জীবংকাল ১৫৫০ খঃ থেকে 
১৬২০ খুঃ-র মধ্যে হওয়াই সম্ভবপর । 


১ শ্রীমোহনদাস নাম জল্ম বৈদাকুলে | নৈত্বিক ভজন ধার অতিনিরমলে ॥ +কর্ধানল্ 
২. বা, সা. ই-পৃ-৪৪২ 


যদুনঙ্দন গাল ২৬৪ 


& খছঈদ্দমম দাস 1 

মধাযুগপের বাংলা সাহিতভোর অন্ততম প্রথাত কি 'যদুনন্দন দাস, 
সৃপ্রসি্ধ পদকর্তা ও অনুবাদকরূণে পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত । এর "সংগ্রহ 
তে।ষণী, গ্রন্থখানি বিদগ্ধ সমাজে অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত । এ সম্পর্কে ডঃ সুকুমার 
সেনের মন্তব্য বর্তমান প্রনঙ্গে স্মরণীয় । সাহিভারতু হরৈকৃষণ মুখোপাধায়ের 
মতের অনুসরণে তিনি দিদ্ধান্ত করেন--'সংগ্রহতোষণী' নামক একটি বৈষ্ণব 
সহজসাধন ঘটিত গ্রন্থের রচয়িতা যদুনাথ (বা যদুনন্দন ) নিজেকে হেমলতার 
শিল্প বলেছেন (দ্রঃ বীরভূম বিবরণ- ৩ পৃ--৩৮-৩৯) | ইনি ছিলেন ব্রান্মণ, 
জন্মস্থান পালিগ্রাম, নিবাস কাটোয়ার নিকটবর্তী বেগুনকোলা গ্রামে । পুথি 
একে অব্ণাচীন; তায় নিরুদ্দেশ | স্ৃতরাং এ বিষয়ে কিছু বলা চলে না।১ 

আচার্য সেন মহাশয়ের এই মন্তবোর পর 'স"্গ্রহতোষণী”র পুথিটি 
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিশ্বভজারতীকে বিক্রয় করেন। বর্তমানে পুথিটি 
বিশ্বভারতী ঘাংল। পুথি সংগ্রহের অশ্থতম সম্পঙ্গরূপে সষতে রক্ষিত আছে। 
পুথির পরিচয় এইরকম অধিগ্রহণ লংখা1- ৫৬৬৩৭ । খণ্ডিত । পঞ্জসংখা-_ 
১১৩৬ 1 ,৩৬১৩৮,৮% সংখ্যক পত্র নাই; ৬৭ সংখাক পত্রের ২টি প্রতিলিপি। 
১ম এবং ১৩৬-তম পঞ্জ কাটদষ্ট। আকার ১০ ইঞ্চি ৭ ইঞ্ ; আধার 
হস্তনিমিত তুলট ; লিপি আহ ১৭৫ বছরের পুরাণে । সংগ্রহতোষণীর পৃথি 
অব্ণাচীন নয় । 

গ্রন্থে একস্থানে বিল্ুমঙ্জল, জয়দেব, চণ্ীদাস, বিদ্যাপতি ও রায়শেখর 
এই পঞ্চরসিকের পুবণ্জম্মের কাহিনী বিবৃত হয়েছে ; কিন্ত একমাত্র এই 
কারণে গ্রন্থটিকে বৈষ্ব-সহজসাধন ঘটিত গ্রন্থ বল! চলে না । 

শ্রীনিঘাদ আচার্ষের আজ্ঞায় শ্রীজীব গোস্বামীর অস্বততোষণী গ্রন্থের 
অনুসরণে গ্রন্থখানি রচিত- শ্রীজীব মুল দৃষ্টে শ্রীনিবাস আজ্ঞা সম্মত হেমলতা 
প্রসাদেন ধছনাথ বল্নমনং । অথঃ অম্বততোধষণী দৃষ্টং সংগ্রহ [তোষণী] যদুনাথ 
দাস বিরচিতং যথা । শ্্রীজীবৰ গোস্বামীন্‌ তর্ত গুরু । পৃ-৭৮ক 


১ বা. সা. ই- পৃ- ৪৯১ 
ই পরিবতিত লংখ্যা-১৯১০ | পুধি পরিচয় পর্থ খণ্ডে মুড্রিত করার জন্য এই পরিনর্ভডন কণা হষ্ী। 


২৬৬ পাতিত্য : বিশ্লেষণ ও বিচার 


গ্রন্থারস্তে শ্রীচৈতন্যবন্দন! বিষযনক একটি শ্লোক আছে_- 
শ্রীকফটৈতন্য | . *:০, সর্বলোকৈব তারণ” || ১।। কৃ দুস্থ যুক্তকং | ২।1 
নিতাস্থানে ষথাসঙ্গি-.... সর্ববসার স্বরূপকং-.....আ্রীনবন্ধীপে প্রকাশিতং || ৩ ।। 
সর্ববউচ্চো সর্বববর! সর্ববদেবো-.... গৌরাঙ্গ সাঙ্গকৃতি বিগ্রহং | ৪ 1 _পু_১খ 
বন্দনাংশ, 
জয় জয় শ্রকৃষঃটচতন্য নিতানন্দ। জয়ানৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ || 
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দস রঘৃনাথ | 
জয় জয় চৈতন্যগণ পতিতপাবন। জগত তারিতে বল ধরে জনে জন।। 
অনন্ত প্রত্বর ভক্তকে করে গনন। ***িতততত তত ফৈছে দীপ্ত নক্ষত্রশোভন 11 
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জয় জয় শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকৃর। জয় গ্য় নরোত্তম করুণ! প্রহর ॥। 
জয় জয় রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয় । নর'-*'-, বিলসয় ॥ পৃ--১খ 


কবির আত্মপরিচয়-_ 

শ্রীহেমলতার শিল্ক আমি বিপ্রকুলে জন্ম। কণ্টক নগরে বাস কহিলাম মর্ম || 
গইল গ্রামে জন্ম হয় যদুনাথ নাম। ভক্তির অযোগা হই সদা অভিমান ॥। 
শিবুপ্রসাদ পিতা মোর মাতা ব্রন্মামহি । আচার্য প্রত্ুর পরিবার ষদুনাথ কহি ।। 
সতির৫থ জেষ্ঠ হন রঘবনাথ দাঁস। তার আজ্ঞাসারে লিখি সংগ্রহ বিলাস ।। পৃ-২ক 
কবি অন্যত্র বলেছেন, 

শ্রীহেমলতার শিস্ত হই পালিগ্রামে বাস । সংসার বাসনায় থাকি হৈয়া মায়ার দাস। 
কেশে ধরি হেমলতা উকাসে (2) তুলিল। আচার্য প্রভুর পদে শিক্ষায় সমপিল ॥ 


শথাপিহ পুণ পুণ লিখিএ প্রকাশ । হেমলতা মোর ইষ্ট বেগুনকোলায় রাস। 
ব্রজের রমণী হন লীল! অধিকারী । লীলাম্বত জানান মোরে বছু কৃপা করি ॥ 
-_ পৃ-৫২ ক? খ 
গ্রন্থ রচনার কারণ বর্ণনায় কবি স্বপ্লাদেশের মোহ ত্যাগ করে বাস্তব পন্থা 
অনুদরণ করেছেন-_ 
ঠাকুরের ঠাকুর মোর শ্রীনিৰাস আচার । তেহো কৈল বৃন্দাবনে গোপালভট্রে পৃ ॥ 
কৃপণ করি শ্রীজীব গোসীই বহু গ্রন্থ দিল। তার মধ্যে সংগ্রহ গ্রন্থ সতরে ধরিল ॥ 
সন্দেহ ছেদন ইথে সুআৰিত্ত মানি। প্লোকময় সংস্কার বৃঞ্তে না জানি। 
হেন গ্রন্থ আচার্য প্রভু আমাকে সমর্পণ । লয় পত্র গ্রন্থ ইথে ষড়দর্শন॥ 


যদবনন্দন দাস ২৬৭ 


প্রত্ব মোর পঢ়াইল! নিভূতে বসিয়া। পয়ার করহ যদ উপাসনা দিঞ। ॥ 
হেন আজ্ঞায় হেমলতার চরণ প্রতাশ। সংগ্রহ পয়ার লেখেন যদৃুনাথ দাস । 
_পৃ-২২ক 
অতঃপর চৈতন্কালীলার বর্ণনা । মধাযুগের সিদ্ধরীতিতে নানান অলৌকিক 
ঘটনার অবতারণা করে কবি শ্রীচৈতন্তের বালা, পৌগণ্ড ও কৈশোর লীলা 
বর্ণনা করেছেন। চৈতন্ত অবতার সম্পর্কে যনন্দনের বংাখা।-_পূর্বব বৃন্দাবনে 
সূত্র নবখীপে রৃত্তি। সূত্র বিনা বৃত্তি নাই গৌরলীল1 কীত্তি। ( পৃ-৫৩খ ) 
ফলতঃ কবি চৈতন্তলীলার অধিকাংশ ঘটনার সঙ্গে কৃষ্ণলীলার যোগসূত্র 
আবিষ্কার করেছেন । আশ্ীচৈতন্যের সপারিষদ কীর্তন বিহারের সঙ্গে কবি 
রাসলীশার স"যোগ স্তাপন করেছেন স্বাঙাবিকঙাবেই। 


গ্রন্তে নিতানন্দের কাহিনী এইরকম - 
রাঢচদেশ মধ্যে হয় পরগণে মৌডেশ্বর। একচাক। খলো।কপুর গ্রাম সর্ববপর || 
দ্িজের নন্দন হই ছয় সঙঠোদর | পিতা হয় হাড় ওঝা পণ্ডিত স্সর || 
পল্/বতী মাতা মোর পতিত্রতা সতি। স্বগর্ভে জন্ম মোর কহিল প্রতিতি || 
সুন্দরামল্ল বন্দীঘাটা পদবি নির্ণয়। পূর্বাপর পরিচয় স্বন মহাশয় ॥। পৃ-১৩২ক 

নিতানন্দের বিবাহ সম্পর্কে যদনন্দন একটি অলৌকিক কাহিনীর 
অবতারণ। করেছেন । কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ £-_ 

গঙ্গা সন্নিধান উদ্ধীরণপুরের উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীচৈতন্বের 
আজ্ঞায় নিত্যানন্দপ্রভু “বিবাহ লাগিয়া চলেন দক্ষিণ প্রবন্ধ।' একদ। তারা 
আতিথ্য গ্রহণ করলেন 'গোরীদাস পণ্ডিতের জোষ্ঠ সূর্যদাসের গৃহে সূর্যদাসের 
দই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবি। রূপমুগ্ধ নিত্যানন্দ-প্রর্ভ বসুধাকে একদ্ুফটে 
নির!ক্ষণ করছিলেন। এমন সময় বসুধা মুছিত হয়ে পড়েন এবং ভার স্ব 
ঘটে। পিতা মাত আত্মীয় স্বজন যখারীতি শোক-বিলাপ করতে লাগলো । 
তারা নিতানন্দ প্রভুর কাছে নিবেদন ক্রলেন- তোমা হেন অতিথি আজি 
মোর ঘরে । ইহাতে এতেক ঘস্থ ঘটল অন্তরে । একথা শুনে পথ-সঙ্গ। 
উদ্ধারণ দত্ত প্রস্তাব করলেন_-জাঁয়াইলে প্রতুরে বিভাহ যদি দাও । তবেসে 
বাচিতে পাবে সতা কথা কও।” সূর্ধদাস সম্মত হলে নিত্যানন্দ-প্রত্ু “দ্বাদশ 
ওষধির মূল' প্রয়োগ করে করে ম্বৃতকন্থার প্রাণসঞ্চার করলেন । এবার 
নিত্যানন্দ-প্রতুর বংশপরিচর নিয়ে পণ্ডিতদের মধো সোরগোল উঠল । 
নিতানন্দপ্রস্ত তার যথাযোগ্য কৈফিয়ং দিয়ে বললেন--নিত্যানন্দ বলে মুখ্য 


২৬৮ সাহিত্য : বিশ্লেষণ ও বিচার 


শিল্কা বার জন। বার জেতে ঘর মোর করএ রন্ধন॥ মালি তিলি সুড়ি 
সোনার যবন চগ্ডাল। গোপ ঠাতি চক্রকায় বহুত মিশাল চিটা পিট! লোহার 
বৈদ্য এসকল লৈয়া।। জার তার খাই ভাত পুর্বসূত্র লৈয়ী ॥ জে জন 
গৌরাঙ্গ গত করে সংকীর্তন। অন্জজলে কিবা আছে মোর প্রাণ ধন।। 
অবশেষে বসুধার সঙ্গে নিতানন্দের বিবাহ হলো আর জাহবা দেবীকে 
সমর্পণ করা হলো যৌতুকরূপে | _পৃ১০২-৪ 

প্রেমবিলাস, আদ্বৈতপ্রকাশ প্রড়তি গন্থে এই কাহিনী নানাভাবে 
পল্লাবিত হয়েছে এবং মধবাচাধ সন্প্রদ্দাত্নের বৈষধবদের মধ্য এই সব কাতিনা 
এখন ৪ বন্তুপ প্রচলিত । 

সংগ্রহতোষণী গ্রন্থে *চতুর্দশপাটের বর্ণনা” অংশটি সবিশেষ মুলাবান। 
এই অ*শে শ্রীনিবাস আচার্ষের চৌদ্দজন মুখা শিষ্কের শ্রীপাট বপিত হয়েছে 


যখাঁ-_ 

শীণবাস আচার্--সোনামুখি গ্রাম বডশ|খ।র রামচন্দ্র অনুজ গোবিন্দ 

কুমেদরাম টট্টরাজ বেগুনকোল _বুধর 

গোবিন্দ চক্রবর্তী-_বোরাকুলি রামচন্দ্র কবিরাজ- ক্ষেতুর 

শ্রদাস গোকুপানন্দ ঠাকুর-_-কাঞ্চন কবরাজ কর্ণপুর__-কাটাগড। 
গডিয়। কবিরাজ বৃসিংহ-_ শ্রীদাস ঠাকুর 

শ্রীরাম চক্রবতী--ফহিদপুর --কাঞ্চনগড়া 


শরীগোকুল কবিরাজ--গোয়াস 
কবিরাজ ভগবান--বিরভোম-- 
পৃ--৮৭ খ 


গ্রন্থোন্ত শাখাবর্ণন অংশটি গুরুত্বপূর্ণ । আীনিবাস ও তৎপত্রী হেমলতা 
ঠাকুরাণীর অনেক অজ্ঞাত-পৃৰ শিষ্কের নাম এই অংশ থেকে পাওয়] যায়; 
তার মধো কবিরাজ গোপীরমন, শ্রীবনমালি-কবিনৃপ, শ্রীনিমাই-কৰি ভূমিপো, 
শ্রীশ্যামদাস কবিরাজ-মহামতি অন্যতম । বিশেষণগুলি থেকে অনুমান হয়, 
এরা প্রতোকেই সেযুগে প্রথাাত কবি ছিলেন; যদিচ এদের কবিকৃতির কোনো 
শিদর্শন আজও আবিষ্কৃত হয় নি। 

এছাড1 অআ্ীনিবাস আচার্ষের দীক্ষা কাহিনী, মধ্বাচার্ সংগ্রদ' প্রণালী, 
রামানুজ, নিমানুজ (বা নিম্বার্ক ), বিষ্ুস্ামী প্রভৃতি সম্পদায়ের গুরুপ্রপালীর 
বিস্তৃত বর্ণনায় গ্রন্থথানি তথাবগুল; সে মুগের এক মুল্যবান সম্পদ-বিশেষ | 


যশশ্জ্র ২৬৭ 


যছুনন্দন বলেছেন - 
মের প্রত হন আচার্য আপুনি । নিজগুণে সুনান মুনি কৃতার্থ আমি | 
দিন হিন দেখি দয়! করিল আমারে । সন্দেহ ছেদন করি স্বধিলে অন্তরে | 

--পু-৮০ থ 

অন্যত্র বলেছেন, 

আঁচার্ধ দিক্ষিত গুরু লীলাতর্ত দিল। নিতাতত্ব জানাইতে শিক্ে 
আজ্ঞা দিল | পৃ-১১৯ ক 
এসব বর্ণনা থেকে মনে হয়, কাব শ্রীনিবাস আচার্ষের সাক্ষাৎ শিষ্য ৷ 
আানিবাস আচাধের পত্বী হেমলতা দেবীর নিকট সম্ভবতঃ পরে দীক্ষা] গ্রহণ 
করেন। এ সম্পর্কে কবির বিরৃতি-_ 
হেমলতা1 মোর ইষ্ট বেগুনকোলায় বাঁস। -পৃ-৫২ ক' থ 

ষোঙশ-সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধি যদুনন্দনের কালসীমা। 


॥ যশশ্চজ্র ॥ 


যশশ্ন্দ্রের গোবিন্দবিলাস সৃবৃহত কৃষ্ণমঙ্গল কাবা । গ্রন্থথানির দু'টি 
মাত্র প্রতিপিপি এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে । একটি পুথি এশিয়াটিক সোসাইটির 
গ ৫৬৭৮ সংখাক ; অন্যটি বিশ্বভারতী সংগ্রহের । বিশ্বভারতী পুথির 
পরিচয়-_ 
অধিগ্রহণ সংখ্যা_-১৯০৯। পত্রসংখ্যা--১--৪৯৮। লিপিকাল পুর্ববসকাব্দা ১৬২৯ 
সাল ॥ গ্রন্থ দেখিয়া লিখ! হইল ইহাতে দ্ই-এক অক্ষর দৃষ্ট হয় না। জথা 


দিষ্ট তথা লিখিত । সাক্ষর মিদং শ্রীনকরচন্ত্র দাস..." ইতি 
শকাঁবা ১৭৫৩ ॥ সন ১২৩৮ বার সত আটগিশ সাল । তারিখ ২৫ ভদ্র 
শুক্রবার । - প্ুম্পিকাপত্র 

কাব্যখানির অধ্যায় বিভাগে অভিনবত্ আছে । ষথা- আদ্যখণ্ড, 


রাধাখণ্ড, বালাখণ্ড (জমলাজূর্নিভর্জন ) ধুলিখেলা, বাংস্যচারণ, বংসাসুর 
বধ, বকাসুর বধ, ধেণ্ুকবধ, কাপীদমন, পৌগণ্ড খণ্ড নন্দ-যশোদার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ দাবানল ভক্ষণ, প্রলম্ববধ, ভাণ্তীর বনে গোচারণ, বন্ত্রহরণ, ষহুপতির 
স্থানে অর্থ-ভিক্ষা, ষদুপতির স্তব, গোধর্ধনধারণ, গোবর্ধন পৃজা চৌত্রিশ 
অধ্যায়--অনুরাগ খণ্ড, শ্রীকঞ্ের অনুরাগ, সূর্যখণ্ড, পুপিমাখণ্ড, নৌকাখণ্ড, 
উ্বানখণ্ড, কিশোরখণ্ড এবং মথুরাখণ্ডে সমাপ্তি । 


২৭৫ সাহিতা : বিশ্লেষণ ও বিচার 


বন্দনাংশে কৰি রূপ গোস্বামীর প্রতাক্ষ অনুসরণে চৈতন্তবন্দনা 
করেছেন-_ 
নিজ নাম নিজ গুণ গাঞা রাত্রিদিনে। ১ বিভোল হইপ্না প্রস্ভ করেন রোদন ॥ 
নিজ গুণ স“কীর্ধন গোপত আছিল । প্রিথিবিতে গোৌরচত্্র প্রকাশ করিল ॥। 
শ্রীচেতগ্দেব প্রসঙ্গে ভাবের আন্তরিকত] প্রকাশিত হয়েছে এই বর্ণনায়-_ 
সেই সংকীর্তভন ভাবে গোরাচান্দ নাচে । কান্দিঞ্া সকল জীবে প্রেমধন যাচে।। 
বন্দাবনের গোস্বামীদের বন্দশ। বেশ বিস্তাঞ্জিত 
সনাতন প্রভু বন্দে! অতি দয়াময় । বৃন্দাবন ম।ঝে জার সদত আশ্রয় || 
চৈতন্যের কূপাপাত্র সেই সনাতন । তাহার চবণ পদ্মা করিব বন্দন || 
তাহ।র অনুজ বন্দে শ্রীকপ গে(সাঞ্ি। পরকাল প্রেমরস হৈল জার ঠাগ্রিঃ || 
চৈতন্যের আজ্ঞা মখু করিয়। ভক্ষণ । মত্ত হঞা বেক্ত কৈল প্রেমের লক্ষণ 
উরধবব।দ! ভক্ত সব থাকি বৃন্দাবনে । | জেই প্রেমতক্তি আশ] কৈল অনুক্ষণে । 
কো বা পাইল তাহা] কেতো না পাইল । সেই প্রেম শপ্ভি রূপ সর্ববজ্খবে দিল || 
বন্দিব গোপাল ওট্ট দাস রঘৃণীথ। ব্রজবাঁপসি ভঞ্ বন্দে! জোড করি হাথ । 
শ্রীঞ্জগাব গোস।ঞ্ি বন্দো করিয়া ভকতি । জার নামে ঘচিবেক অশেষ দর্গতি ॥। 
শ্রীকৃষ্ণদাঁস প্রভু বন্দো ভক্তি ভাবে । জাহার আসিসে হয় প্রেম ভক্তি লাভে || 

কৃষ্ণদ।স-কবিরাজকে বন্দনা করার জন্য অনেকে যশশ্চন্দের কাবোর 
রটনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে স্কাপন করার পক্ষপাতী ।২ 
কিন্তু কৃষ্ণপদাপ কবির।জ ছ্রিলেন দীর্জাবা] এবং জীবৎকালেই তিনি বিশিষউ 
ওজ্জ এবং দার্শনিক পণ্ডিতরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন । স্বৃতরাং যশশন্দের 
কাব। ষোড়শ শতাব্দীর (শেষ বা সপ্তদশ শতান্দ।র প্রথম ভাগ-- এই সন্ধিযুগে 
রচিত হওয়া সঙ্ডব | 

কবির বাঞ্তি পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কবি 
এক জায়গায় বলেছেন-_ 
জ্ল্ুদশাতা পিতা বন্দে অপর জননি । বন্দিৰ পরম ভক্তি গুরুর কামিনি || 
শ্ীহবিদাস নাম জন্ম বৈদ্কূলে। কৃষ্ণের ভক্তত সব দাস বপি বলে || 
অন্বাত্র বলেছেন, 'শ্রীহরিদাসের আাস নাশ কর হরি । অপার সংসার সিন্ধু 
জাই জেন তরি |1 সম্ভবতঃ হরিদাস কবিপিতার নাম । 


১ তুঁহাসে নিজ কীর্তন শুনিঞা | -চৈ, ভা* আ-পৃ-১৫ 
২. না. সা. ই-- পূ ৮৩২ 


অকিঞ্চন দাস ২৭১ 


গোঁড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ব অনুসারে গ্রন্থে পরকীয়া প্রেমের প্রাধাস্ 
দাঁন করা হয়েছে_স্থকীয়। হইতে সুখ পরকীয়া বাঁঢ়া। নহিবে সুন্দরি কত 
মোর প্রেম ছাড়া । ফুষ্ণচরিঙ চিওণে মধুধ রস অপেক্ষা ধীররমের প্রাধান্য 
লাভ করেছে । বংসাসুর বধ, অথাস্বর বধ, ধেগুকামূর বধ, প্রলম্ব বধ, 
কালিয়ঙগমন প্রভৃতি অধ্যায়ে কৃষ্েের বীরত্ব প্রস্রট হয়েছে ; তবে কাধ্যটি 
সবত্র লৌকিকভার উধে্বে* উঠতে পারে নি। সমকালের মামাজিক রতি 
নীতির বর্ণনায় গ্রস্থখানি সম্বদ্ধ | 


৯ অকফিঞ্চন দাস ॥ 
রামানন্দ রায়ের “জগন্নাথ ঝল্পভ' নাটকটি অকিঞ্চনঙগাস বাংলা কাব্য 


রূপান্তরিত করেন । ইনি শ্রীনিবাম আচাধের শিষ্ঠ । কাবোর বন্দনাংশে 
ছয়-গোষামী প্রসঙ্গে কি বলেছেন, 
একত্রে করিনু এই ছয়ের বন্দন। আমার গুভর প্রভু হয় একজন । 
পুবের্ব তিন মধে। টার করিনু বন্দন। পুলরপি ঘন্দে তার মুগল চরণ || 
ভক্তিরসাত্মিকা, ভক্তিরস।লিক1 ও শণ্তিরসচক্দ্রিকা নামক ক্ষুদ্র তত 
নিবন্ধগুলি এই অকিঞ্চন দাসের রচনা দলে ড$ দেন মহাশয় অনুমান 
করেন 1১ 
অধ্যাপক ৬মনীন্দ্রমোহন বসু টার গ্রাস্থে অকিঞ্চন গালের ভক্তিরসাত্মিকা 
গ্রস্থথানি সহজিয়। সাহিতোর নাম-তালিকা ভুক্ত করেছেন ।২ 
বিশ্বভারতী সংগ্রহে অকিঞ্চন দাস ভপিতায় 'চৈতন্াবাচক গ্রন্থ নামে 
একটি রচনার একাধিক €তিলিপি রয়েছে 1৩ গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় শ্রীচৈতগ্ক 
ও নিত্যাননের প্রশ্নোত্তরের মধা গিয়ে ধিভিন্ন প্রকার সাধনতত্বের আলোচনা । 
গ্রন্থখানি “চৈতন্য নিত্যানন্দ সংবাদ” নামেও পরিচিত ছিল । হনানাংশে চৈতন্য 
ও নিত্ণনন্দ প্রভুর সম্পর্কে আন্তরিকতা খুধ স্ষ। 
জঅ জঅগ্্রীকৃঞ্ণ চৈতন্য দআমঅ। পতিত পাবন জয় জয় মহাসর় || 
জঅ জঅ নিত্যানন্দ করুণা সাগর । কৃপাকর নিতাই চান্দ রমের নাগর । 


১ বা সা. উ--পৃ-৪০, 
২ চি, 0.5. €.--৮-293 
৬ অধিগ্রহণ সংখা--৩৪৪৮, ৪১৬৯ 


২৭২ সাহিত্য : বিশ্লেষণ ও বিচার 


কলিমুগে অবতিন্ন হইল দুই ভাই | চৈতগ্ঘ ঠাকুর মোর দআর নিতাই । 

ভক্তগণ সঙ্গে করি প্রেম পরচার । জারে তারে কৈঙ্গ দআ না! কৈলা বিচার | 
পৃ--১খ ; ৩৪৪৮ 

শপিতাংশ থেকে অনুমান হয় কবি নিত্যানন্দ শাখাভ-ক্ত ছিলেন__ 

এই মত বাচক রূপে নিতাই আবেশে । দয়ার ঠাকুর মোর কহে অকিঞ্চন দাস | 


ইহা জেই পড়ে সুনে ব্রজে হয় বাস। এই মত বাচক কহে অকিঞ্চন দাস ।। 
ইতি শ্রীচৈতন্য বাচক পিস্থ সমাপ্ত | সন ১২২২ সাল । 

বন্দনাংশে অথবা গ্রস্থের অন্য কোথাও শ্রীনিবাস আচাধের নাম নেই ; 
সুতরাং ইনি শ্রীনিবাস-শিষ্য অকিঞ্চন দাস অপের্ষী স্বতন্ত্র বাক্তি; একথা 
নিঃসন্দেহে বলা যায় । 
॥ মানসিংহ 1 

আহ সপ্তদশ শতাবে বৃন্দাবন দাস স"কলিত 'রগনির্ধাপ' 
নামক পদসংকলন গ্রন্থে মানসিংহ দাস ভণিতায় একটি পদ উদ্ধাত হয়েছে । 
পদটি এইরূপ -_ 


॥& ছতি নায়কং প্রিভ্যাছ ॥ 


ওহে শ্যাম রাই কথা শুন মন দিয়! | 

কি করিতে কি না করে গুমরী গুমরী মরে 
কি দেখায় কপালে হাথ১ দিয় || এ |। 
অতি সুকুমার তনু সিরিস কুসম জনু 

ভাল মন্দ কিছুই না জানে । 

রাজকুমারীৎ ঘরে রহিতে নাহিক পায়ে 
তোমারে সে দেখিয়! সপনে ॥। 

বসন ন' রাখে গায় কাতর নয়নে চায় 
সোনার তনু ধূলায়ে পড়িয়া । 

তোমায় কঠিন মন* তিরি বধ না গন 
গকুলকতি কুল দিল চাঁলাইয় 1৪ 


ঈত্িত পাঠ--১ হাত ২ রাজার কুমার 
ও ভার বধ নাহি গন ৪ কুলকতি দিল চালাইখা 


গোবিন্দ-কম্নকার ২৭৩ 


শুনিয়া সখির বাণি হরিশে রসিক মণি 
কহে ঝাট মিলাহ জতনে । 
মানসিংহ দাস ভনে হয়্যা উলসিত মনে 
১ধনি কাছে পুনযয়াগমনে ১ --পৃ-৬খ £ ১৭৬১ 
কবি যে ষোড়শ শতকের শেষদিকে পদরচনা করে খ্যাতি অর্জন 
করেন এ রকম অনুমান অসঙ্গত নয়। 
তবে কবি যে আকবরের সেনাপতি মানসিংহ একথ। নিশ্চিত করে 
বলা যায় না। বিশ্বভারতী সংগ্রহের একখানি পুথিতে 'সঙ্কর'-ভণিতামুক্ত 
একটি পদের ভণিতাংশ থেকে জানা ষায় কবির পুরো নাম শ্রীমানসিংহ 
রায় এবং ইনি তংকালে ভক্ত-রসিক পদকর্তা রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । 
পদটির ভিত, 
সঙ্কর কহে এহ মরমক বেদন কোই না বুঝত আন । 
শ্রীমানসিংহ রায় বিচক্ষণ সো ভালে ইহ রস জান ।। বিশ্বভারতী পুথি--৪৩৯৭ 


|॥ পরিশিষ্ট || 


॥| গোবৰিন্দ-কর্সকার ॥। 

চৈতন্যদেবের সন্নাস গ্রহণের পর থেকে দাক্ষিণাতা ভ্রমণ পর্যস্ত 
বিবরণ সম্বলিত গোবিন্দদদাসের কড়চা নামক একথানি গ্রন্থ ১৮১৯৫ খুঃ 
প্রথম প্রকাশ করেন অদ্বৈত-বংশীয় শ্রীজয়গোপাল গোস্বামী । ১৯২৬ খুঃ 
দীনেশচন্দ্র সেন ও বনওয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয়ের যুগ্ম পম্পাদনায় গ্রন্থ- 
খানি প্রকাশিত হলে এর প্রামাণিকতা সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক ঘনিয়ে ওঠে ।৭ 
এ বিষয়ে সবশেষ সিদ্ধান্ত__যুক্তি তর্কের উপরে বিশ্বাসকে স্থান ন! দিলে 


গোবিন্দদাসের কডচাকে খাঁটি বল। অসম্ভব ।৩ 


১ ধনি কহে পুন আগমনে । 

২ বিস্তৃত আলোচন। দ্রঃ গৌ. প. ত (ম্বণালকান্তি ঘোষের সংস্করণ) ভু পৃ. -১২৯৫১। 
এ বিষয়ে ইলি “'গোবিশ্দাসের কড়চা রহস্য নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচন! করেন | 
শ্রীঅন্বৃতলাল শীল ধ্প্রবাসী'তে প্রবন্ধ জিখে প্রতাপ করেন কড়চা-্চয়িতা গোরিশা- 
কর্মকার অত্যন্্ আধুনিক বাক্তি। 0০৮10৫8 08518 7৪001১8 ; /২ 91801. 7০1৪৩ 
৪. ৬. 10885018 081060 ৮9 911 08009098181 গ্রন্থখানিও এ প্রসঙ্গে 


উল্লেখযোগা | 
৩ বা, সা. ই-১ম খও পৃরার্ধ (৫ম সং) পৃ-৮৭ 


২৭৪ সাহিতায : বিষ্লেষপ ও বিচার 


গোবিন্দ-কর্মকার নামধেয় চৈতন্যদেবের একজন স্বতন্ব পার্দের অস্তিত 
অস্বীকার করে গোবিন্দানন্দ প্রমুখ গোবিন্দ নলামধেয় ব্াক্তিগথের সঙ্গে 
গোবিন্দ কর্মকারকে অভিন্ন প্রতিপন্ন করার প্রবণতা সাম্প্রতিক কালের 
গবেষকদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে । কিন্তু সকলেই জানেন জয়ানন্দের 
চৈতশ্যমজলের বৈরাগাখণ্ডে এঁর উল্লেখ পাওয়া যায়-_- 
হেনকালে নিত্যানন্দ নবদ্ধীপে আসি । সন্গ্যাস রহস্য যত গোরাঙ্গ প্রকাশি। 
শুনিয়া আনন্দময় হৈল গৌরচন্দ্র । গঙ্গ] পার হৈয়! আগে রৈল। নিত্যানন্দ | 
মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গেবিন্দ কর্মকার । মোর পঙ্গে আইস কাটোয়] গঙ্জাপার || 

পৃ-_-৮৩ 

কৃষ্দাস কবিরাজ-ও জানিয়েছেন মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণকালে তিনজন ভক্ত 
সব কাজ সম্পন্ন করেছিলেন । এই সূত্রের অনুসরণে উপরোক্ত অংশের 
এইরূপ বাথ। প্রদান করা হয়ে থাকে - নিত্যানন্দ মৃকৃন্দ দত্ত ও গোবিন্দ 
কিবা কেবল গোবিন্দই কর্যকর্তা ছিলেন; কিংবা কম্নকার হিসাবে গোবিন্দ 
হয়ত বিশেষভাবে সক্রিয় হয়েছিলেন । আবার সাধারণভাবে “কর্ম করে যে 
এই অর্থে কর্মকার শবের প্রয়োগ-যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন অনেকে | কিন্ত 
এইসব ভাষার হেয়ালীতে গোবিন্দদাস কমকার নামক এক বাক্তিত্বের অস্তিত্ব 
লোপাট করা যায় না। লোৌহশিল্পী কামার জাতির সাধারণ পদবী 
কর্নকার । কামার কুলে জন্ম গোবিন্দের পুরো নাম গোবিন্দ কম্নক।র | 
এই সহজ বিষয়টিকে কষকল্পনা দিয়ে এত জটিল করা কেন ? 

গোবিন্দ কম্নকার গ্রন্থারস্তে আত্মপরিচয় দিয়েছেন-_ 
বর্ধমানে কাঞ্চন নগরে মে।র ধাম | শ্যামদাস পিতৃনাম গোবিন্দ মোর নাম। 
অন্ত্র হাত! বেড়ি গড়ি জাতিতে কমার 1 মাধবী নামেতে হয় জননী অ।মার ॥ 
আমার নারীর নাম শশীমুখী হয় । একদিন ঝগড়া করি মোরে কটু কয় ॥ 

মধাযুগে লিখিত পুথির ভাষার সঙ্গে ষাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে 
তারা কখনই এ ভাষ! অকৃত্রিম বলে স্বীকার করবেন না । সেষাই হোক, 
সরেজমিনে তদস্ত করে দেখেছি ব্মান বর্ধমান শহরের অদ্দর-পশ্চিমে কাঞ্চন 
নগরে গোবিন্দদ*সর শ্রীপাট অবস্থিত । একসময় কাঞ্চননগরে লৌহ 
অস্ত্র নিশ্নাণের স্থানীয় কেন্দ্র ছিল। একটি লুপ্তপ্রার় জঙ্গলাকীর্ণ টিবি গোবিন্দদাস- 
কর্মকারের ভিটা বলে স্থানীয় অধিবাসীর1 নির্দেশ করেন । এখনও প্রতি বছর 
এখানে গোবিন্দ কর্মকারের জন্মোধসব পালিত হয়। এঁর পৃর্বপুঞ্ষগপ বর্ধমান 


ছ্বিজ মাধব ২৭ 


জেলার বনপাসে বসবাস করতেন বলে জানা যায় । গোবিন্দ কর্মকারের 
ভিটায় সাম্প্রতিক কালে একটি স্মতিস্ততস্ত নিমিত হয়েছে ; স্তস্তগান্ে এর 
পরিচয়জ্ঞাপক ছত্রগুলি উংকীর্ণ আছে । বস্ততপক্ষে ভিটা সংলগ্ন 
মন্দির, কৃপ, মৃততি কোন কিছুতেই প্রাচীনত্বের তেমন কোনো নির্দশন নেই । 
কিন্ত তাহলেও গোবিন্দ কম্নকারের অস্তিত্ব অপ্রমাণ হয় না। কাঞ্চননগরে 
গোবিন্দদাসের ভিটা কাকতালীয় নয়; অবশ্যই কোনে! প্রাচীন এতিহ্ 
স্মৃতি এবং বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্টিত। আর এদেশে লৌহশিল্পী কর্মকার 
জাতির উতিহাও অবাচীন কালের নয় । এই শৈল্িক গোষ্ঠী (0911) 
সেকালে গোষীবদ্ধভাবে বসবাস করতো । কালক্রমে বনপাস, ঢেন্তরী 
ভালকি এই তিনটি গ্রামের নামে তিনশ্রেণীতে বিভক্ত হয় । মঙ্গলকাবো 
উল্লিখিত কামিলাও কর্মকারজাতির অন্যতম গাঞী নাম । 

উপরোক্ত তথাদি অনুযায়ী আমাদের সিদ্ধান্ত, গে.বিন্দদাসের কড়চ। 
গ্রন্থট জালিয়াতি যদি হয়ও; গোবিন্দ কর্মকার নামক বাগ্টি জাল নন। 


॥॥ দ্বিজ মাধৰ (মাধবাচার্ধয ) || 

শ্রীকঞ্চমঙ্গল-রচয্মিতা দ্বিজমাধবের বাক্তি-পরিচয়, বাসস্থান, কাঁবারচন। 
কাল এবং সাহিতাসৃষ্টি সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে । তবে 
সমস্য তেমন জটিল মনে হয় না! আদে যদি কোন সমস্যা থাকে তা অনেকটাই 
কল্পিত বা পরিকল্লিত । মাধব বা মাধবাচার্ধ নামে মধযুগে একাধিক খ্যাতি- 
মান বাক্তি থাকায় মূলতঃ এই সমস্যার সূচনা | তাই বলে অকারণে সন্দেহবশে 
কষ$টকল্পনার সহায়তায় অযথা! জটিলতা সৃষ্টি না করে খোলা মনে জট 
ছাঁড়ানোই উচিত | এসব ক্ষেত্রে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ ভিত্তিক জামিতিক 
পদ্ধতির অনুসরণ করে কয়েকটি সৃত্রকে প্রাথমিকভাবে সতা বলে মেনে নিতে 
তৰে। ইউক্লিডের নিয়মে ওই 83101) বা স্বত:সিদ্ধ গুলি প্রমাণ করা যায় ন। 
কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের স্বতঃসিদ্ধ গুলি সাহিতিক তখ্োর সূত্রে প্রমাণিত । 


(১) ভঙ্গীরথ আচার্ধের পুত্র মাধব আচার্ষের ( মহাপ্রভুর পড়ুয়া) 
সঙ্গে জাহবা1 ( জাহ্ুবী ) দেবীর কন্যা গঙ্গাদেবীর বিবাহ হয় | এর সাহিতা- 
সৃষ্টির কোনে! উল্লেখ পাওয়া যায় না। 

(২) চশ্ডীমঙ্গল রচয়িতা! মাধবাচার্য | 

(৩) প্রেমবিলাসের মতে, একজন মাধব আচার্য ছিলেন বিষ্ুঃপ্রিয়া 
দেবীর ভ্রাতা কালিদাসের পুত্র । মাধবের গুরু ছিলেন অছৈত আচার্য । ইনি 


২৭৬ সাহিত্য : বিশ্লেষণ ও বিচার 


কৃষ্ণমঙগল রচয়িতা নন । যেহেতু কাব্যের অভান্তরীণ প্রমাণে বা অন্য কোনো! সূত্রে 
এই মতের সমর্থন পাওয়া! যায় না । স্বৃতরাং এ মত অপ্রামাণা 1১ মতান্তরে 
মাধৰাচার্য পুরুষোত্তম গমন করে চৈতন্যের কৃপা লাভ করেন এবং সেখানেই 
তার একখানি বৈষ্ণব স্মতি গ্রন্থ রচন! করার অভিলাধ হয় । এই মাধবাচার্ধই 
শ্রীকৃঞ্ণচমঙ্গলের রচয়িতা । এঁর বংশীয় গোস্বামীগণ অদ্যাপি ময়মনসিংহ 
জেলায় বাস করেন ।২ 

পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার | মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার ॥ 
-কবির পিতৃ-পরিচয়-জ্ঞাপক এই পয়ারটি অনেকের মতে সংস্কারকতার 
প্রক্ষেপ । কারণ কোনো বাঙ্গাপীর পরাশর নাম প্রাচীন সাহিতো নাকি 
পাওয়া যায় না ।* কারো মতে পরাশর গোত্রনাম হতে পারে, বাক্তিনামও 
হতে পারে |৪ কিন্ত এইভাবে সন্দেহের জাল বিস্তার করে কৰি প্রদত্ত 
পিতৃপরিচয় অস্কার করার প্রয়োজন কি ? জয়দেব তো স্পষ্টতই 'পরাশর' 
নামটি বাক্তিনাম হিসাবে উল্লেখ করেছেন--“পরাশরাদি বন্ধুকষ্ঠে ।  পদ- 
কল্পতরু ৫ম খণ্ডে “পরাশরাত্মজ মাধবের' পরিচয় পাওয়] যায় । মাধবাচার্ষের 
সারদাচরিতে পিতৃপরিচয় দেওয়া হয়েছে - 
ত্রিবেণীতে গজ ।দেব) ত্রিধারে বহে জল । সেই মহানদী তটবাসী পরাশর ॥ 
তাহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য । ভক্তিভরে বিরচিনু দেবীর মাহাস্মা | 
ইন্দ্র বিন বাণধাতা শক নিয়োজিত । দ্বিজ মাধবে গায় সারদ চরিত ॥ পৃ--১৮৭ 

এই বিবরণ প্রামাণিক হলে শ্রীকৃষ্মঙ্গল-রচয়িত! এবং সারদাচরিত 
রচয়িত৷ দ্বিজমাধব অভিন্ন বাক্তি হওয়] সম্ভবপর । 


১ বা. সা. ই- ২০৯ 
২ বঙ্রভাষার লেখক-পৃ-২৪৪ 
৩ বা, সা. ই-পৃ-২৯২ 
& কৃষ্ণকথায় মালাধর ও মাধব-পৃ-18 
পরাশর নাম বাক্তিনামই । গোত্র নাম নয়। বিশ্বভারতী সংগ্রহের নৈঞ্চববঙ্গনার পুথিতে 
কবিবল্পত খ্যাতিসম্পন্ন একজণ পরাশবের উল্লেখ পাওয়া যায়-_ 
পরাশর নামেতে আছিলা দ্বিজবর | নান! ধনে পরিপূর্ণ তাহার কলেবর ॥ 
কবিবল্লাভ কবিখাতি তাহার । তাহার ছুই চরণে হইলু নমস্কার ॥ *৩খ। ৫৮৩৩ 
বে ইনি যে মাধবের পিতা পুথিতে সে সম্পর্কে কোনে নিদেশ লেই। 


খ্িজ মাধব ২৭ 


চৈতন্য চরণ ধুলি শিরে বিভূষণ করি দ্বিজমাধব রস ভানে, চৈতন্যচরণ 
ধন শিরে করি আভরণ দ্বিজমাধব রস গানে--এই সব ভখিতা দেখে অনেকে 
মনে করেন কবি চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন । এই ধারণা আমার 
দ্র হয়েছে বিশ্বভীরতী সংগ্রহের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের ( অধিগ্রহণ সংখ্যা_-৩৪০৫ ; 
পিপিকাল--১১৮৬ সাল ২৪শে ফাস্ভন ) একটি পুথির ভণিতা দেখে । ভাগবত- 
কৃষ্ণকথ অম্বতের সার । দ্বিজমাধব কহে চৈতন্যসখা জার । -_-পৃ ৩৭খ 

এই গসঙ্গে আর একটি তথোর প্রতি পণ্ডিতমগুলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাই । বিশ্বতারতী সংগ্রহের (অধিগ্রহণ সংখা--৯৫০) “পদমের নামক 
সুবৃহং পদসংকলন গ্রন্থের পুষ্পিকায় উল্লেখ রয়েছে_-'ইতি গৌরাজ হে 
কুপাঙ্কর মাধব দিনবরে 1 মনে হয় গ্রন্থ সংকলয়িতার নাম মাধব; ইনি 
গোৌরাজের অন্তরঙ্গ ওক্ত এবং ইনি যে কৃষ্ণমঙ্জল রচয়িতা মাধব তা অনুমান 
করা যায় গ্রন্থের প্রারভে কৃষ্ণমঙ্গলের একাংশের বর্ণনা থেকে 1১ উক্ত 
অংশের ভধিতা, চিন্তিয়া চৈতন্তচান্দের চরণকমল । দ্বিজ মাধব কহে 
শ্রীকফ্মঙ্গল । 

এছাড়া, কৃষ্ণমঙ্গলের কোনো কোনো পুথিতে ভণিতা পাওয়৷ যায় 
--কলিযুগে চৈতন্য সেই অবতার । দ্বিজমাধব কহে কিস্কর তাহার | “কলি- 
যুগে চৈতন্য প্রকাশে । কহে দ্বিজমাধব তার দাসের দাসে ॥ -_-১১খ; বি 
ভ1 পু--২২৯৬ । এই সব উল্লেখ মাধবের চৈতন্য নৈকটা ই প্রমাণ করে । 

দ্বিজমাধবের চণ্ডীমঙ্গল (সারদাচপিত ) কাবোর রচনাকালজ্ঞাপক 
পয়ার-_“ইন্দ্র বিন্দ্র বাণ ধাতা শক নিয়োজিত অবলম্বনে কালনির্য় সম্পর্কে 
পণ্ডিতদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ আছে ।২ কবিপ্রদর্ত আত্মপরিচয়ের 
সঙ্গে শ্রীকঞ্ষমঙলের আত্মপরিচয়ের সাদৃশ্য থেকে অনুমান হয় ছুই মাধব 
অভিন্ন ব্যক্তি । পক্ষান্তরে, নবদ্বীপবাসী মাধব আচাধ ষোড়শ শতাবে 
শ্রীকঞ্ণমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন । ত্বাহারই আত্মপরিচয়ের অংশ মাধবের 
কাবো কিয়া পড়া বিচিত্র নয় ।* এই রকম অভিমত প্রচলিত | 


১ বিস্তৃত আলোচপা দ্রউব্য-পবমেক গ্রন্থ (বিশ্বভারতী ) 
বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য বা. সা. ই. পৃ-৫২২-২৩ 
ও তদেব-- পৃ"৫২৫ 


২৭৮ সাহিত্য £: বিশ্লেষণ ও বিচার 


চণ্তকাবো আত্মপরিচয় বর্ণনা! প্রসঙ্গে কবি পঞ্চগড়ের প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ হয়ে বলেছেন-__পঞ্চশৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার । মহানদী 
তটবাসী বর্ণনার উপর নির্ভর করে সপ্তগ্রা্ম বা নবদ্বীপে , কবির 
বাসস্থান অন্বেষণ বৃথা । প্রচলিত ধারণা অনুসারে, কবি পর্টিমবঙ্গের 
লোক; পরে চাটি গা অঞ্চলে চলে ধান । তার কাব্যের অধিকাংশ পুথি 
পাওয়া গেছে ওই অঞ্চল থেকে । এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্যের সহায়ত? 
গ্রহণ কর] যায় । দ্বিজমাধব তার শিষ্ত কৃঙ্দাসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন-_ 
দক্ষিণে তোমার গ্রন্থ হইবে প্রচার । এখাতে গাহিতে গ্রন্থ রহিল, আমার ॥ এই 
বর্ণনার উপর নির্ভর করে আমি অনুমান করি কবি উত্তরবঙ্গের মহানদী তীরবন্তী 
অঞ্চলের লোক ছিলেন | শিষ্ঠ কৃষ্ণদাসকে তার কাবা দক্ষিণবঙ্গে প্রচার করার 
আজ্ঞ। দিয়েছিলেন । অধাঁপক সুখময় যুখোপাধায় জানাচ্ছেন দ্বিজমাধবের 
পুথি উত্তর ও পৃর্বঙ্গে পাওয়া যায় ।১ 

গঙ্গামঙ্গল-রচয়িতা দ্বিজমাধব শ্রীকৃষ্চমঙ্গলের কবির সহিত অভিন্ন তা 
অনুমিত হয় উভয় কবির ভণিতাগত সাদৃশ্য থেকে ।২ 

বৈঞ্ব বন্দনার রচয়িতা মাধব কে ? সে সম্পর্কে কোনো সববাদী- 
সম্মত মত নেই । তবে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের বন্দনাংশে কবি স্বতন্ত্রভাবে বৈষ্ণৰ 
বন্দনা রচনার ইজিত দিয়ে বলেছেন- পুনশ্চ বন্দিব সর্বব বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ 
এক ঠাই বন্দি আমি সবার চরণ ॥ 

কবির নাম নিয়ে কোনো সমহ্যাই নেই । প্রকৃত নাম মাধব । 
সেক'লের রেওয়াজ অনুসারে জাঁতি-বাচক “দ্বিজ' শব্দ বাবহার করা হয়েছে। 
আচার্য শব্দটি 'জাতিবাচক' অথবা পা্চিতোর সুচক । 

মাধব, মাধবদাস ভণিতাঁয় বিভিন্ন পদ সংকলন গ্রন্থে অনেক পদ 
উদ্ধাত হয়েছে । এ পধনস্ত ৬ জন মাধবের পরিচয় পাওয়।! গেছে তারমধো 
অন্ততঃ ৩ জনের পদ রচনা করার সম্ভাবন! ছিল ।৩ কিন্তু কোন্‌ পঙ্দ কোন্‌ 
মাধবের রচনা তা স্থির কর! অসাধ্য ।* তবে দ্বিজমাধব ভপিতাযুক্ত ৬টি 


গর 


মপাযুগে বাংলাসাহিত্োব তথা ও কালক্রম পৃ-১৭৬ 

& বিস্তৃত আলোচন। ভ্রষব্য-গজামঙ্গল-_ ভূ" পৃ ২৫ ( আবহল করিম সম্পাদিত ) 
শো. প.ত। ভূ. পৃ-২২১-২৪ 

8 প.ক.ত-৫ পৃ-১৮৬ 


০ 


চণীদাস ২৭৯ 


অপরিজ্ঞাত পদ বিশ্বভারেতী সংগ্রহ থেকে উদ্ধার করেছি; সেগুলি আপোচা 
মাধবের রচন1! সে বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত । বংশীশিক্ষা বিষয়ক ১টি 
পদ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো; অন্য ৫&টি পদের প্রথম ছত্র 'অগ্রকাশিত পদ সংগ্রহে? 
ত্বক্ত হচ্লা. 

নিজ নামে নাগর পুরায় বাশী আধা । 

নাহি ডাকে শ্যাম নাম ডাকে রাধ। রাধা ॥ 

ফিরাইয়! নিজ নাম বাজাইতে চায় । 

শ্যামের বশী শ্যামের মুখে রাধা নাম গায়। 

রাই কহে এক রজ্ে দোহে' "তত ফ্কুক । 

ন! জানে কেমন বাজে দেখিব কৌতুক ॥ 

এক রন্ত্রেতে ফুুক দেয় রাধা কানু । 

রাধা শ্যাম ছুটি নাম বাজে ভিনু ভিনু ॥ 

রসের হিল্লোল ওঠে দোহাকার গানে । 

মহিনি সভারে নব নিকুঞ্জ কাননে ॥ 

এক রন্ধ্রে দোহে দেয় মুখ । 

হিয়ার উল্লাসে দেয় ফুক | 

ধনি ফুকে শ্যাম ফুকে বলে রাধা রাধা । 

ও মোর গুণের প্রিয়া সাধা ॥ 

ধনি ফুকে শ্যাম নাম গায়। বিনোদ লম্পট রস রায় ॥ 

তা দেখিয়া জত মখিগণ | ঘন করে ফুল বরিষণ ॥ 

আনন্দে দোহার কাছে কাছে । ময়ূর ময়ুরীগণ নাঠে ॥ 

সুখময় বৃন্দাবন স্থান । এদ্বিজ মাধব রস গান ॥ বি ৬1 পু--১৭৩১ 


1॥ চণ্তীদাস ।1 

চণ্ডীদাস সমস্যায় অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি না করে চশ্তীদাস সম্পর্কে 
চিরাচরিত গ্রন্থি মোচনের উদ্দেশ্যেই এখানে চণ্ডীদাস প্রসঙ্গের অবতারণা কর। 
হচ্ছে; তা না হলে আমার আলোচ্য যুগে (ষোডশ শতক ) ষে কোনো 
চণ্তীদাস জীবিত ছিলেন তার কোনো শিদ্দিষ্ট গুমাণ নেই । 

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধায় শ্রীনিকেতন সন্নিহিত 
বিনুরিয়া গ্রাম থেকে ধর্মদাস বণ্িকের লেখা 'নিরঞ্জন পুরাণ” নামে ধর্মমঙগলের 
একটি সম্পূর্ণ পুথি সংগ্রহ করেন । পুথির লিপি সমাপ্তির তারিখ ৯৬২৬ 


২৮০ সাহিতা : বিশ্লেষণ ও বিচার 


শক (১৭০৩-৪ খ্রীঃ) এটাই কাব্য রচনাকালের নিয়্তম সীমা । পুথিটি 
বিশ্বভারতী সংগ্রহে স"রক্ষিত । শ্রীমতী সুমিত্রা কুণ্ুর উদ্যোগে পুখিটি 
সম্পাদিত হয়েছে । ওই পুথির কাহিনীতে একজন চণ্ডীদাসের উল্লেখ আছে। 

ধর্নঠাকুরের মায়ায় সোম ঘোষ নিঃস্ব হয়ে গোঁড়েশ্বরের কারাগারে 
বন্দী হলেন । একন্দন গৌঁড়েশ্বর সোম ঘোষের তুর্গতি দেখে সমস্ত ঘটন? 
অবগত হলেন এবং সোম ঘোষকে মুক্তি দিয়ে ব্রিহট্রের অধিকারী করে 
দিলেন । সপরিবারে সোমঘোষ ত্রিহট্রে উপস্থিত হলেন । সেখানে সভা 
করিঞা বৈসে রাজা যথাযোগাস্থলে । নগর সমস্ত লোক হাস্যে কৃতুহলে ॥ 
মুক্ষ দক্ষ লোক সব আইল তরাতর। মিশ্রি চণ্ীদাস আইল সভার ভিতর ॥ 
(৯ক) তিনি রাজাকে আশীধাদ করে উপবেশন করলেন । সোমঘোষ তাকে 
দেশের খবরাখবর জিজ্ঞাস করলেন | উত্তরে চতীদাস মিশ্র জানালেন-_এ 
গড়ে সর্ববকাল দেবী অধিষ্ঠান । শ্যামারপ! নাম দেবীর তাত্রের প্রতিমা | 
দিবামুতি দশভজা রূপে অনুপমা ॥ অসুরমদ্দিনী দসভৃঁজ! চণ্ডীদেবী । নগরের 
সমস্ত লোক......তাহারে সেবি ॥ (৯খ) 

জয়দেবের স্মৃতি বিজটিত কেন্দ্ববিল্ল গ্রামে অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে 
উচছাই ঘোষের দেউল এবং গড়জঙ্গলের দেবী শ্যামারপার অস্তিত আজও 
বিদ্যমান । কিন্তু এই মিশ্রি চণ্ডীদাস কে? ইনি কিতবদস্তির চণ্ীদাস ছাডা 
আর কে হতে পারেন । 

কিন্তু ডঃ সুকুমার "পন এক সময় অনুমান করেছিলেন এই চণ্ডীদাস 
মিশ্র বডু-চণ্তীদাস । এ বিষয়ে তার বক্তব্য এই রকম-ইছাই ঘোষের পিতা 
সোমঘোষ ছিলেন শ্যামারপার উপাসক । সেনভৃম পরগণার মধো ইছাই 
ঘোষের দেউল এবং শ্যামরূপার স্থান এখনও প্রসিদ্ধ । শ্যামরূপার পুরোহিতের 
নাম চণ্ডীদাস রাখিয়] শ্রীশ্তাম পণ্ডিত (কবি) বাসলী সেবক বু চণ্ডীদাসের 
প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন কি না কে জানে ।১ 

পরবর্তীকালে কাজোরা অঞ্চলে বড় চণ্তীদাস ভণিতাযুক্ত কয়েকটি 
পদাবলীর পুথি আবিষ্কারের পর এই অনুমান জোরালো হয় । কারণ 
কাজোরা অঞ্চলের সঙ্গে ঢেকরীর স্থাননৈকট্য আছে । এমন হওয়াও কিছু 
বিচিত্র নয় যে বড়ু চণ্ডীদাসের নিবাস ছিল কাজোর সন্নিহিত কোনো গ্রামে ; 
পরে তিনি ঢেক্ধরীতে গিয়ে শ্যামারূপা দেবীর পুজারী নিযুক্ত হয়েছিলেন । 


১ বী. সা. ই--পৃ ৫১৬ 


চণ্তীদাস ২৮১ 


পরবর্তীকালে স্থানীয় কৰি ধর্মদাস বণিক তার ক!ব্যকথায় এই স্মৃতি ধরে 
রেখেছিলেন । 
কাজোরা অঞ্চলে প্রাপ্ত পুথিতে বড়ু চস্তীদাসের পদটির আরস্ভ-_ 
তাহারে তেমতি করি বাল! ।' পদটির প্রথমদিকের কিছু অংশ খণ্ডিত | এই 
পদটি মনীন্্রমোহন বসু মহাশয়ের দীনচণ্তীদাসের পদাবলীর ১ম খণ্ডের পরি- 
শিষ্টে এবং পদকল্পতরুতে । পদসংখশা ১৯৩৩) সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয়েছে । 
বিশ্বভারতীর অপর একটি পুথিতে (অধিগ্রহণ সংখ।---১৯৪ ) বড 

চশ্তীদাস ভণিতায় পদ আছে ৩টি । পদগুলি আদান্ত উদ্ধৃত হ'লো_- 

আগুনি জালিয়া মরিব পুড়িয়া কত নিবারিব মন । 

গরল ভখিয়! মে! মেনে মরিব লউ বা না লউক সমন ॥ 

সই আনল সাজহ চিতা । 

সে মন্তি নিঞা কেস মারাইয়। সিন্দুর দেহ যে মাথা ॥ 

তনু তেয়াশিয়! সিদ্ধি জে হৈব সাধিব মনের ব্রত । 

মরিলে সে পতি আসিবে সংহতি আমারে সেবিবে কত ॥ 

তখনি জানিবে বিরহ বেদনা পরের লাগিয়া জত | 

তাপিত নঙিলে তাপ কি জানএ তাঁপিতের সুখ কত ॥ 

বিরহ বেদনে না জানে আপনে দরদের দরদী নয় । 

পর দরদীর দরদ জাঁনিলে সেই সে দরদী হয় ॥ 

আপনি মরেকি করয়ে পরে কত্ত দরদ না জানে । 

কাহার কারণে কে সহে মরণ বড়ু চণ্ডীদাসে ভণে । --৪৩খ 

কেনে বা পিরিতি কৈলু* কালা কাণু সনে । 

ভাবিতে রসের তনু জারিলেক ঘ্বুনে ॥ 

কত ঘর বাহির করিব দিবারাতি | 

বিসম হইল মোর কানুর পিরিতি 1। 

না রুচে ভোজন পান তেজিলাম সয়নে । 

বিষে মিসাইল জেন এ****৮* 

****-****গুরুদুরুজন ননদিনী লাগি । 

ছুই জীখি মুদিলে বলে কাদে কানু লাগি | 

আকাশ জুড়িয়। ফাদ জাইতে পথ নাই। 

কহে বড়ু চত্তীদাস মিলিব এথাই 1 -9৫খ 


২৮২ সাহ্িতা : বিল্লেষণ ও বিচার 


কেনে বা কানুর সনে পিরিতি করিলু । 

ন। ঘুচে দারুণ নেহ ঝুরি ঝুরি মলু ।। 

ঘরে জালা সহিতে না ষত উঠে তাপ । 

বটন বিসাল। জেন বুকে খালো সাপ ॥। 

গন্ম হতে কুল গেল ধর্ম বৈল দূরে । 
দিবানিসি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে |) 
নিসেধিলে নাহি মানে ধরম বিচার | 

জ।শিলুঁ পিরিতি হয় সতন্ত্র আচার ॥। 

ক্রমের দোষ এ জনমে কি বা করে। 

কে বঙু চণ্ডাদ|স বাসুলিব বরে || -৪৫খ১ 


শেষোক্ত পদটি হরেকুঞ্ সুখোপাধায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদ্দাবজী। গ্রান্থে ( পু-৬৫-৬৬) 
মু'ত্রত। 


বাঙাল সাছিতো বৈষ্তর-প্রভাবজাত পারিবতঅ ও পন্ুব্তা 
কালে তার পান্রিণতি 


পঞ্চদশ ষোঁডশ শতাবধ্শর সন্ধিক্ষণে শ্রীচৈতশ্দেবের আবির্ভাব ( খঃ ১৪৮৬ 
১৫৩৪) বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো! ঘটনা । ভভ্ভির জোরে বাধা 
পড়ে ধাঙ্গাপা জাতি অগণ্ড রূপ গ্রহণ করল। বাঙ্গালীর জনজীবনে এল নব 
জাগরণ । অধাম্চর্চায় আর সাহিতোর অনুশীলনে এই জাগরণের প্রকৃষ্ট 
পরিচয় পাওয়া যায় । আর পাওয়। যায় সঙ্গীতে অর্থাং কাতন গানের বিকাশে । 
যোডশ শতাব্দীতে শ্রীচেতনের প্রভাবে বাঙ্গাল! সাহিতোর উন্মেষ পরিপূর্ণ 
হূলা। তারপর আড়াইশ তিনশ বছর ধরে বাঙ্গালা সাহিতে। বৈষ্বতার 
ছাপ অক্ষুপ্র রইস। ষোড়শ-শতাব্দীর বাঙ্গালী কবির] প্রায় সকলে বৈষ্ণব 
সন্প্রদায়তুম্ত ছিলেন। এবং যীরা তাদের মধো প্রধান তার] প্রায় সকলেই 
শ্রীচৈতন্বের সাক্ষাৎ পরিক্র অথবা পরিকরের শিষা-অনুশিষ। ছিলেন। 


তখনকার দিনে স।হিজোর অবস্থা অর্থ।ৎ সাধারণ লোকের সাহিতঠিক 
রুচি কেমন ছিল সে বিষয়ে চৈতন্তভাগবতে১ এবং জয়ানন্দের চৈতন্বমঙ্গলে 
যা বল। হয়েছে ত। বিশেষ মূলাবান্‌ ! রামায়ণ-কাহিনী, মঙ্গলচণ্ড। ও বিষ- 
হরির পাঁচালী এবং কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা-কাহিনা ন্বতা ও বাদ্য সহযোগে 
গীত ভ'তো । সেকালে রামলীলা কি ভাবে অভিনীত হ'তে! তার কিছু 
আভাস পাওয়া যায় চৈতন্ত-ভাগবতে । ৩ কালিয়দমন গীত এবং দুর্গা 


১... ৮৮ নিমাইপর্ডিত | করাইবা সম্পুণ মজলচগ্ডির গীত ॥ ধর্মকর্ম লোক 
লভে এই মাত্র জানে । মঙ্গলচণ্ডির গীত করে জাগরপে॥ কৃম্ত করি লিষরি পুজয়ে 
কোন জনে 1 ১৮ বাশুলী পুজয়ে কেহো নানা উপহারে | মদ্য মাল দিয়া কেহ 


যক্ষ পুজা করে।॥ 


যেব1 ভট্টাচার্ধ চক্রবর্তী মিশ্র সব। তাহার] হোনা জানক়ে গ্রন্থ অনুষ্ব - আ-২ 

২ স্রাঙ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পট়িবে। মোজা পাএ নাড়ি হাথে কামান খরিবে | 
মসনবি আবৃপ্তি করিবে দ্বিজবর | ইত্যাদি - পৃ-৯৩৯ 

৩পু 3বে্ব লশরখভাবে এক নটবর। রাম বনবাসী শুনি এড়েন কলেবর ॥ ইত্যাদি আ-» 


২৮৪ ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহিতা 


ও লক্ষ্মঃ28র গীত প্রতিদিনের কাজকর্মের মধো আনন্দের যোগান দিত। 
বুন্দাবন দাস আরও বলেছেন যে, তখনকার দিনে লোকে পাল-রাজগণের 
কীশ্িগথা আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করত।১ এতদিন বাঙ্গালীর সাহিতা ছিল 
ত্রতকথ1 উপকথা নিয়ে, বড় জোর রাধাকৃ্ের প্রণয়কথ] অবলম্বন করে। 
শ্রীচৈতন্যের লোকোত্তর চরিত্র বাঙ্গালীর মনপ্রাণ অভিভূত করে দিত। ছেলে 
ভুলানো-ছড়া ও উপকথার মোহ তাণগ করে বাঙ্গালী কবির লেখনী সমসাময়িক 
মহাপুরষের পবিত্র জীবনকাহিনী নিয়ে মেতে উঠল । কেবল বাঙ্গাল! সাহিত্য 
নয় সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক অভাবনীয় ঘটন]। 
শ্রীচঠৈতন্তদেবের আবিতর্ভাবে বাঙ্গালীর জীবনে এক অপূর্ব প্রেণ।র 
অভ্দয় হয়। তার প্রতিচ্ছায়! সমকালীন সাহিতো প্রতিফলিত হয়ে নিতান্ত 
একটি প্রাদেশিক এবং গ্রাম্য সাহিতাকে সবজনীন সাহিতে'র পথে ঈাড় করিয়ে 
দেয়। শ্রীচেতন্ের প্রঙাবে বাঙ্গীলী ঘরের কোণ পরিতাগ করে সমগ্র ভারত 
বর্ষের দৃষ্টিপথে আ'বিভ্ত হ'ল। পূর্বে বাঙ্গাশী যে-সকল প্রদেশ থেকে শিক্ষা 
ও সংস্কৃতি লাভ করেছিল, এখন বাঙ্গালী সেই-সকল প্রদেশবাসীকে তার 
নিজের অপৃর আধ্যাত্মিক অনুভূতির অংশীদার করে সমধিক খাতি লাভ 
কবেন। বাঙ্গালীর ইতিহাসে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঘটনা আর কিছু ঘটে নাই। 
শ্রীচৈতন্ত এবং তার পারিষদ অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, সনাতন, প্ূপ-প্রমুখের 
চরিত্র ও চেষ্টায় এবং পরবন্তিকালে শ্রীনিবাস আচার্য নরোতম দাঁস শ্যামনন্দ 
প্রমুখ মহাত্সাগণের শাবোন্ম।দনায় বাঙ্গালীর জ।বন বৈষ্চব ভাবাবেগে রঞ্জিত 
হ'ল। ফলতঃ বাঙ্গালা সাহিতা একেবারে বৈষ্ণব বা ভক্তি সাহিতোর রূপ 
পরিগ্রাঠ করল । এমন কি যে সকল কাব্য বিশেষতঃ বৈষ্ব'-বিষয়ক নয় 
সে গুশিতেও বৈষ্ণবীয় ভুক্ত মনোবৃতি ও কল্পনার ছাপ সুস্পষ্ট দেখা দিল।২ 
শ্রীচতম্কদেব বাঙ্গাল! দেশে যে তক্তিধর্মের প্রবর্তন করলেন তা অন্যান্য 
প্রদেশের অপেক্ষা অগ্রগামী হলেও এটি একট বিবিক্ত ও আকনম্মিক ঘটন' 
মাত্র নয়। ভারতবধের অন্যত্রও এই নবজাগরণের আভাস সূচিত হয়েছিল। 
গুজরাট, কামব্ধপ ইতাদি প্রান্তীয় অঞ্চলে ষোড়শ শতকের মধভাগে যে ভক্তি 
ধর্মের উদ্দীপনা তথা সাহিতাসৃম্টর প্রেরণা দেখা দিল তাতে শ্রীচৈতন্তের গৌণ 
প্রগাব অন্গীকার করা যায় না। বল্লভাচার্ষের উপর শ্রীচৈতন্বদেবের সাক্ষাৎ 


১ যোগীপাল ভোগপাল মই'প!লেব্ গঁত 1 ইহা শুনিবারে সর্বলোকে আনন্দিত ॥ - পৃ-৩-৪ 


২ বা-সা-ই - পৃ ১৫৭ 


বাঙ্গাল সাহিত্যে. ....-১০, তার পরিণতি ২৮৪ 


প্রভাব এবং তার শিষা সুরদাস প্রমথ ব্রজভাষার কবিদের উপর বৃন্দাবনবাসী 


গৌড়ীয় মহান্তগণের প্রভাৰ মানতেই হয়।১ 

হিন্দ-অহিন্দ্রৎ পণ্তিত-মূর্খ, উচ্চ-নীচ নিবিশেষে ।চৈতন্থদেব তার ভক্কষি- 
ধর্ম প্রচার করেন। একে ইংরেজি মতে 7২৩118107 বা ধম-মাত্র বললে সম্পূর্ণ 
হয় না; নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা বলাই সঙ্গত। জনসাধারণের জন্য 
শ্রীচৈতন্দেব যে-শিক্ষা দান করেছিলেন তা লাবজনীন চিরন্তন আদর্শের অনুগত । 
জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি এবং ভক্তি উদ্দীপনের জঘ্ধা নাম-সংকীর্ভন --এই মৌল 
আদর্শের উপর শ্রীচৈতশ্ম-প্রবন্তিত ধর প্রতিষ্ঠিত । জান্তি-বর্ণ-নিখিচারে সকল 
মানষ্ট যে সমান আধ্যাত্মিক শন্তির অধিকারী হতে পারে, একথা ভিনি 
স্_ীকার করতেন। তখনকার দিনের হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতা দূর করে সমাজে 
সারিক উকোর মাধামে অখণ্ড বাঙ্গালী জাতি গড়ে গঠার পক্ষে 
শ্রীচচতন্াদেবের উপদেশ ও প্রভাব অসামান্য সহায়তা করেছিল। অভূতপূর্ব 
প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে বাঙ্গালী-গ্রতিভ1 কি ধর্মে কি দার্শনিক চিন্তায় কি সাহিত্যে 
কি সঙ্গীতকলায় সবত্র বিচিত্র রূপে স্মূত হতে লাগল। বাঙ্গাশী জাতির এই 
প্রথম জাগরণ । 


অন্তান্ত দেশের মতো। আমাদের দেশের প্রাটীন শান্তর ছিল অনুশাসন- 
মূলক । এই রকম ধর্মশানস্ত্রের বারা যে আদর্ম নির্দেশ করা হয়ে থাকে তা 
প্রধান'তঃ সুপ্রীটান কালের কিতবদস্তি অথব1 উপাখানের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
সুপ্রাচীন সতাযুগ থেকে বিচ্যুত হয়ে আমর] ছূর্গতির প্রোত বেয়ে চলেছি এবং 
শাস্ত্রের আদর্শ অনুসরণ করলেই আমরা আবার উজানে ফিরে যাব -- এই 
বিশ্বাস শুধু প্রাচীন হিন্দ্ধ্মের নয় সকল ধর্মেরই বিশেষত্ব । শ্রীচৈতন্য যে প্রেম 
ধর্সের প্রবর্তন করলেন তাতে বর্তমান-কাল এবং জীবিত মানব প্রথম সুমহিমায় 
গ্রতিষ্টিত হ'ল । সত্যযুগের কঙ্জিত-মরচিকার প্রত্যাশায় মানুষ বর্তমানকে আর 
উপেক্ষা করতে পারল না1। তত্বদর্শী-বৈষ্ণব বললেন -_ বর্তমান কালই তো 
কাল, ষ1! করবার ত1 এখনই করতে হবে; অতএব “প্রণমহে! কলিযুগ সব যুগ 
সার ।২ সৃষ্টির পর্যায়ে প্রাণের বৃহত্বম প্রকাশ ঘটেছে মানুষের, দেবতা তো? 
মানুষের আদর্শেই গড়া । সুতরাং “কৃষ্ণের যতেক খেলা £সর্ব্বোত্তম নরলীল। নরবপু 


১ বা-সা-ই " পৃ" ১৫৮ । 
২ বা-সা-ই - পৃ- ৩২৫ 


২৮৬ যোড়শ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহিতা 


কাহার স্বরূপ ।”১ এই রকম আমাদের আধ্াত্মিক দৃষ্টি সুদূর অতীত থেকে 
ফিরিয়ে বর্তমানের উপর প্রতিষ্ঠিত করে শ্রীচৈতন্য বাঙ্গালীর চিন্তাধারায় আধু- 
নিকতার প্রবর্তন করলেন ।২ 


বাঙ্গাল! সাহিতোর যাচিরন্তন ধারা গীতিকাবো বৈষ্ঞব কবিদের দ্বারা 
বিশেষরূপে অনুশীলিত হতে লাগল । ষোড়শ শতাবৃদীর বৈষ্ণব গীতিকাবো 
প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিত্যে কাবাকলার চরম উৎকর্ষ প্রকাশ পেলো । এই গীতি 
কাবা কেবল বাঙ্গালা ভাষাতেই রচিত হয় নাই, কিছু কিছু জয়দেবের অনুকরণে 
সংস্কৃতে পিখিত হয়েছিল । কিন্তু বেশীর ভাগই লেখা হ'তো এক নবসৃষ্ট 
মিশ্রভাষা ত্রজবুলিতে । মিথিলার কবি বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতাবৃদীতে বঠমান 
ছিলেন । মৈখিল ভাষায় লিখিত বিদ্যাপতি-রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গ।তিকবিতা' 


বাঙ্গাল! দেশে শিক্ষিত বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে । শ্রীচৈতন্ত-ও 
বিদ্যাপতির গান শুনে পরম প্রীতি লাভ করতেন ।৩ বাঙ্গালী কবির! বিদ্যাপতির 
কবিতার ঝংকারে ও অলংকাঁরে আকৃষ্ট হয়ে ওই ভাষায় কবিতা রচনা করতে 
লাগলেন। মৈথিল ভাষা ভাদের মাতৃভাষ! নয় সুতরাং তাদের রচনার মধে। 
বাঙ্গালা ভাষার প্রভাব কিছু না কিছু থেকে গেল। মৈথিল এবং বাঙ্গালা 
মিশ্রিত কৃত্রিম ভাষ! ফোডশ-সপ্তদশ এবং অক্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব গীতি 
কবিতার অন্যতর যুখা বাহন হয়ে উঠল।৪ উনবিংশ শতাব্দীর শেষৎ এমন 
কি বিংশ শতাবৃদীতেও কোন কোন বাঙ্গালী কবি ব্রজবুলিতে কবিত! রচনা 
করেছেন !৬ রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের শ্রেষ্ঠ রচন৷ “ভানুপিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র* 
শাষ! ব্রজবুলি । 

বাঙ্গালায় এবং ব্রঞ্গবুলিতে কেবল রাধাকৃষ্-লীলা কাহিনী অবলম্বন 
করেই পদ রচনা হ'ল না শ্রীট্তৈস্তের জীবন কাহিনী এবং তার প্রধান প্রধান 


১ চৈ, চ ২/২১ 

২ বাঙ্গাল! সাহিতোর কথা - পৃ- ৩৩ 

৬ চণ্ডীদাস বিদ্াপতি রায়ের নাটক গীত্তি কর্ণম্বত জ্রীগীতগোবিদ্দ | স্বরূপ রামানন সনে 
মহাপ্রভু রাত্রি দিনে গাষ শুনে পৰম আনল ॥ -চৈ উ ২/২ 

৪ হি-ব্র-লি -পৃ- ৪১৪ 

& হি-ব্র-লি - পৃ ১৮ 

*» হিব্র-লি -পৃ- ১৮ 

৭ বিশ্বভারতী প্রকাশিত 


বাঙ্গাল সাহিতো ১১০১০, তার পরিণতি ২৮৭ 


পারিষদগণের মাহাজ্স/ বিষয়েও গ্রচুর গীতি-কবিতা রচিত হতে লাগল । দেবতার 
বিষয় ছাড়! অন্য বিষয়ে বিশেষতঃ জীবিত মানুষ নিয়ে কাব্য-রচন! করা 
শুধুমাত্র বালালা সাহিত্যে নয় সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে এক নবযুগের গব- 
তারণা করল । বাঙ্গাল! সাহিতা এতদিন ছড়া, গান, ব্রতকথা ও দেবতার 
পাচালী বড জোর রামায়ণ ও মহাভারত কাহিনী নিয়েই বাপূৃত ছিল; এ 
ছিল প্রায় লোক-সাহিতোর গোত্রতৃক্ত ; এখন এই সাহিতা এঞ্রুপদী সাহিতোর 
পর্যায়ে উন্নীত হ'ল। যে কোন যুগের পক্ষে এ এক অসামাম্থ ঘটন]। 

পণগাধুনিক বাঙ্গাজ] সাহিত্য সর্বাঙ্গীণ ও বিশিষ্ট রূপ লাভ করে ষোড়শ 
শন্গাবদখতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে । বাক্তি-বিশেষের চরিজ্র কেবল 
জাঁন্তিকে লতার ধর্মবিশ্বীসকে নয়, তার সামগ্রিক মনোন্ভাব ও সাহিতাকেও 
যে গডে ভোলে, তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রয়েছে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিতো । শ্রীঠৈক্্যা 
খন আবির্ভত হন তার কিছু পূর্বে থেকেই হিন্দু-সমাজ ও বাঙ্গালী জাতি 
তিন শ বছরের আলোডন বিক্ষোভ থেকে স্থিতি লাভ করে সংহত মুক্তি ধাবণের 
পথে অগ্রসর হ্চ্ছিল। শ্রীচতন্যের মধো এই নব-গঠিত জাতি নিও 
কপ চিনতে পারল; বাঙ্গালার সাহিতোরও মোড় ফিরল ; বাঙ্গাল পাঠিত 
গতি-কাবোর আত প্রবলতর হ'ল। আরও নতুনত্ব এই যে, আর্লোকিক দেব 
কাতিনীর পাশাপাশি লৌকিক দেবকল্প মানব-চরিত্র-ও সাহিতোর বিষয় হল । 
উপরস্থ, পূর্বাপর প্রচলিত পৌরাণিক-কাহিনী গুলিরও রঙ বদলে গেল । বাঙ্গালী 
চিল অপদেবতার পৃজারী; উপদেবতার উপাসক ; এখন হ'ল দেবতার লী্গা 
সতচর ও দেবকল্প মহাঁপুরুষের ভক্ত । বাঙ্গালা সাহিত্য উপকথার পর্যায় থেকে 
কাবের স্তরে উন্নীত ভ'ল। 

গ্রীচৈতন্ের “তৃণ!দপি স্বনীচ” “তরোরিব সহিষু্' ভক্তি-ধর্মের প্রভাব 
সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছিল, এবং সেইজদ্ জনসাধারণ তংকালীন রাজনৈতিক 
দুর্গতি কতকটা ঈশ্বরের বিধান বলেই মেনে নিয়েছিল । মুরুন্দরাম তাই 
লিখেছেন, “প্রজার পাপের ফলে ডিহিদার মামুদ সরিফ।”১ সাহিতোও তাই 
বৈষ্ণবতার জয়জয়কার ; শাক্তকাব্য চণ্তীমঙ্গলেও বৈষ্ণবোচিত ভষ্ি-উচ্ছ্বাসের 
সুর একটানা । এই ভভ্তির রঙ পরিবতিকালে ফিকে হয়ে গেছে কিন্ত কখনও 
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মুছে যায় নাই। অফ্টাদশ-শতাবৃদীতে তথাকথিত শাক্ত-পদাবলী বৈষব পদা- 
বঙগীরই রকমফের মাত্র ।১ বৈষ্ণব-পদাব লীর রস-গাস্ভীর্ব শান্ত পদাবলীতে 
অর্থাং মাতৃরূপ-ভগ্বদ-ভক্তি-উচ্ছসিত গীতাবলীতে তরলিত হয়ে গেছে। 


কোচবিহার এবং মল্লভূমির রাজার] প্রথমে বৈষ্ণব ছিলেন না। কিন্ত 
বৈষ্ণব-ধর্ের সর্বব্যাপী প্রভাব এ*র1 এড়িয়ে চলতে পারেন নাই । কোচবিহার 
রাজসভা উংপীড়িত শঙ্করদেরকে আশ্রয় দিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বৈষ্ণব 
ধর্মের দাপট সধত্ে প্রজ্লিত রেখেছিলেন | বিধু্পুর রাজসভা শ্রীশিবাস 
আচাধের প্রঙাবে দক্ষিণ-পশ্চিম রাঁটে বৈষ্চবতার প্লাবন এনেছিল | মল্লরজারা ও 
বাঙ্গাপা সাহিতোর পোষকত। করেছিলেন সপ্তদশ-অস্টাদশ শতকে । 


সঙ্গ'তকলায় বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ দান রস-কীঠন পন্ধতি যোডশ শঠকেত্র 
শেষে প্রবশ্তিত হয়। এই কৃতিহ নরোত্তম দত্ত এবং তার সংযোনী মার্দগিক 
দেবীদাসের হলেও শ্্রীচ্তশ্থদেবের হাতেই তার প্রথম সৃত্রপাত। খেতরী 
গ্রাম যে পরগনায় অবস্থিত তার নাম অনুসারেই বোধ হয় নরোত্বম-প্রবন্তিত 
পদ্ধতি 'গড়ানহাটা" নামে প্রসিদ্ধ । সপ্তদশ শতকের মধাভাগে বিপ্রদাস 'রানীহাটা' 
বা 'রেনেট' পদ্গতির প্রবর্তন করেন । রানীহাটী পরগনা মধারাট়ে ; অধুনাতন 
বর্ধমান জেলার পূর্াংশে । তারপর এল “মনোহরশাহী' পদ্ধতি । মনোহর 
শাহা পরগনা উত্তররাটে । ঝাড়খণ্ডে এবং মালন্মে অর্থাৎ দক্ষিণে-পশ্চিম 
রাট়ে ষে কীর্তন-রীতি উদ্তৃত হয়েছিল তার নাম 'ঝাড়খণ্ডী' ব "মান্দারনী ।' মললভূম 
সরকার মান্দারণের অন্তর্গত ছিল। 


পাঠান-আমলের গোড়ার দিক থেকেই বাঙ্গাল! দেশে মুসলমান পীর 
ও সুফী সাধকদের গমনাগমন গ্রিল । হোপেন-শাহের আমলে শ্রীচৈতন্যের ভঞ্জি 
ধর্মের প্রাবলোো সৃফী-পীর ও সাধকদের সঙ্গে বাঙ্গালী বৈষ্ণব বাউলদের যোগা- 
যোগ ঘনিষটতর হয়। এই সুত্রে সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের 
পাঠান প্রধান অঞ্চলে বিশেষত বর্ধমান ভুগলী বাঁকুড়া! মেদিনীপুরের সীমান্ত 
ভূমিতে সুফী পীর ও মুসলমান যোদ্ধার স্মৃতির উপর ভিক্তি করে সত্যপীর 
সত্যনারায়ণ ঠাকুরের উত্তৰ হয়েছিল। সত্যপীরকে কেন্দ্র করে এক বিচিত্র 
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সাহিতাধারার সৃষ্টি হয় এবং এর প্রভাব ওড়িষা? উত্তর প্রদেশাদি বৃহত্তর বঙ্গে 
বিস্তৃত হয়ে পড়ে। 

'নধপ' প্রমুখ বৃন্দাবনস্থ গোত্বামীগণের গ্রন্থের এবং সংস্কতে লেখা অপর 
বৈষ্ণব গ্রন্থের অনুবাদ ষোড়শ-শতকের শেষদিক থেকে আরস্ভ হয় এবং সপ্তদশ 
শতাব্দীতেও সে ধারা অপ্রতিহত ছিল। পৌরাণিক শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ এই 
সময়ে প্রচুরভাবে হতে থাকে । এই গ্রন্থ প্রায় সবই বৈষ্ণব মতের । ভাগবতের 
ভাবানুবাদ পঞ্চদশ শতকেই আরম্ত হয়। 

সগুদশ শতকে রচিত কৃষ্ণমঙ্গল কাবো প্রধানতঃ রূপ-গোস্বামীর অনৃ- 
করণে ভাগবতোক্ত কাহিনীই অনুরৃত্ত হয়েছিল । দানলীল' ও নৌকাবিলাস 
কাহিনী একেবারে বাদ না-গেলেও তাতে আদিরসের জৌলুস ম্লান হয়ে আসছিল। 
সুবল মিলন, গোপী গোষ্ঠ ইত্যাদি কয়েকট নৃতন মিলন-কাহিনী পরিকঞ্সিত 
হ'ল। তথাপি রাধাকৃষ্ণ কাহিনীতে আর পূর্বতন নবীনতা ও রস রইল না। 
অক্ষম নকল-নবীশ কবিদের লেখনী কেবলই গতানুগতিক বিষয় পুনরাবৃতি করে 
চলেছিল । লেখকদের ভপ্তিরসেও আর সে প্রাণ ছিলনা । কিন্তু সাধারণ 
পাঠক-শ্রোতাদের কাছে এই সব লঘু রচন1 ক্রমশই জনপ্রিয়ত৷ অর্জন করছিল। 
ফলতঃ সপ্তদশ শতাবদীতে বাঙ্গাল! সাহিতোর বাজার বৈষ্ণব কাবোর সম্তা 
মালে ছেয়ে গিয়েছিল ।১ 

যষোড়শ-শতকের শেষ দিকে রামায়ণ-পীচালী গীত হতে থাকে কীর্তনের 
ঢঙে। বলা বাহুল্য রাধাকুফ্ণ পদাবলীর প্রভাব তাতে পড়েছিল। তার ফলে 
ষোড়শ শতক নাহোক সপ্তদশ শতকের দিকে কৃষ্ণচলীলার ্ঠাচে ঢাল। বাম- 
লীলার পদ অল্প-স্বজ রচিত হতে থাকে । 

সপ্তদশ শতাব্দীর জের অস্টীদশ-শতাব্দ'তে চলেছিল পূর্ণ মাত্রায়। 
পদাবলী ও কৃঞ্জলীলার কাব্যের ধারায় কিছুমাত্র ভাটা পড়ে নাই; তবে 
নৃতনত্বের পরিচয়ও তেমন কিছু নাই। এ বিষয়ে শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা 
পদাবলী সংকলন। 'পদাম্বতসমুদ্র'ৎ “পদকল্পতরু'ও পদমেরর৪-মতে! সংহিতাই 
বৈষ্ণব গাঁতিকাব্যকে পরিপূর্ণভাবে বাচিয়ে রেখেছিল | বৈষ্ণব ভক্তিতত্ব ও 
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২ পাধামোহন ঠাকৃর সঙ-কলিত 

৬ বৈণবদাস-সঙকলিত।॥ ৪ পদমের গ্রন্থ (বি ভা- প- ১৫০) 
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রসসাধনা সম্বন্ধে বন ছোট-খাটেো মৌলিক ও অর্ধ-মৌঙলিক নিবন্ধ লেখা 
হয়েছিল; তন্মধ্যে আবার তাগ্তররিক সহজ-সাধন-ঘটত রচনাগুপিও সংখ্যায় নিতান্ত 


কমনয়।, 
অফ্টাদশ শতাব্দীতে কয়েকখানি চৈতন্ত-জীবনীকাবা রচিত হয়েছিল 


সেগুলিতে শ্রীচৈতন্যের সম্পর্কে নৃতন কথা বড় কিছু পরিবেশিত হয় নাই এবং 
ধারাবাহিকতা-ও সম্পুর্ণতা প্রায় নাই । অধিকাংশই ছোঁট-নিবন্ধ। শ্রীহ্ট্ 
অঞ্চলে শ্রীচৈতল্য ও তার জ্ঞাতিবর্গ সম্পর্কে কয়েকটি নিবন্ধ রচিত হয়েছি ন ২ 
অফ্টাদশ-শতাব্দীতেও বিস্তর পদ রচিত হয়েছিল কিস্তুসে গুলির অধিকাংশই 
নিতান্ত গতানুগতিক অক্ষম রচনা । তন্মধো দু'চার জন পদকর্তা কিছু অভিনবত্ত 
দেখিয়েছেন সন্দেহ নেই । পদ সংগ্রহগুলি একটি ছাড়াও প্রায় সবই অফ্টাদশ 
শতাব্দীতে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশ-পনের বছরের মধো স"কলিত 
হয়েছিল। এ গুলি পূর্বতন আলংকারিক রসবিচার নিবন্ধেরই পরিণতি । 
কেবলমাত্র উদাহরণ গুলি বঞ্জিত হয়ে মূল বক্তবাকে সৃত্রমাত্রে পরিণত করেছে । 

পর্দাবলীর প্রভাব যে কতটা বাপক-রূপ লাভ করেছিল তা বোঝা 
যায় নিয়ে উদ্ধৃত গনিত-সমস্যা পদটিতে । পদটি আছে বিশ্বভারতী পুথিতে*__ 


সত্য করি প্রবাস গেলেন প্রাণনাথ। দিবা করি গেলা ছুটি শিরে দিয় হাথ | 
বিরহে বাকৃল চিত না শুনে বারণ। নিঠর হইয়া! নাঞ্িি আলা প্রাণধন ॥ 
তিলে শতবার মরি লেখা দিব কত। দণ্ডকে সহত্রবার হই মু্ীগত ॥ 
রাগ রস বাপ বসু একত্র করিয়া । গরাসি তেজিব প্রাণ বাণ ঘুচাইয়া ॥ 
শ্রীরামহুলাল দ্বিজ বলে শুন সখি। জে কহিলে তাই দিব্যানিসি বুঝ্য! দেখি ॥ 


বাঙ্গালা সাহিতো পদাবলী 4টন! পূর্বাপর চলেছে । এই পদাবলীর 
সূত্র দিয়েই প্রাটীন ও নবীন ধারার সংযোগ হয়ে বাঙ্গাল! সাহিতোর অখণ্ডতা 
ও ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে এবং তা আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ কবি 
রবীন্দ্রনাথের কাবা-সাগর-সঙ্গমে চরিতার্থতা লাভ করেছে । 


১ বা. সা. ই- ৬৩৯ 

২ বা. সা.ই- *৪৪-৪৯ 

৩ বিশ্বনীথ চক্রবর্তীর “ক্ষণদ1গীতচিন্তামণি? | 
৪ পপ. মখ -পৃ-১০ 


বাঙ্গাল সাহিতো*-..", তার পরিণতি ২৯১ 


অস্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদাবলী ও পদসংকলনের কথা পূর্বে 
বলা হয়েছে । উনবিংশ শতাব্‌দীর প্রথম ভাগেও পূর্ববং যথারীতি বৈষধ্ব 
পদ রচনা অবাহত ছিল। রাজ রাজেন্দ্র লাল মিত্রের পিতা জন্মেজয় মিত্র 
'সনর্ষণ' ভনিতায় অনেক পদ রচনা করেন ।১ ১৮৬০ খঃ তিনি “সঙ্গীত- 
রসার্ণব নামে স্বরচিত পদগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেল। উক্ত গ্রন্থে 
উার পিতামহ রাজ পীতান্বর মিত্র বাহাদুর রচিত কয়েকটি পদও সম্নিবিষ্ট 
করেন। জন্মেজয় মিত্র প্রাচীনপন্থী পদকর্তাদের মধ্যে শেষ কবি । এর 
সমসামগ্পিক রথুনন্দন গোস্বামীও অনেক গুলি পদ রচনা করেছিলেন ।* উনবিংশ 
শত.ব-দর তৃতীয় পারে ইংরাজী-শিক্ষিত কবির দ্বারা বৈষ্ব-পদ রচনায় 
নৃতন ধারার সূত্রপাত হয়। এই ধারার প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত ।ঃ 
১৮৬১ খ্বঃ প্রকাশিত 'ব্রঙ্জাক্গনা'-কাব্যে ষে আঠাঁরোটি কবিতা আছে সে গুলিকে 
পদাবলী। বলে চিহ্নিত করতে না পারলেও তাতে যে একা স্তিকতা ও আবেগ 
আছে তা পদাবলী ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতি-ঠাকুর এবং 
(গাবিন্দদাসের অনুকরণে কিশোর রবীন্দ্রনাথ ব্রজবুলিতে যে কবিতাদি রচনা 
করেছিলেন তার অধিকাংশই 'ভানুসিংহ-ঠাকৃরের-পদাবলী, গ্রন্থে সংকলিত 
হয়েছে । এখানেই ব্রজবুলিপ দাবপীর ধারার সুমধুর পরিসমাপ্তি ।£ 


১ হি-স্্র লি -পৃ- ৩৬৮-৬৯ 

২ হি-ত্র লি -পৃ- ৩২৮-৬৯ 

৬ বজ্জ'য়-সাঁহ্ত্য-পন্রিষৎ-পত্রিকা 8৪ ” পৃ- ১০১৬ 
৪ হিতব্ত্র-লি -পৃ- ১৩ 

& হা, সা. ইশপৃ" ৯১৪ 


| অপ্রকাশিত-পদসংগ্রহ 71 সংকলন | 


বিশ্বভারতী সংগ্রহের বিভিন্ন পুথিপ সূত্রে প্রাপ্ত পদনিচয় বর্তমান 
অধ্যায়ে সংকলিত হ'লো। অপ্রকাশিত প্রকীর্ণ এই পীাচ-শতাধিক পদই 
যোড়শ-শতকের রচনা কি না, সে-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া তুলনামূলক 
আলোচন' সাপেক্ষ । বর্তমান কার্ক্ষেত্রে আমার সে অবকাশ নাই। পদগুলি 
এ-যাবং অপ্রকাশিত ধিবেচনায় বঠমান অনুচ্ছেদে এগুলিকে একত্র-সংকলন 
করণ গেল । তুলনামূলক আলোচনার নিকষে যাচাই করে এই প্রকীর্ণ 
পদগুলির প্রকৃত-পদকর্তা-নিরপণ ও কালানুক্রমিক-বিভাজন পরবতী বৃহত্তর 
গবেষণা-কর্নের অপেক্ষায় রাখা গেল। 

আকর-পুথির পাঠ-গ্রহণে 'যদৃষ্টং তল্লিখিতং'-রীতি অনুসৃত হয়েছে ; 
কাজেই লিপিকর-গ্রমাদ-জাঁত ভ্রান্ত পাঠ কিছু থেকে গেছে, গায়নদের স্বাভাবিক 
আখর জনিত প্রক্ষেপও আছে যথেষ৯ । সম্পাদন-কালে সে-সম্পর্কে বিশদ 
আলোচনা করা হবে। 


॥ স্যামাদাস আচার্ষ ॥ 


১। একে তথু সুন্দর আরে নব কৈসর আর তাহে বৈদগবি বেস। 
-বি, ভা, পু, ২৯৮৭ 
২। মধু রজে হৃন্দাবনে খেলত হরি । বি*ভা* পুঁ-১৭৭৫ 


॥ অনন্তদাস ॥ 


১। ট্রড়ায় চান্দ কপালে চান্দ চান্দের উপরে চান্দা । -বি. ভা, গুঁ৩৫৪৬ 


২। তুমি কি না জান হে বধু তুমি কিনা জান। এ -২৮৩৯, 
৩। দাড়াইয়1! তরুর মূলে আকুল করিল মোরে ইসত বঙ্কিম দিঠি চাইয়!। 
বি, ভা, পুঁ-৫৩০৯ 


8৪। সিঙ্গ। পাচনি বাধ! আমর! নিবে ব&-৫৩ক ; বি, ভা, প-১৭৩২ 


২৯৪ 
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॥ বংলিঃ বধশীবদন ॥ 


৯ | 


6৮ 


রে 


আর কিছু বলনাহে কয় বাহে কথা শুনি। -বংসিবদন- 

বি, ভা. পুঁ-১৭৩৪ 
দেখ দেখ অগো সখি ঝোলন। তরঙ্গ । ব'শী -বি ভা পু১৭৩২ 
ফুল ঘর ফুল বন ফুল ঝারা তায় । ॥ % 
বিন্দাবন মাঝে সকল সবখীগন । রঃ 
মধুর বসন্ত শ্রীবৃন্দাবনে শোভা । না রঃ ৫ 
সাম ধনে করতহি কুসুম দুলোল। ৮ 
হেরি দেখ অগো সখি পানে চেএ। 


? ৪. বগ 


মরছে |) 


আপুশি গড়িলে আপুলি ভাগিলে দোষ দিবে আর কায় । -বি ভা. প্রঁ 


২৯৬৭ 
চন্দ্রাবলি কুঞ্জ তেঞিয়। বর কান। -৬২খ-বি ভা. পুঁ-১৭৩২ 
চত্দ্রীবলি সনে কুসুম শয়নে সুতিয়া আছেন শ্যাম । -২১খ-বি ভা. পু 
৫9০৬ 


ধ্লনি নাচে রে আপনা বেশে | -পুঁপি ২-পৃ-১৭৬ ( পদমেরগ্রন্থ ) 
পীরিতি পীরিতি পীরিতি বিসম হিআয় জাগএ শেল । -বি ভা পুঁ 
২৯৬৭ 
-এই পদটি 'বৈষ্ণবপদাৰরলী' (পৃ-৬৮) গ্রন্থে চচস্রীদাস' ভণিতায় 
মুদ্রিত হয়েছে ; কিন্তু গ্রন্থকার আকর-গ্রস্থ উল্লেখ করেন নাই । 
বিশ্বভারতী-পুথি অন্তত দু'শ বছরের পুরাতন কাজেই উক্ত পুখির 
সাক্ষা অনুসারে 'নরহরি'-৬ণিতাই সঙ্গত বিবেচিত হওয়া! স্বাভাবিক । 


পিরিতি বলিআ একটি কমল ফুটিল হিআর মাঝে । -_ 
-_-এই পদটি বিশ্বভারতী-সংগ্রহের ২৯৬৭ সংখ্যক পুঁথিতে ভণিতা 
আছে--“কহে নরহরি সন গো সুন্দরি পিরিতি রসের সার' এবং 
৪২৬৫ সংখ্যক পুথিতে “কহে নরহরি সুন হে সুদ্দরি পিরিতি রমের 
সার" এই ভশিতায় পাওয়া যায় । প ক.ত (প সং-৮১১), বৈ, 


অপ্রকাশিত-পদসংগ্রহ ॥ সংকলন ২৯৫ 


প (পৃ-৬৮) এবং বৈষ্বগীতাঞ্জলি ( পৃ-৩৮৯ ) নামক একখানি পদ- 
সংকলন গ্রন্থে “চণ্ডীদাস' ভণিতায় মৃদ্রিত হয়েছে । মৃত্রিত পা £-_ 
“পিরীতি বলিয়া একটি কমল রসের সাঁয়র মাঝে 1" 
৭। বিনদিনি বেরি এক কর অবধান। -বি ভা পুঁ৭ ০ (পুঁপ-২-পৃ-২১২) 
৮। মাধব বৃঝিনু মরমকি ভাজ | 


নরহরি পহু ঢরত গিরত রাই আঙ্গিনার মাঝে । -বি. ভা. প্ুঁ-২৯৮ 
( পুঁঁ প, ১-প১৫৭) 
--এই পদাট পরিবতিত রূপে 'নীলাছ্বর'-ভশিতায় মুদ্রিত হয়েছে 


ৰৈ প -পৃ৭০৯ 
৯। যুগল পিরিতি কোথা উপঞ্জিল পিরিতি বলব কারে । -বি ভা প্র 
৫৩১ ( পৃ-২১২) 
11 ৰান্নগ ঘোষ 1 


১। আজব জতনে জাহে লাভ । -বি ভা পৃঁ-৩৬৪৩ 

২। আজ্তু মুচকি পেখিলু গৌরাঙ্গ সৃন্দর। বি তা পুঁ-১৭৩৩ 
৩। আনন্দ সমুদ্রে শচী রহেন ভুবিয়া। -বি ভা পুঁ৩৬৪৩ 
91 আলো সই আহা মরি মরি । ত্র ৫৬৮৮ 


_--প ক. ত-(প সং ২১৭৫) গ্রন্থে 'বাসু ঘোষের" ভণিতায় একট পণ 
আছে--'আহী মরি মরি সই আহা! মরি মরি ॥ দুটি পদ সম্ভবত 
মুলে এক ছিল। কীর্ঠনীয়াদদের আখরের ফলে পরবন্তিকালে এই পরিবঠন 
সাধিত হয়েছে-_-এরূপ ধারণা অসঙ্গত নয় । এ সম্পর্কে চুডান্ত সিদ্ধান্ত 
ছুটি সমগ্র পদের তুলনামূলক বিচারের অপেক্ষা রাখে । 

&। ইহারে কপিন কে পরালে গ। বাশি চড়া কোথা । -বি ভা. পু-৬৭৬ 

৬। কত দীনহীন জনে তুমি কৈলে প্মদানে । -বি- ভা পু-৫৩5৩ 

৭। কাণু সে পরাণ মোর জাতি জীবন ধন। তই -৩৩৪৪ 
_-এই পদটি বৈ. প. (পৃ-৫৯) গ্রন্থে 'চণ্তীদাস' ভপিতায় ম্বুজিত 
হয়েছে । পাঠ-_“কানু সে জীবন জাতি প্রাপধন” । “বৈষ্ণব গীতাজলি'- 
গ্রন্থে পদটি একবার 'জ্ঞানদাস' ভপিতায় € পৃ-২০১) আরেক বার 


২৯৬ 


৮। 
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চত্তীদাস” ভপিতায় (পৃ২২৫) মুদ্রিত হচ্ছে । এই গ্রন্থে ধৃত পাঠ 
'বৈষণবপদাবলী' গ্রস্থের পাঠের অনুরূপ । 
কি এ অপরূপ রূপ গোরঙ্গ কিশোর | -বি. ভা, পু-১৭৩৩, ৫৬৮৮ 


৯। কি কর গৌরাঙ্গ চাদ নিশ্চিন্তে বশীয়া -বি. ভা. পুঁ-১৭৩৪ 


১০ | 
১৯ | 
৯ | 
১৩। 
১৪ | 


১৫ । 
১৬। 


১৭ । 
১৮ | 
১০১ | 


২০। 
২১। 
২২ । 
২৩। 
৪ | 
ছ্ঠে। 


কি করিব গোরা রূপ না জায় পাশর]1। ॥. -১৭৩২ 
কি দেখিলু গোর] আজ বরণ সুন্দর । ৮... ৫৬৮৮ 
গোর গুনে প্রাণ মোর কান্দে। ৮ -৩৬৪৩ 
গোৌউর আমার আপিবে নদ্যাপুরে । 9. ৮৭৩ 
গ্রোরা জব আয়ব নবখ্িপ মাঝ । »॥. -৩৪২ 


( পুঁ প-১-পৃ১ ৬৬) 
গোৌরাজ চান্দের মনে খেদ উপঞ্জিল । -বি. ভা পুঁ-২৭৩৩ 
গৌরাঙ্গ লাবণা রূপে কি কহব একমুখে । »  -$09৬ 


_-পদটি প ক ত-(প, সং-২৯০। ৭৮৭), .ও বৈ প (পৃ-৪৮৬) গ্রন্থে 
'নয়নানন্দ' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে; কিপ্ত ভাবের আতন্তরিকত। 
থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে পদট মূল বাসুঘোষের রচনা ; 
পরবর্তিকালে নানান কারণে ভণিতা বিভ্রাট ঘটেছে । 

চল চল দেখি গিয়া মন কেমন করে । -বি. ভা পুঁ-২৭৩৩ 

জে দিনে মাধব করল পয়ান। »৪. -১২৮৮ 

দেখ তরুন গউর চন্দ অপরূপ দ্বিজমনিঞা । » ৩৩৪৪ 


_-বাস্বঘোষের পদাবলী" গ্রন্থে (প. সং-৩০) পদণ্টর প্রথম ছত্র 
এইরূপ-_ 
“দেখত ঝুলত (পা. অরুন) গোরচন্দ্র অপরূপ দ্বিজমনিঞ্া”' । 


দেখ সখি আওত গোরা নটরাযর়। -বি. ভা পুঁ-৫৬৮৮, ১৭৩৩ 

পেঁখিলু গৌর সুন্দর ধিজমনিঞা। ৮... +১৭৩৩ 

বল মোরে ও জন কে গো সজনি। ০ 

বিমল গোর] তণু বিমল হেম জনু। ভর 

মহারাস বৃন্দাবন-লীল! মনে ত পড়িল। » -২৩৬ (পু প-১-পৃ-১২৮) 
মান বিরহ জরে পন্ছ ভেল ভোর। গ. ১৭৩২ 


পদটি প ক ত (প. সং-5৩২), বৈ, প (পৃ-৯০৫), পদাস্বতষাধুরী (২০১)- 
ইত্যা দর গ্রন্থে 'রাধামোহন' ভণিতাল্স মুত্রিত হয়েছে । উক্ত গ্রন্থত্রয়ে 


অপ্রকাশিত-পদসংগ্রহ ॥ সংকলন ২৯৭ 


ধৃত পাঠ--“মান বিরহ ভাবে পল্ত ভেল ভোর |” ভাবের আন্তরিকতা 
হেহ পদট বাসু-ঘোষের রচনা হওয়! অসম্ভব নয় | বিশ্বভারতী-পুথি 
দুই শতাধিক বছরের প্রাচীন; সুতগাং উক্ত পাঠ উপেক্ষনীয় 
নয় । 


২৬। শচী মায়ের অঞ্চল ধরি নাচে বিশ্বস্তর। -বি. ভা, পু-২৮৩৫ 

১৭। শ্রীবাসে অঙ্গণে গোরারায় / -বি. ভা, পুঁ-১৭৩১ 
_বাঁসুঘোষের পদাবলী (পদ সং-৪০) গ্রন্থে ধৃত পাঠ-_শ্রীবাস 
মন্দিরে গোরারায় |" কিন্তু তুলনামূলক আলোচনায় দেখ! যার 
বিশ্বভারতী পুঁথির পাঠ অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ এবং মৃলানুগ । 

২৮। শ্্রীবৃন্দাবন বলি মনেত পড়িল। -বি. ভা. পু-৩৩৪৫ 
_বাসুঘোষের পদাবলী” গ্রন্থের ২১নং পদর প্রথমছত্র-_“বৃন্দাবন 
লীলা! গোরার মনেতে পড়িল |” বিশ্বভারতী-পুথিতে প্রাপ্ত পদটি 
উক্ত মুদ্রিত পদের পাঠভ্র'শ কিংবা শ্বতন্ত্র পদ--ত। ছটি পদের সামগ্রিক 
তুলনামূলক বিচার-সাপেক্ষ ৷ 

২৯ শ্যামল সুন্দর তণু মিলিবর | -ধি, ভা, পুঁ-৫৬৮৮ 

৩০ । সই এই দেখিলু সচির নন্দন। ০ এ 

৩১) সঞঙ্জনি কি না মোরে ডেল । ৮. -১৭৩৩ 
_বি. ভা, পুঁ-৩৬৪৩ সংখাক পুঁথিতে এই পদটির প্রথম ছত্রের পাঠ 
“সজনি কি মোরে হইল” । ২--এ পাঠ সম্ভবতঃ পরবশ্ঠিকালের । 
কীত্রনানন্দের (পৃ-২৭৬)--“আলো। সই কি না মোর হলো” পাঠ আরও 
অধাচীন কলের । 'বাস্ঘোষের পদাবলী? গ্রন্থের “সই না জানি কি 
মোর ভেল” বা প,. ক. ত (প* সং-২২১০) গ্রন্থের “না জানি কি 
জানি নোর ভেল”- ইত্যাদি পাঠও গায়কদের প্রক্ষেপ বলে মনে 
হয় । তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায়, বিশ্বভারতী ১৭৩৩ সংখ্যক 
পথির পাঠ অপেক্ষাকৃত মুলানুগ_এবং পরবতিকালে পদটি বিভিন্ন 
লিপিকর বা গায়নের হাতে নানাভাবে পল্লবিত হয়েছে । 

৩২। সন সন প্রভু গৌরাজ সুন্দর | বি. ভী, পু-৩৩৪৪ 

৩৩। সুরধনি তীরে গদাধর । ৮ ১৭৩১ 

৩৪। হেরি দেখ অপরূপ শয়ন মন্দিরে । ৮  -৩৩৪৪ 


২৯৮ 


সি 
গু 


২। 


৩। 


5 | 


৫ 


৫ । 


যোড়শ শতকের বাঙ্গাল। : সমাজ ও সাহিত্য 


ৰলরাম দাস || 


অরুনিম ভঙ্বর অশ্বর শোভিত হরিগুণে মপ্দ্রিত ভার। -৬কবি ভা ্ুঁ 


এ সখি অপরূপ পেখলু গোরি। -২০ক; বি. ভা পুঁ-১৭৬৪ 
কর পদ সুন্দর নব অনুরাগ । &ক রে রর 
কি খেনে দেখিল সে লেগে রইল চিতে । ১৭খ ; » রি 
কি খেনে কো বিধি রূপক সায়র নায়র কৈল নিরমান। ১৭খ ; বি. ভা প্ঁ 
১৭৬৪ 
কি ক্ষণে তুরঙ্গ নয়ানে চাহিলে হানিল বিশের বান। ১৬ক; বি ভা পুঁ 
১৭৬৪ 
কি বলিল নন্দরাণী হারাঞাছে নিলমনি। -বি ভা পুঁ-৩৩৪৪ 
প.ক ত (প সং-১১৬৬) গ্রন্থে পদটি মুদ্রিত হয়েছে, ভণিতা “অজ্ঞাত” । 
কি বে সব নাম (2) কিবা শে সন্ধান কিবা সে নাগরপন1। -১৩খ 3 
বি ভাঁ পুঁ-১৭৬৪ 
খাইতে সুইতে আকুল পরাণ সোয়ান্তি নাহিক চিতে। -১৭ক; 
বি. ভাঁ পু-১৭৬৪ 


চন্দন পট়িয়! কি বা ফেটাঁটি পরে। -৩২খ; রা রর 
জত জত পিরিতি কে বা ছে (2) মোরে । ৩৬খ ; নয £ 
জমুনা পিনানে জাইতে কি খেনে। ১২ক, খ; রর ন্‌ 
জানলি হরি হরি কব শ্রীচরণ সম্ভাই; -২ক) ৪. ৪৩৯৯ 
টল ঢল অতিনব সজল জলদ তণু শোহন মোহন। -১০খ; » -১৭৬৪ 


সংকীর্তনাষ্বতে (পদ সংখা1-১৯৩) পদটি “গোবিন্দ দাস” ভণিতায় মৃ্রিত 
হয়েছে । মুদ্রিত পাঠ £--“ঢল ঢল সজল জলদ তণ্র শোহন মোহন 
আঙ্রণ সাজ |. 


দেখিতে দেখিতে অমিয়া উৎলে । -১২খ; ১৭৬৪ 

নদিয়া নাগরী কান্দে । -পৃ২খ) বি ভা. পু-১৭৬৪ 

নড়িহাতে নন্দরাঁণী জায় খেদারিয়ণ! -পৃ-১খ 7 বি ভা, পুঁ-৩৩৪৪ 
নাগরি মোহন ফান্দ। ১১ক; ১৭৬৪ 

নিরবধি পাপ চিত নাহি জানে আন । -৩২খ; বি. ভা, পৃঁ-১৭৬৪ 


২২ | 


৩ । 
২৪ । 


২৫ । 


২৬। 


২৭ । 
৮ । 
২৯। 
৩০। 
৩১ । 
৩২ | 
৩৩ | 
৩৪ | 


অপ্রকাঁশিত-পদসংগ্রহী ॥ সংকলন ২৯৯ 


নিরবধি ধক ধক চিতে । -৩৪ক; ১৭৬৪ 

নিসি অবশেষে সকল সখীগণ রাই কাণ্ু সঙ্গে ভোর। -বি. ভা. পুঁ-১৭৩১ 
--প. ক. ত (প. সং-২৫০৪) বৈ. প (পৃ-২২৪) গ্রন্থে পদটি “ষছুনন্দন' 
ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে । 


পিঠে খেনে রাখে দিঠে দিঠে কত মোরে সে জে না খুআয়ে। 

-বি. ভা. পু-২৩৮ (পু, প-১ পৃ-১৩১) 
বন্ধুর অভিলামে সৃতিরা থাকিএ ভমে । -৩৪ক; ১৭৮৪ 
বিন্দাবনে মে প্রমহি তোরন1। -বি. ভা পুঁ-১৭৩২ 


বুকে বুকে মুখে চখে লইঞ্ে থাকে তবু মোরে সদাই হারায় । 
-বি.ভাঁ পু ২৩৮ (পু প ১পৃ-১৩১) 
“কীতনানন্দে' পদটি “বলরামের' ভণিতায় মুত্রিত হয়েছে । পাঠ-_ 
“বুকে বুকে মুখে চোখে লইয়া থাকি তভে। মোরে সতত হারায়”__ 
৩। ৫২; পৃ-২৬৩-৬৪ আবার “রসকল্বন্ত্ী' (পৃ-১৭৩-১৪) গ্রন্থে পদটি 
'কৃষ্দাস ভণিতায় পাওয়া যায়। পাঠঃ -“বুকে বুকে মৃখে 
লাগিয়ে থাকয়ে তত মোরে সদাই হারায়।” 'রসকল্পবল্লী' সপ্তদশ- 
শতাব্দীতে রচিত । মৃতরাং গ্রাচীনতার দিক দিয়ে উক্ত গ্রন্থের দাবী 
সুপ্রতিষ্ঠিত । পক্ষান্তরে, বিশ্বভারতীর প্রাচীন-পুথি কীতনানন্দের 
পাঠ ও সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষণীয় নয় । এমতাবস্থায় পদটির প্রকৃত 
পাঠ ও পদকঠা নিরূপণ অত্যন্ত দ্ববূহ ব্যাপার । সম্ভবতঃ এই কারণে 
অধাচীন কালের পদস-কলন গ্রন্থগুলিতে পদটি বঞ্জিত হয়েছে । 


বন্দাবনন্থ জেট ফ্ুকারই মুক পিক সারিক পাতি । -২খ; ৪৩৭৯ 


স্বগমদ চন্দন গন্ধ মুলেপণ বিকশিত চম্পকদাম। বি, ভা পুঁ-১৭৩১ 
রহিয়া সকল লইঞা তোমার যুবতি দুয়ারে আল /; -৩৮ক; ১৭৬৪ 
রহিয়! রহিয়। বামিটী বাজায় অঙ্গ মোড়া দিয়া হাটে । ৩২খ; 


রাই চান্দ মুখ মণ্ডল হেরই ঢরঢর লোচন লোর। -বি- ভা দ্বু ৩৩৪৪ 
শ্রীরাস মগ্ডলে কিশোরী কিশোর দোছে মেলি নাচেরে। ৮ ২৯৪৭, 
সজনি রিপু হঞা আইল অক্রুর | রঃ টা 
সহজে সুন্দর অঙ্গের ঠাম। -১৪খ;) ১৭৬৪ 

সহজে যুরতি ভূবন মোহে তাহে । ১৫খ 7; ১৭৬০ 


৩০০ ষোড়শ শতকের বাঙ্গাল! : সমাজ ও সাহিত্য 


৩৫। স্বনইতে কোটি মদন মৃরছই। ১৮খ ; ১৭৬০ 

৩৬। স্থনি তনু মোরি গোরি পর সুতলি। -বি, ভা, পুঁ-৩৩৪৪ 

৩৭। সোঙরিতে তুয়া রূপ বুক জেন চির । -৩৬ক; ১৭৬৪ 

৩৮। হাথে ধরিয়া! মোর কোলেতে বসাইতে অৰস হইয়া! গেলে! স্বখে । 
-৩৪খ 7; ১৭৬৪ 


| শিম বলরাম || 


১। অজেক দিষ্টে দেখে রাণী মাটি নাই মুখে। -বি. ভা. পু ২০০০ 
২। জননির অগে আল দেখি চক্রপানি। চটী ্ 


(| আক্মারাম দ্বিজ 11 

১। বূপ না গেল পাসর] রে । নেওর (2) গোর! রূপ ক্ষেনে ওঠে ক্ষেনে 
বসে । বিভা, পুঁ৮৭৩ (পুঁ প ২-পৃ-৮৭) 

17 নয়মানন্দ মিশ্র |) 

১। অঙ্গ গদ গদ রসে অঙ্গ গদ গদ। -বি,ভাঁ, পুঁ-৭৩২ 

২। মুখ চান্দ কি বন্পিৰ নিতি। রর ৪২৯৯-৪৩০৪ 

1 রামামনা বন্ব 1 


১। প্রথম ছত্র নেই 
আরম্ভ, চন্দনের বিন্দ্র লেন ভালে । 


ভপিতা, বসু রামানন্দ কয় জুবতি জিবার নয় বাঁসী হইলা। অধলা 
বধিতে ॥ -বি, ভা. পুঁ-$9৪৭ 
২। নিধুবোন কানন মন্দ সমিরণ সিতল কালিন্দি তির। -বি. ভা, পৃ-১৯৯৪ 
লিপিকাল সন ১২৯৫ সাল 


৬ 


৬ | 


| 
৩। 
51 
| 
৬ 
৭ | 
৮ । 


১৬। 
৯৭ । 


অপ্রকাশিত-পদসংগ্রহ ॥ সংকলন ৩7১ 


যীমার গৌরাঙ্গ নাচিছে সিবাসের পাঙ্গনে । -বি. ভা, পৃ-২৩৬ পুঁ, প-১- 
পৃ-১২৮ 


জগমাথ দাপ 11 


আমী কী হইলাম শোনার গাছ । দানী না ছারএ আমার কাঁছ। 

_বি, ভা, পুঁ-৫৪৯৯ 
_-একই পুঁখিতে পদটি “হইলাম সো [নার গাছ দনী ন1 ছাড়এ কাছ” 
্রিপে পাওয়া যায় । 


আর ৰারা। কে দানে গো ব।?) জাই কীশের লাগি । -বি, ভা, পৃঁ-৪৩৮৮ 


এল এস গো::*.-১:০*৮*০, এদ ঘর জাই । রর ৫৪৯৯ 
ও রূপ দেখিয়ণ বড়াই কদদ্বের তলে । 

কোরে মিললি রাঁজদুলালি পড় মুরলি খলিএ। রর ১৭৩২ 
তখন নাগর হরি । রে ৪৩৮৮ 
তরাসে সুন্দরি ছবাহু পাসরি | ৩৮২৩ 


নাথ হ্থে রহিতে উচিত নহে আর | বি. ডাঁ. দুঁ-২৫৭ (পুঁ. প-১ পৃ-১৩৬) 

॥ নৌকাখণ্ড ॥ ফিরে জাঁইৰার বেলে হেয়! না ডুবে জলে কোথা হতে 
আইল এত পানি । -বি ভা পুঁ-৩৮২৫ 

বড়াই দেখ পেেখি চেএ | -বি ভা পুঁ-১৭৪৩ 

বৌধু ভিন নাবাসিহ তুমী। » » 

--পদট অ.প. র গ্রন্থে চিত্ীদাস' তণিতাঁয় মুদ্রিত হয়েছে 

ভালাই নই?) আশাপ ছার নাগর 1 -বি, ভা, পঁ-৫৪৯৯ 

ভ্বৰনি মোহন তণু নবধন । ্ ১৭৪৩ 

॥ নৌকাখণ্ড ॥ মথুরায় বিকেইতে ফিরিঞা ঘরকে জেতে । ৰি- ভা,পু-৪৩৯০ 

মথুরার হাঁট হতে ফিরিআ৷ আসিতে পথে । রি রঃ 

পদট কৈ. প (পৃ-২০৮) গ্রন্থে “যদুনাথ দাস' ভণিতায় মৃত্রিত হয়েছে। 

কিন্ত কোন পুরথিতে উক্ত ভণিতা পাওয়া! যায়; সে পুঁথির 

প্রাচীনত্ব, প্রামাণিকতা ইতাবদি সম্পর্কে কোনে! হদিশ সম্পাদক 

অহাশয় দেন নি। 


রাইক কবরী বাদ্ধ সখী । বি, ভা, পু-৩৩৪৪ 
রোঙ্গিএ বড়াই করি সাথে । ঘি. ভা, দৃঁ-১৭৪৩ 


৩০২ ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহিত্য 


১৮। ॥ নৌকাথণু ॥ শুনহে [খে] আরি পে। আমর] সকলে জাইব গোকুলে। 
বি, ভা" পুঁ-৪৩৯০ 


|| পরমানন্দ || 


১। শচীর নন্দন গোরাচান্দ ) -বি ভা. পুঁ ১৭১ 


| চজালছেখর || 


১। আজু অবধি হাম কথি নাহি জায়ব। -বি. ভা. পুঁ-১৭৩3 
২। ইহ বিদই চলল হরি পাতরে চন্দ্রাবলি পরবোধি ) রর ১৭9৩ 
৩। উয়ল দিনকর কিরণ বিথারি । 

8৪| করতলে বেনু নিহারিতে কোপ ভরে কাপই রাই। রর ১৭৩৩ 
৫1 কাচ কাহা লাখবান কাঞ্চন কাহ। কাহা। । ১৭৩৪ 
৬। কানু কহে বেনুদান দেহ সুন্দরি | ১৭৩৩ 


৭। কাণু প্রেম ঘোরে রসের সাওরে সদাই ভাসিএ আমি । পদ ২৬৯ 
(পু. প-১-পৃ-১৪৫) 


৮। কি কর বিরস--*--**৮৮৮৮১০, ।  -বি. ভা. পুঁঁ২৩০৭ 

৯। কি তু কমলা মুখি কোপ পরিহ্র । 9... ১৭৩৪ 

১০। কুঞর্জেতে নিকসল মানিনি রাউ। প্‌. ২৯৮ (পুঁ প-১ ; পৃ-১৫৮) 
১১। কৈছন বাজি কিয়ে গুনেম্বর রাজকুমারি। গ ১৭৩৩ 

১২1 খত করি হাতে শ্যাম করি সাখে। রর ১৭৬৪ 

১৩। গৌঁরখ নাথ চরণে লাগি তের1। রর রর 

১৪। চম্পকবন্থরি**-.... কহসি প্রিয় সথি। 5 রর 


১৫। চল চল মাধৰ মোহে সঙ্গ করি কুবুজিনী মুন্দরী পাস। -বি. ভা. পুঁ- 
১৭৩৩, ৩২২৫ 

১৬। জো ভেল সে! ভেল ইহ রে মাধব খেমনু সব অপরাধ । -ৰি. ভা পুঁ- 
১৭৩২, ১৭৩৪, ৬০৩৯ 

১৭। জৈছন রাজকুমারী কহাওয়সি বোললি তৈছন বানি । -ৰি. ভা, পৃ 
১৭৩২, ৯৭৩৪, ৬০৩৯ 


১৮ | 
৯৯ | 


২০। 


২১ । 
২২। 
২৩ 


২৪ । 


৬ | 


২৬ । 


অপ্রকাশিত-পদসংগ্রহ ॥ সংকলন ৩০৩ 


তুহ্ু গেলে বিসাখা বসিতে নাহি বোলব। -ৰি. ভা, পুঁ-১৭৩৪ 
তোহে ছোঁডি মাধব হাম। -২০৩ক ; ৩৩৪৪ 
দুর সঙ্ঞে কাণু হেরি সোই সহচরি ঠমকি ঠমকি চলি জায়। 


বি ভা. গঁ-১৭৩৪ 
নবনী হেন নবনী দেহ_ চন্দ্রসথি। বি ভা পুঁ৭৫০ (পুঁ প-২-পৃ-২২২) 
পুমা করতলে বেনু নিহারিতে। প. ৩৩৪৪ 
পাতরে পছুমা পন্থে চলি যাওত। দ. ১৭৩৪, ১৭৩৩ 


বদয় তুয়! দ্রিদয় বিহি কুলিস কিএ গরল হে। বি. ভা. প্ুঁ-২২৩, ৭৫০ 


(পু প ২-পৃ-২২২) 
বাজিকর নহে ত্রজপতি নন্দন অন্তরে জানল রাই। -বি ভা, পুঁ-১৭৩৩ 
বুঝল মরমকি ভাব । ৪ ৩২২৫ 
মোথুর] নগরে প্রিক়্া গে। সখি । রর ২৩০৭ 
মোরি মাগো তুঙ্গবিদ্যাক আসে । ১৭২৪ 
মোহে মন্থ করি লেহ। কা ১৭৩৩ 
যত ততহি কোপকি করিতে সম্বচিত । ৮»... ১৭৩৪ 
রে রে সহচরি কাহ1? চলি জায়সি। হী রর 
ললিতৈ আমারি দণ্ডবত তোয় | - চন্দ্র ভনে - 
ললিতে কি সখি কহই । রী ৮ 
ললিতে বেরি বেরি কহন খ তোই। রা 
ললিতে রেরি বেরি কহলম তোএ। »॥. &১০৮ 
লেখনি ডরূন1! করি রাধ। প্রেআরি। প্র ৩২০৮ 
সব সথিগণ করায় সিনান । রী ১৭৩৪ 


সমন উর রমন মোঝে ত্বলল রে প্রিয় সখি। চন্দ্রসথখি » ৭৫০ 
(পু, প-২-পৃ-২২২), ২৩০৭, ৫8৫8 


সরল জানি কুটিল জনে ভজিল রে । - চন্দ্রসখি-বি, ভা, পুঁ-৭৫০ 
( পু, প-২-পৃ২২২) 
সামকি সঙ্গে রঙ্গে রসে রাই। -বি. ভা. পুঁ-১৭৩৩ 
সুন্দরি তুহারি মরম জান ভাল । ॥ ১৭৩৪ 
হা হ। রঙ রঙ মেরে ভায়া । রা ১৭৩৩ 


হে নিরলজ লম্পট । এ ৫১০৮ 


৩০9 ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহিতা 


981 হের জব কাই খিন রাই তনু দুবরি পিরিতি । -২২স্ক, ৭৫০ 
৪৫ | প্রথমাংশ খণ্ডিত, শেষ দুইছত্র-_ 
হাতকী কঙ্কণ সাথে পর জায়ই জামীনি বিরহ দুখ ধামে। 
আর1.....সঙ্গিণী ঘোট (2?) নাহি পাওই চন্দ্রশেখর পরমানে । 
-বি, ভা, পু ৫০৮৫ 


1 গদাধর || 


১। থর থর কহত স্বনহ লোলিতা সোখি সুমুখি বিমুখি জব ডেল । 
_-বি. ভা, প-১৭৩৪ 
২। সব সথি কৃষ্ণগুণ গাঁও 


9 গ 


| দ্বিজ গদাধর || 


১। উণ্ুমন হঞ1 সভা সঙ্গ পুয়া ইন্্ররেখা সহচরি | -বি, ভা, পুঁ-১৭৩৪ 


॥ উদ্ধব দাস ॥ 


১। এস এস এস আধ আচরে বোস নয়ন ভরিএ তোমা দেখি । 
-বি. ভা.পুঁ-২৩০৭ 
২। গোবিন্দ হে পিবিতি য়ঙ্কুর জেন না ভাজে হে। / ৬৭৭ 
[পু প২,পৃ১৯] 


॥ জগদানন্দ ॥ 


১। দমিত দামিনী দাম দরপন দেহদীপতি উজোর | -বি. ভা, পুঁ-২৫৯৬ 
২। গুরুজন নয়ন পরহিগণ চৌদিকে | %» ৫০৯৬ 
৩। াচর চারু চিকুর চোহ চোচিত চুড়হি । গর ১৭৩৪ 
৪1 জাগয়ে বুসভানু নন্দিনী মোহন জুবরাজ । ৮ ১৭৭৫ 


অপ্রকাশিত-পদস*গ্রহ ॥ সংকলন ৬০৫ 


&। দেখ দেখ আরোতি করে নন্দরানি । -বি ভা পুঁ-১৭৭৫ 
৬। দেখ মাই মোহন গিরি-বরধারি। »॥ ১৭৩১ 
৭। বুসভাগুনন্দিনী মহান ব্রজরাজ । ৮ ২৪৬৪-৬৩ 
৮॥ ॥ শ্রীরাগ ॥ মিলিত সুুললিত নীর মলয় মমীর বহ অতি মন্দ । 
-বি ভাঁ, পৃঁ-১৫৬১ 
৯। হরি উপরে হরির জনম তাহার উপরে প্রেম । ্ 
_পদ'্ট প্রহেলিকা-জাতীয় সহঞ্জিয়-গন্ধী রচনা ।! এটি কোন্‌ জগদা- 
নন্দের রচনা] জানা যায় না। 


্ 


॥ জ্ঞানদাস ॥ 


১। অবলা কি জানি গুন ধরে | "বি ভা. পুঁ-১৭৩৩ 
_--পদটি কীতনানন্দ (পৃ-২১৭) ও প ক ত (প সং-৬৮১) গ্রন্থে 
'গোবিন্দদাস' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে । বৈ. প (পৃ-২৯৩) ও 
“গোবিন্দপাসের পদাবলী ও তাহার যুগ? গ্রন্থে (প সং-৭99) পদটি 
'গোবিন্দ আচাধ'-রচিত বলে স্থির করা হয়েছে । 


২। অসুরা স্বর নরমুনি গণ কিন্নর | “বি ভা পুঁ১৭৩৩ 
৩। এ কথা বড় মনেতে হইল । ” ১৭৩৪ 
৪। একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি জায়। ৪. ১৭৩৩ 


-প ক ত (প সং-২৩৮) ও বৈষ্ণব গীতাঞ্জলি (পৃ-১৪০) গ্রন্থে 
“বিদ্যাপতি'-ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে ! কিন্তু রচনা-শৈলী থেকে মনে 
হয়, পদটি জ্ঞানদাসের-রচিত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক । 


। ও হেন গোকুলপতি । -বি ভা. পুঁ-১৭৩৩ 
৬। কঙলজ ঝউন (1) চরণ রজ রঙ্গে ভব নিরবূধি। ৮” রা 
৭। কানু অভিসারে চলু বিনদিনি রাধা । "9. ১৭৩২ 
৮। কানুর জত রূপ আজি দেখিলু ৮৪. ১৭৩৩ 
৯। কালা অঙ্গের ছট। । ৪ ্ 
১০। কি খেনে শ্যামের অঙ্গে ৷ ৮৪ ৩৩৪৪ 
১১। কি গুরু গরবিত না লএ পাপচিত । রে 


১২। কি বলিব রাঙ্গ। পাএ। রর ১৭৩৪ 


৯৩। 
৯৪ | 
১৫ | 


৯৬। 
৯৭ । 
১৮) 
৯৯১ | 
২০। 
২১। 
২২।॥ 
২৩। 
২9 
২৫ | 
২৬। 
৭। 
২৮। 
২৯। 
৩০। 
৩১। 
৩২। 
৩৩। 


৩৪। 
৩%। 
৩৬। 
৩৭ । 
৩৮ । 
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কি বা সে কাপুর প্রেম। “কি, ভা, পু-১৭৩৩ 
কি হলা মোর নন্দকিশোর । ল ৩৩৪৪ 
কি হেরিলাম নব জলধরে । ঠা ঠা 


- পদটি 'বৈষফব-গীতাঞ্জলি' (পৃ-২১৪) ও বৈ, প (পৃ২১৪) গ্রন্থে যহনন্দন। 
ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে । কিন্তু গ্রন্থদ্ধয়ে আকর-গ্রস্থ ৰা পুথির কোনো? 
উল্লেখ নেই। 


কী না সে কানুর প্রেম । -ৰি. ভা. পুঁ-১৭৩২, ৩৩৪৪ 
গোরাচান্দ নাচে গায় মব নীরবন্দে । রি রর 

চন্দনে লেপিত গৌর কলেব । ৮ ১৭৩৩ 

জব তুহু সুন্দরি তেটকি নেহা । ্ রঙ 

থনি পরবোধল গুহজন বৃন্দ । ্ 

নিধুবনে কি বা শোভা । দল ১৭৩২ 

পদ আধ আধ। ্ 

পিয়ার পিরিতি সকলি কহিতে । পপ ১৭৩৩ 

বড় পরমাদ গে। সই খড় পরমাদ । রর ৩৩9৪৪ 

বন্ধু চিত নিবাপল তুমি । রর ১৭৩৪, ৫৪৩৬ 
বন্ধু মোর পরাণ কানাঞ্ি। 

বন্ধ হে কি আর অধিক মোর) প্র. ৫9০৬ 

ভাল হেল কান। ৮ ১৭৩৩ 

ভাল হেল এলে আমার প্রেমময়ি রাধা । ৮ ৩৩৪৪ 

ভালে হাম কলাবতি। গা ১৭৩৩ 

ভুবন সুন্দর কনয়। কলেৰর ॥ ্ 

মঞ্ত্ুল হাস সরস রস কোলনি। গু ্ 


মধুর মধুর বিলীস নিনোদী মধুর তাঁতি গতি অতি লালা । 
“বি. ভা, দুঁ-১৭৩৩ 


রসে সমান অঙ্গে নবরজিনী সাজল। 9 ১৭৩২ 
রাই কহে রস কথা পুলকিত তথ । ৪9. ১৭৩৩ 
শুন রে সুবল ভাই বলি রে তোমারে । 9 ১৭৩৪ 
শুন শ্যাম বিনোদ নাগর । ৫৪০৬৩ 


শুন হে নাগর রসের সার ॥ রর রি 


অপ্রকাশিত-পদসংগ্রহ ৪ সংকলন ৩৩ 


৬১। শুন হে নাগরি রসের সাগরি । -বি. ভা. পুঁ-৫8০৬ 
901 শ্যাম শরীর হার হিয়ে লশ্বিত। *». ১৭৩৩ 
£১। মুন সুন্দরি পরাণ পুতলি । গ ৫৪০৬ 
৪২1 সই কে বন্দে পিরিতি ভালে! । 9. ৩৩৪৪ 
৪৩ | সঙ্জনি কেনে কৈলাঙ । ৭. ১৭৩৩ 
€9। সহ্জই শ্যাম কলেবর। প্র রর 
৪৫। সে বড় রসিক প্রিয়ার পিরিতি ী 
৪৬। সনি সখি সো চরণ মনে অনুমান । সদ... ৩৩৪৪ 
9৭ । সোঙরি মোঙরি খিনা দেহা । ্ ০ 
৪৮। সোঁন সোন তোরে মরম কহি। ্ ্ 
6৯। হেদে ও তরুর মূলে কি রূপ দেখিয়া আলু । ১৭৩৩ 
&০। হেথা রাধ! বিনোদিনি। | ৮. ১৭৩৪ 
৫১ । হেম বরনি মুগ নয়নি জলকে জেছে কে। "৩১৭৫ 


নিম্নলিখিত পদগুলি শ্রীহরেকৃ্ণক মুখোপাধায় ও শ্রীকুমার বন্দোপাধায় 
সম্পদিত 'জ্ঞানদাসের পদাবলী"-গ্রন্থে থণ্ডিতরূপে ষুদ্রিত হয়েছে কিন্ত 
বিশ্বভারতীর ১৭৩৩ সংখক দুথিতে পদগুলি সম্পূর্ণ আছে। 


১। কাচ কনক রুচিবর বিগ্রহ । -বি ভা, পু-১৭৩৩ (জ্ঞানদাসের পদাঁবলী-পৃ-৩০০) 


২। চলনি চাহনি দোলনি হেন। রঃ এ রঃ টী ৩০১) 
৩। চৌদিকে ঘন ঘন চকিত নিহারিতে । ক, ভা. পু১৭৩৩ (,, , পৃ-৩০৫) 
51 নব কুবলয় দল কি এ অতসীফ্ুল। বি, তা. পু-১৭৩৩€৫ ২, ,। পু-৩১১) 
৫&। নীল কমল বয়ান নিরমল। ্ গা (৮ ৮১ পু-৩১০) 
৬। বরিহ। মুকুট মৌলি মন শোহন। 9:0..:911৮. পৃ-৩০১৯) 
৭। শ্যাম মোহন ঘন কুঞ্জিত। গ. €(. + ১) পৃ-৩০৮) 


&8৪ লোটন দাস ॥ 


১। অগে। দিদি কোন দেশে ছিল তুমি । -বি. ভা. পু-৪৬৬৪-৮৫ 

২। অরুণ আখি করুন আলয়। 9. ৬৭২ (পুঁপ-২) 
পৃশ২১৮) 

৩। আর ডরনাঞী সই আর ডর নাঞ্জি। ৪. ২৭২৭ 


৩০৮ 


51 
৫ । 
৬। 
৭ । 
৮। 


৪) | 


চপ 
১ 


6৮ 
৪৮ 


6 
এগ 


১৩। 
১৪ । 


| 
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আইস আইস বৈসসিঞা মোর প্রাণের সই।  » ২৮৬৫ 


আরকি বলিব সই আর কি বলিব। টু ৪৬৬৪-৮৫ 
আর সুম্তাছ আলো! সই অবধ মতির কথা । 
একদিন ঘরে আনন্দ বাড়ল । টি ৩৮২৮ 


এক নাগরি দয়! করি বলোছে এমন কেনে । 


ফনির মাথায় মনি দিয়ে ভেটগ। রূপের সনে ॥ » ৪৮৬১ 
এ সখি প্রাণ কেমন করে। র্ ৪৬৬৪-৮৫ 


এত রাতে আমার ঘরে কপাট ঘৃচায় কে। নর 
এ গোরা কে বটে চেনা নাঞ্জি যায় । ৫ ৬৫৭ 
শ্রীচেতম্থদেবের সন্নাস গ্রহণের পর শোক-সন্তপ্ড শচীদেবীকে সান্তনা- 
দান সম্পকষিত একটি অপ্রকাশিত সুদীর্ঘ পদ আছে বিষ্বভারতীর ৩১২০ 


সংখ।ক পুঁথিতে । পদটির আদি খণ্ডিত। ৬ণিতাংশ,-- 
এ বোল সোনিঞ1 সচি করএ রোদন । 


বেখিত হিদএ কহে দাশ লোচন। -পৃ-১০খ ; বি.ভা পুঁ-৩১২০ 
কনক কুমুদ দেহের মাধুরি । -বি ভা পুঁ২৩০৭ 
কত লাবণ। অঙ্গ সাঞ্জাঞা। ,॥:৪৬৬৪-৮৫ 


এই পদটি অ প র (পে সং-১৭১) ও বৈ প (পু-৪৩৭) গ্রন্থে ঈষং 
পরিবশ্তিতরূপে 'জ্ঞানদাসের*-ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে । পদটির প্রকৃত- 
পদকর্তী-নিরূপন তুলনামূলক আলোচনা-সাপেক্ষ। 


কাট] কাঞ্চন জোতি জিনি গোরা অঙ্গখানি। -বি ভা. পুঁ-২৭২৭ 

কানাঞ্া রে সাজের বেলায় জাইব। রঃ ৪৬৬৪ ৮৫ 

কাল হেন ড্রগড়গাটি কদন্ব তলায় থাকে গো। রী রি 

কি এ কাচা কাঞ্চন স্কট চম্পকদল। -বি শা পুঁ-২১৫ (পুঁ প-১; 

পৃ-১২১), ২৭২৭ 

কি করিব অগে সই হিয়ায় জাগে গোরা । », ৬৫৭ (পু পংপূু 

কি হৈল আরে সখি গোরা বরণ খানি । ৭, 28 ) 

কি হে হৈল কি হে হৈল গোর! কেনে নাজায় পাসর1| -বি ভা, পু+-৬৭৯ 
(পু. প-২; পৃ-২২০) 

কি হৈল কি হৈল সখি গোরার বরণ খানি । -বি ভা. পু*-২৭২৭ 

খেলাইতে জাবি গোরাচান্দ । ২৩০৭ 


অপ্রকাশিত-পদসংগ্রহ ॥ সংকজন ৩০১৯ 


২৩। গড়ের আটে হাটে ঘাটে জলকে জাওয়া ভার । ১, ৪৮৬১ 
২৪। গোরা রূপ অমিয় পাখার । ্ ২৭২৭ 
২৫। গৌরাঙ্গ চান্দোর] বরণ জেন যাল্বনদ স্বর্ণ । ১, ২৩০৭, ৬০০৩- 
৬০২৮ 
২৬। [ঘারেতে কেহ নাই একা ছিল রাই। ১ ৪৬৬৪-৮৫ 
১৭। ঘুণিত অকরুন আখি রসে মাতোয়ারা । ১ ৫৫৫৫ 
২৮। ঢর ঢর কাঞ্চন জিনি গোর। অঙ্গ খানি। ) ২৭২৭ 
২৯। ঢরত সোনার বরণ এলু 'ঞা পড়িছে গা । রি ৬৭৯ (পু* প-২; 
পৃ-২২০ 
৩০। তোমর] নাকি বল আমি কানুর সঙ্গে আছি। » ৪৬৬৪-৮৫ 
৩১। তোমাতে আমাতে জে পিরিতি । রঃ 
প ক ত (প. সং-৭৫৭) গ্রন্থে পদটি ঈষৎপরিবতিতরূপে 'রসময়ী' 
শশিতভাঁয় মুদ্রিত হয়েছে । মনে হয়, মূলে পদটি লে'চনদাসের রচনা ; 
পরবতিকালে অখাত মহিলা-কবি 'রসময়ী' এই পদটি অবলম্বন করে 
পদ রচনা করেন। 
৩২। দয়! কর গৌর নিতাই দয়! কর মরে । -বি ভা পুঁ২৩০৭ 
৩৩। দও রেপাড়ার লোক চোর সেন্ধণল। ঘরে । » ৪৬৬৪-৮৫ 
৩ | দিদি কৈলি বটে রসের ঘাটে বুকের পাট। তোর । 
৩৫ । দেখস্যালো গোরাচান্দ কামিনী মোহন ফান্দ। » ২৭২৭ 
৩৬। রূপ সাধনে মন হল্য নাই মদন রশে ভোর ॥ / ৪৮৬১ 
৩৭। ননদিনি গো বাতাসে পাতিয়াছে ফান্দ। ্ 6৬৬৪-৮৫ 
৩৮। নবীন বএসে গোরা নোৌতন নাগর । রী ৩৪৭ (পু প-১; 
পৃ-১৬৮), ৬৭৯ (পু প-২ 7 পু-২২০) 
৩৯। নবদ্বীপ নাগর অগোর গোরা । -বি. ভা পু-৩১১৭ 
8০91 নয়নের পুথলি গোরা নাজায় পাসরা। ৮ ৫০৩ (পুঁ প-২7 পৃ-২১০) 
৪১। নাচে রেনাচে রে গোরা হেম কমলিআ।” ২১৫ (পু. প-১২১), 
২৩৬ (পু, প-১ 7 পৃ১২৮) ৬৭৯ পু পনি ও পৃি২০), ২৭২৭ 
6২) পাট শাড়ি পরনে নেতের কানহ্লি। -বি* ভা পু-৩৭২৯-৩৬ 
৪৩। পুরূবে ফাছিল এ নন্দ ঘোষের বেট]। ”.. ৬৫৭ 


9891 পুরট সুন্দর ছ্যুতি তরুন কুঞ্জর গতি । র্ ২৭২৭ 


65৫1 
6৬। 


56৭1 


6৮ । 


৪৯ | 
৫০ । 
৫১ । 
৫২। 
৫৩ । 
৫5 । 
৫ 


৫৭ । 
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ঠেমশির ধার বহে নয়নের জলে। 
বদ হে এ বেসীজানিলাম তোমা । 


?? ৩৬৭২ 
5 ॥ ৩১৭৫ 


-বৈ, প (পৃ-১০৪৫) গ্রন্থে পদটি 'ধনঞ্য়'-ভণিতায় মুত্রিত হয়েছে । 
গ্রন্থে আকর-প্ল থির উল্লেখ নেই। 


বিকাল বেলে গেলি জলে কলসী লইঞ্ে। বি. ভাঁ. পু+২৬১ (পুঁ প১) 


পৃ-১২৭) 
বিধি দিএছিলো। তোরে 


দাস লোচনে বলিএ ফারাগ ডিবি ডুবিল য়াপন দোসে। -বি ভা পু 


৫০৩ (পুঁ প-২, পৃ-২১০) 
বেলি অবসানে সুরধমির জলে । -বি. ভা* পু৭২৭ 


শাতার ছাড়া ভাতার করে ভাল খাবার তরে । ১» ৪৬৬৪-৮৫ 
ভাল জানি পুত্রর বধু মুখে মুখে কথা। রঃ রঃ 
মকর কুণ্ডল কানে বনমালা গলে । রঃ ২৭২৭ 
মনমথ রঞ্জিত বেণু সুধাকর । রি ১৭৩৪ 
মনোৌরথ কোটী কোটা জিনি গোরাতনু । রর ২৭২৭ 
মরিব মরিব সই নিশ্চয় মরিব। রি ৪৬৬৪-৮৫ 


এ নব ৌবন আমি কার তরে থোব ॥ 
রশিয়। নাগরী জে । 


মদনমোহন গৌরাঙ্গ বদন দেখিয়া মজাছে সে। -বি. ভা. পুর ২৭২৭ 
'গোবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার মুগ' গ্রন্থে পদটি ঈষং পরিবব্তিত 
কপে মুদ্রিত হয়েছে । শুণিতা-_“গোবিন্দদাসের চিতে। গৌরাজ 
ঠাদের চরণ নখর তাহার মাধুরী পিতে।” পদ সং-৭৬৫ 

বৈ. প (পৃ-৬৫৮) গ্রস্থেও পদটি রূপান্তরে মুদ্রিত হয়েছে__ভণিতা। 
“গোবিন্দদাসিয়। চিতে । গৌরাঙ্গ টাদের চরণ নখর বাসনা মাধুরী 
পিতে 1" 

বি, তা পুর ভণিতা, --“লোচনদাসের চিতে । গৌরাঙ্গ চান্দের 
চরণ নখর তাহার মাধুরি প্রীতে ॥ ২৭২৭। তুলনামূলক বিচারে 
দেখ! যায়, বি. ভা* পুর ভাষা প্রাচীনতর । 


রাগের ভজন বিসম বড় । -বি,ভা' পু -১৯৩৯ 


6৮1 


6৯ । 
৬০ | 
৬১৯। 
৬২ । 
৬৩ । 


৬৪ । 


৬৫ । 


৭২। 


৭791 


৭৫ 1 


অপ্রকাশিত-পদসংগ্রহী ॥ সংকলন ৩১১ 


রাধা চজ্জাবপি দোহে জল ভরনে জায়। 


লোচন বলে অগে! দিদি কি বলহ মুখে। 
শ্যমের সনে রাধা আছে জানে জগত লোকে । -বি. ভা. পু'৬৪৭ 
(পু.প ২7 পৃ-২১৮) 
রূপ নাঞ্রি তার গুন নাহি তার সুধই চিকন কালাটা । -বি. ভা. প-৪৬৮৪-৮৫ 
লোক সকল সজাগ পহিলে সাজ রাতি। 
শুন গো সকল সই সপনের কথা কই। 


৭? চি 


রঃ ২৭২৭ 
সঘীগণ সঙ্গে চলিল বর রঙ্গিনী। রঃ ৩৩৪৪ 
মখী হে মোর মনের কথা শুস্া! জা । রঃ ৪৬৬৪-৮৫ 
হইল...... গো]. না জায় পাসর" । ২১৫ 


(পু, প-১) পৃ১২২) 
হলদ বরণ গোরাচান্দ পড়ে গেল মলে । -বি. ভা. পুঁ-২১৫ (পু প-১ 


প্‌ ১২১) 
হাশী বলে স্বুন ওগো সেমোর মনের দুখ । -বি, ভা, পু ১৯৫৩ 
হাসি হাসি দিদি দেখাইল । .. ৪৬৬৪-৮৫ 
হাসিঞ্। নাগরী কহে ধিরি । রি 
হিয়ার মাঝারে গৌরাঙ্গ রাখিয় বিরলে বসিয়া কব। ৭ ১৭৮০ 
হেই গো গৌরাঙ্গ জেন হেম । রর ২৩০৭ 
হের সুন্যাছ হিরা মাসি আমার মাথা র] কির?। রর 6৬৬৪-৮৫ 


হেদে ল রাধে বিনদিনি বড় মানুষের ঝি । ঃ টা 
হের সুনস্যা আ[মা]র কথা বিরলে পাঞা কই। ২১৫ (পু, প-২; 
পৃ-২২০) 
হেম কমলিয়! গোরা প্রেম । -বি. ভা. পু*১৮৪৫ (পুথি কীটদষ্ট; 
অতান্ত জীর্ণ) 


যার সুন্তাছ কালিকার কথা৷ কই তোরে । --২১৫ (পু প-১ 7 পৃ-১২১) 
আলো! ছি ছি তুপ্রি কলি) কি। বি. ভা. পু-৩১৭৫ | 
__বৈ. প (পৃ-৪৭০) গ্রন্থে পদটি মুদ্রিত হয়েছে। পাঠ--ছি ছি আগো 
মৈলাম লাজে তুই করলি কি।' 


৩১২ 
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৭৮। আর সুন্য! জা অগে! সৈ দণ্ড চারি রেতে। -বি ভা পু -২৯১৫ 

-বৈ প (পৃ ৪৭১) গ্রষ্ঠে পদটি মৃ্রিত হয়েছে । পাঠ--“শুন শুন ও 
গো সই দণ্ড দুই চাইর রাইতে |” --এই পাঠ অপেক্ষা বিশ্বভারতী 
পু'থির পাঠ অপেক্ষাকৃত মূলানুগ বলে মনে হয় । 


&॥ বন্দাবন দাস ॥ 


১। ॥ মঙ্গল-আচরণ ॥ অখিল ব্রমাণ্ডের পর তিন ধামের। -বি ভা পুঁ২৩০৭ 
২। অরূন নয়নে প্রেম বরিখএ অবনি মণ্ডল সিঞ্চই । ১৬৬খ 7; ১৭০৩, ৩৩৪৪ 
৩। আলসে অরুন জাখি কহ পীআ?কি না দেখি । -পৃ-৬৪7 ১৭৩২, ১৭৩৪, 
৩৩৪৪ 
বৈ প ৪৮১) গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠ-“আলসে অরুন আখি কহ গৌরাঙ্গ 
একি”'-_ অপেক্ষাকৃত কৃত্রিম । 
9। কদন্ব কেসর জিনি''.-**-**" বিন্দ্র বিন্দু ঘাম। -বি ভা পুঁ-৩৩৪৪ 
৫। কর দেখোইল নয়নে ভিজত। ঞ্রু। & ২৮৬১, ৩৮২৭ 
৬। কীর্তন আনিয়া নিতাই নদীয় নগরে। ॥। -২৩৬(পুঁপ ১; 
পৃ-১২৮) 
৭1 গমন মন্থর গতি জিনি ময়মত্ত হাতি। ্ ৩৩৪৪ 
৮। দাস দাসী সখা কান্ত পিতা । রঃ ৬০০৩-৬০২৮ 
৯। নাচ নাঁচ নিতাই গোঁর ছ্বিজমনিঞা1। ৪. ২২৬২ 
১০। নিতাই চরণে সরন লহিঞ্া জে জন ভজিৰে গোরা । ৫৪৭৮ 
১১। পুছইতে বাত হাত লেই চিরহি । 9... ৬৭৬(পুপ-হ ও 
পৃ-২১৯) 
১২। ভোর অভোর লোর দিতি পঙ্কজে সবল পুছয়ে গ. ৬৭৬(পুঁ প-২; 
পৃ-২১৯) 
১৩। মন হে দেখ না সদাই ভ্বুল। -২২৬২ 
১৪। সন রাধে এই বস। -৩৮২৭ 
১৫1 ***৮-১০০০১ জিনি তগু অনুপাম রে। -২৩০৭ 


অপ্রকাশিত পদসংগ্রহ ॥ সংকলন ৩১৩ 


॥& শ্রীনিবাস আচার্য ॥ 


১। রাধা শ্যাম দোহে রন নিকঞ্ত ভুবনে ॥ চিনিবাস ॥ -১ ১ ক খ; ৩৩৪৪ 


১ 


১ | 


| 


৩। 
91 
এজ 
৬। 


৭ | 
৮ । 


৬ | 
১০ । 
৯৬ ॥ 


নারোতম দাস 1 


অগোচর বেদ বিধি আথা। (2) দিয়া নিরবধি । -বি, ভা, পুঁ-১৭৩৩ 
আর কবে মোর হবে সুদিন । ৫০৬ (পুঁ প-২) 
পৃ-২১০) 
-প ক.ত(প সং-২১২), বৈ প পৃ-২৯৮) বৈষব গীতাঞ্জলি (পৃ-১৮) 
ইতাদি গ্রন্থে পদষ্টি 'কবিরঞ্ন' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে । ভাবগত 
এঁকোর বিচারে পদট নরোত্রম-রচিত হওয়। অতাস্ত স্বাঙাবিক | 
লরোতম রচিত অন্যান্য পদের ন্যায় এই গদটিতেও ভক্ত প্রাণের আন্তি 
সুম্পষ্ট । বিশ্বভার'হীর ৫০৬ লংখাক পুঁথিতেও পদটি নরোত্তমের' 
ভণিতায় পাওয়। যায় । পাঠ কবে মোর হইব শুভদিন” (পুঁপ-২ 
পৃ-২১১) 
এমন বিহিত হয় পিয়ারে আনিয়া দেয় । -বি. ভা, পৃঁ-৩৩৪৪ 
এস্য বন্ধু আধ আচরে আসি বস্য নয়ান ভরিয়া । » ৪৬৬৪-৮৫ 
কি ন! হইল কালা কানুর পিরিতি ৮ ৮ 
গোবিন্দ গোপনাথ কৃপা করি রাখ নিজ পথে! » ০৬ 
(পুঁ, প-২ : পৃ২১১)১ ৬০০৩-২৮ 
চল চল মাধ বিদগধ রাজ | -বি, ভা, পুঁ-৩৩৪৪ 
চলিল। রসিক রাজ ধনি দেখিবারে। ৮ ৪৬৬৪-৮% 
- প. ক. ত (প. সং-৩২২), বৈ. প (পৃ-৫৫১), বৈষণৰ গীতাঞ্জলি (পৃ-১৬০, 
৩৫২, ৪$৬) ইত্যাদি গ্রন্থে পদটি মৃদ্রিত হয়েছে । পাঠ-_চলিলা নাগর 
রাজ ধনি দেখিবারে |” ক্ষণদায় পদটি মুদ্রিত হয়েছে--চলিল! রসিকরাজ 
ধরণী দেখিবারে 1 পৃ-১৮১ 
য়া প্রেম পদ সেবা! এই ধন মোরে । -বি. ভা. দু-৫০৬ (পু প-২ । গৃ-২১১ ্ 
দয়! কর ললিতা গোরি শ্রীরূপমঞ্জরি । ৮ ৫০৬ 
ধাইয়। চলিল দুতি নাগরের পাশে । দল ৩৩৪৪ 
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১২। প্রাণের হরি হরি এবার মোরে করহ করুণা । -বি ভাপ ৫০৬ (পুঁ প-২; 


পৃ-২১১) 

১৩। পিরিতি বেদাদি (2) লাগি সব তেয়াগিল। , ৪৬৮৪-৮৫ 

১৪। মোনে পড়িল ঠাদ মুখানি। ৩৩৪৪ 

৯৫ | সকল ভকত লঞা ফাগুয়। খেলায়। ২২৬২ 

১৬। স্বুনইতে আক (2) মরম মরি জাত। ৩৩9৪ 

১৭। হ1হ প্রভু কর দয়] করুণা তোমার । ৫০৬ (পুঁ পু২; পৃ-২১১) 

।। ললামচন্ত্র দাস ॥। 

১। নিরবধি রাইর কানুর ভাবন। মনে | বি. ভা. পুঁ-১৭১৩ 

২। সজনি তোরা কত জানবি যুরিত ॥ ১9৭ক ; ৩৩৪9 

॥। শ্লায়শেখর || 

১। আমার বন্ধু সে পিরিতি জানে । -সিখর । বি. ভা. পুঁ১৭৩২ 

২। এবে কি করব হরি করহ বিচার । শেখর । গ ২২৬২ 

৩। এ তয় চরণতলে হাম । কবিসেখর | ৪. ৩৩৪৪ 

9। এ সখি রঙ্গিনি কি কহিব তোয় । কবিসেখর । গর ৩৩৪৪ 
-_ বৈষ্ণব গীতাঞ্জলি (পৃ-১৪০) গ্রন্থে পদটি “বিদ্যাপতি' ভণিতায় মুদ্রিত 
হয়েছে । 


৫। এল] ছান্দে কে না বান্ধে চুল । -রায়শেখর | বি. ভা, পঁ-১৭৩৪ 


- কীর্তনানন্দ (পু-৩১৪), বৈষ্ণব-গীতাঙ্গলি (পু-৪৩৯), বৈ প (পৃ-৪০৭) 
ইত্যাদি গ্রস্থে পদটি 'জ্ঞানদাস' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে । -_-পাঠ-__ 
“এ না ছান্দে কে না বান্ধে চুল | 

৬। কেহ হঅ দাম শ্রীদাম সবদাম সুবলাদি প্রাণসখা। রায়শেখর । বি, ভা. প্ঁ 


-১৭৩১ 
৭। জাবট স্থান পরম নির্জন । রায়-শেখর | বি. ভাঁ পু-৩৩৪৪9 
৮। তৈল আমলকি দিল সব সখি । শেখর । তত ৪৬৬৪-৮৫ 


৯। দূর হইতে সুম্বর সনিতে পাইল কানু । সেখর। গু. ১৭৩১ 


1$ 


চে 


৭। 
৮। 
৯। 
১০। 
১১। 


অপ্রকাশিত-পদসংগ্রহ ॥ সংকলন ৩১৫ 


বেণু লঞা জুথে জুথে চলিল ভাণ্ীর পথে । রায়-সেখর । -বি, ভা পুঁ-১৭৩৩ 


নাচত বিধুমুখি অঙ্গ বিভোল। সিখর' ্ ১৭৩২ 
পছুম। দৃূততর বেগে পলাইতে বানরী-.."”পায়। সেখর | » ১৭৩৩ 
বিকশিত কুসুম ঝরই মকরন্দ । শেখর । রি ১৭৩১ 


-_ প. ক. ত (পূ. সং-২৪৯৮), বৈ প (পৃ-৭৫৩) গ্রন্থে পদটি 'বলরাষ' 

ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে। 

মাঁজল জতনেন রসন দষনে শোধন মরিচ চুরে। শেখর । বি. ভাঁ. পুঁ 
৪৬৬৪ ৮৫ 

রাই অঙ্গ পরসিল বিদগধ রায় । রায়শেখর | ৩৩6৪ 

শ্রীরাঁধা কুঞ্জের সোঙা মনোহর মনলোভা। সেখর। ১৭৩১ 

সখি রি তুমারি দুখের নাহি ওর! শেখর | বি, ভীঁ. পুঁ১৭৩৩ 

হরি হরি জীবন রহয়ে কত লাগি। রায়-শেখর । ক ১৭৩৩ 


দীন কৃঞ্চদাস ৭। 


অবধোত সঙ্গে পুত্র অশ্থিকা নগরে । বি, ভা. পঁ-২৩১৭ 


উদ্যান মাঝে অট্টালিকা সাজে । রঃ ১২৯৩ (পু. প-৩ 7 পু-১৮৫-৮৮ 
এই কূপ কর মোরে অদ্বৈত নিতাই টি নট 
কুঞ্ণলীলাম্বত সার তার মত সতধার। »  ৬০০৩-২৮ 


_ এই পদটি গো প. ত (পৃ ২৩) “কৃষ্ণদাস' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে । 


গর্ববহারি গৌর দীপ্ত গোরচনা | বি. ভা. পুঁ-১২৯৩ (পু, প-ঠ 7 পৃ-৩৮৫-৮৮) 
গৌরদাস পণ্ডিতের বাড়ি নাচে গৌর । ৮. ৬০০৩-২৮ 


ধরি লাক্ষারসে চিত্র করি । ৮. ১২৯৩ (পু প-৩ 7 পৃ-৩৮৫-৮৮) 
রঙ্গিনী মন্দিরে আনন্দ | ' টা. 2 
সুন শ্যামা সখি তুমার 1 গু. + ৪ 
হা হা বিধুমৃখি তুয়া সেবার লাগিয়া । »9 ৮ 
হে রূপমঞ্জরি সেদিন কি। গা গর % 


৩১৬ ষোড়শ শতকের বাঙ্গাল! : সমাজ ও সাহিত্য 
1 খল দাস || 


১। আইশহ হারয়। শ্যাম খেলাব ফাগুয়া । বল্পভ দাস। বিভা পুঁ২২৬২ 


২। ঝুলত হে রাধা মাধব নিধুবন মাঝে । কৰি বল্লভ । ১৭৩২ 
৩। হরি হরি বড় বিশ্ব মোর মনে । বল্লভ দাস। ৪ ১৭৩৩ 
॥। শিবরাম দাস || 


১। ইহার লাগিয়ে বড়াই লোয়ে এলি সাথে । বি. ভা, পুঁ-১৭৩৪ 
২। কি কনমুরে ব(?)কি কন গো নন্দের গোবিন্দ । বি. ভা, পুঁ-২৩১ 

(পুঁ প-১) পৃ-১২৭) 
৩। গোঁউর হরি রে নদে টাদ রে 


মায়ে সতো দণুডবত প্রণাম করিয়ে । বি, ভা, পুঁ৮৭৩ (পঁ প২ 7 পৃ৮৭) 


91 বাজে গিরি গির দিমিদাং দিমি দাং। ৪. ২৯৪৭ 
৫। লীজ নাহি বাস কানাই লাজ নাহি বাস। » ২৯৮ (পু. প-১; পৃ৫৭) 
চম্পতি ॥ 


6৮ 


জলধর হেরি চান্দোয়। টাঙ্গায়ল | চম্পতি নাথ | -বি. ভা. পুঁ-৪০৫৫ 

২। মাধব দজ্জয় মানিনি জানি । চম্পক নাথ । %॥. 8৩৯৪ 

৩। রাধে কেমন কঠিন মন তোর । চম্পতি। ৮. ১৭৩২ 
_-প. ক. ত (প. সং-৪৭৮) গ্রন্থে “ভৃপতি নাথ'-ভণিতায় একটি পদ 
আছে-_“মাধব নিকট কঠিন মন তোর |” বিশ্বভারতী-সংগ্রহে প্রাপ্ত 
চম্পতির পদটি এই পদের প্রত্যুত্তর হওয়৷ সম্ভব৷ 

9৪। রাঁধে বুঝল তুয়। প্রতিভাতি । চম্পতি নাথ । বি. ভা পু-৪০৫৫ 


প্রায় অনুরূপ একটি পদ বিস্থভারতীর ৬৭৮ সংখ্যক পুঁথিতে 'ভূপতি 
নাথ” ভণিতায় “সুন্দরি বুঝল তুয়া পিরিতি ভাতি”-_ রূপে পাওয়া 
যায়। (পুঁ প-২7 পৃ-২২০) । আবার, বি ভা পুর ৫৪০৬ সংখ্যক 
পৃথিতে 'ভূপতি-নাথ' ভণিতায় পাওয়া যায় । পাঠ--“সুন্দরি বুঝই 


অপ্রকাশিত-পদসংগ্রন্ন ॥ সংকলন ৩১৭ 


তুয়া প্রতিভাতি 1” বি. ভা. পুঁ-৪৬৬৪-৮৫ সংখাক পুঁথির পাঠ-_“সুন্দরি 
বুঝলু তৃয়া প্রতিভাতি' । ভপিতা-_ভূপতিনাথ | 
৫ । হে কুঞ্ণ হে রমানাথ ব্রজনাথ । চম্পতি-পতি । -পৃ-৬৯খ ; ৩৩৪৪ 


॥ ভূপতি ॥ 


১। অধর সুধারসে লুবধক মানস । সিংহভূপতি ॥ -৩৯খ ; ৩৩৪৪ 
_ প. ক. ত (প. সং-১৯৮৮) ও বৈ, প (পৃ-৬৫৪) গ্রন্থে পদটি 'গোবিন্দ- 
দাস" ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে । 
২। গৌসানি বেসে জাব সেই দেশে খুজিব জোগিনি হয় । ভূপতি নাথ। 
-বি. ভা, পু-৪৭৫৬ 
৩। প্রথম ছাড় আড় রে অবন্থ গগন গম্ভীর | সিংহ ভূপতি । ৬২থ; ৩৩৪৪ 
61 রাই ধরল জব গাড়'"---**" মান । ভূপতি | বি. তা পু রে 
&। সতবর পুটপাক তাপক সার । নরণারায়ণ ভপতি বিজয়-নারায়ণ । 
-বি. ভা প-৩৩৪৪, ৫৪৭৮ 
সমুখে সুনাগর হেবি র্‌ রাধা । ভূপত্ি নাথ । -৩৩৪৪ 
__প ক.ত'প সং-২৮১), বৈ প (প-৮৪০) গ্রন্থে পদ “কৃষ্ণকান্ত দাস' 
ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে । বৈষ্ণব গীতাঞ্জলি' (পৃ-৩২৫) গ্রস্থেও পদটি 
কৃঞ্ণকান্ত'-ভণিতায় পাওয়া যায় । 
৭। সুন্দরী বুঝি কহবি কটু ভাসা । বি ভা পুৃঁ-১৭৩৩, ৫৪০৬ 
_ পদটি বি ভা. পুঁর ৪৬৬৪-৮৫ সংখ্যক পুঁথিতে পাঠ আছে-_“সজনি 
বুঝি কহসি কটু ভাসা।” এবং বি. ভা পুঁর ৬৭৮ সংখ্যক পুথির পাঠ-_ 
“সহচরি বুঝি কহবি কটু ভাসা |” -পু প২ 7 পৃণ২২০ 


ঞ্ে 


॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥ 


১। অনুভবি মালতি পরিমল রেহ। বি, ভা, পুঁ-৩৩৪৪ 
২। অপরূপ রূপ হেরি দুর সঞ্েঃে। প্র রে 
৩। অষ্ট সখি পরে কুঞ্জয়ে নিকসল কান। ঙ গ 


৪1 আকুল অলক বেড়ল মৃখশোভা । রর রর 


৩১৮ 


৫ক। 

৫খ। 
৬। 
৭। 
৮। 
৯1 

১০। 


১১ | 
১২ । 
১৩। 
১৪ । 
১%। 
১৬ । 
১৭ । 
১৮। 


৯০) | 


যেখড়শ শতকের বাঙ্গাল! : সমাজ ও সাহিতা 


আচন্বিত জামিনিক পন্থ । -বি ভা, পুঁ-১৭৩২ 
ইন্দ্ররেখা সখীগণে অস্বর দেই চরণে। ১ রা 

এ সখি কাহে তু পেখলি কান । ১. ৩৩৪৪ 
এ সখি কাহুক মুখ নাহি চাহ । ্ ১৭৩৩ 
কতএ বেরিব চরণে জরি সরস সরসিজ পাতি । « ৩৩৪৪ 
কহতহি সুন সুন যুগল কিশোর । % ৮ 

কহল যু তৈখনে---ত। দেখে কান । %. ১৭৩৪ 


_-সংকীতনাম্বত (পৃ-৪৯২) “গোবিন্দ দাস' ভণিতায় অনুরূপ একটি 
পদ আছে-_“কহল মো খলদ্রন দোখল কাহ।” বৈ প (পৃ-৬২৮) পদটি 
“কহলম খলজন দোখল কান |, -_রূপে খুদ্রিত হয়েছে । পদটির 
শুদ্ধতর পাঠ নির্ণয় তুলনামূলক বিচার সাপেক্ষ। 

ক'্ট তটে পিত পটান্দর | বি ভা পুঁ ৩৩৪৪ 
কনকাঙ্গদ সুন্দর বান্থ যুগলে । 
কাঞ্চান| উপেখি রাই খেতিতলে । 


কাঞ্চন নিঠর চলতহি মধুপুর মঝুমনে এ বড় সন্দেহা। » ১৭৩২ 
কানুক চিত থির করি সুন্দরি । রঃ 

কানু করে ধরি কহর্উহি কিসোরি । ৮»... ২৭৩৪ 
কাঞ্চন কঙ্জল পরণে তু লুটাওল। ৩৩৪৪ 
কি কহব রে সথি রজনীবিলাস । রি 

কুঞ্জয়ে নিকয়ল কান । ৪৮. ১৭৩২ 
কোটী কুসুম শর জাহা পরি বরিখত । ॥ ৩5৪5 
গগনহি দিডিক চান্দ। ৮. ১৭৩২ 
গুরূআ1 নিতম্বভরে গতি অতি মন্থর । ॥.. ৩৩৪৪ 


গোঠে গোঠ বলিচ গোপাল । 
গোর লাখবান কাঞ্চন জিনি প্রেমে অজ গর গর | -বি. ভা, পুঁ-১৭৩৩ 
গুনে গুনে রে গৌোহার রূপ নয়নে গুনে । রা ১৭৮০ 
ঘন ঘন সুন্দরী তুয়া পথ জোই। ১৭৩৩ 
ঘন আগ্দিক্ার রঙ্জনি কাজর গরজত ৩৩59 
চম্পক লতি য়তি সুমতি সুরিদ গতি । 
চান্দ উদয় কিএ কুমুদিনি মুদিত । 


গ? হ? 


অপ্রকাশিত-পদসংগ্রহ 1 সংকলন 


চিত অতি চপল পিরিতি রিতি তোরী । 
চিত্রা চকিত অতি স্বুশীতল বচনে । 

জব রাই বিল্ুরল নাগর সঙ্গ | 

জগজন তারল সকল্‌ সংসার | 

জয় জয় নব নাগরী নিন্দি ইন্দি। 
জাগর পুনফলে প্রাথরে । 

জিবইতে জ্ববতি জপয়ে তুয়া নাম । 
টলমল অলক তিলক ঝলমল । 
ডগমগি লোচন কমল দ্ুলায়ত । 

ঢর ঢর পড়ু নয়নক লোর । 

তরখি তরখি হর পরস করত গোরি । 
তদধর মধুর মধু নিপিরস্ত । 

তু পেখলি রাই জানি বর নাগর । 

তুঙ্গ ভঙ্গি করি তুঙ্গ বচন কহি। 

তু হো বর সুন্দরি । 

তুয়! হিয়া হার তটানি তট কুচঘট। 
তয়! রস সাগরে ডুবি মরত জনু । 

তুয়া মধু কমল চান্দ | 

তুহ্থ জদি নী-'..**"-**** রসি মোয় । 
দণ্ডবং করি মায় চলিলা জাদবরায় । 
দুর কর বনু দিন দুখ । 

দুতি আসিঞ। কহে কি করসি সোন্নরি । 
দ্রম পসু পাখিকুল পরম বায়াকুল । 
ধনি ধরম নিজমন ধনি তোর । 

ধনি আশ আঁসী চলল বর চত্বুরিণী | 
নটন হিলোল লোল মনিকুগ্ডল । 

নন্দ মোহন পুর বৈঠল অক্রুর । 

নাগর পড়িয়। নিপতলে । 

ন1 জানিএ মাতল তাহ। হরি কাহি জিউ কাপ । 
নিকেতনে বৈঠলি করতলে মুখশশি । 


“বি. ভা, পুঁ৩৩৪৪ 


গ$ 


১৭৩২ 
৩৩৪৪ 


ট 


৩১৯ 


৩২০ ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহিত) 


৬০। নিসি দিশি সয়নে। -বি. ভা, পুঁ-৪২৯৯ ৪৩০৪ 
৬১! নিরূপম হেম জোতি জিতিব বাল! । 9 ৩৩৪৪ 
৬২। পুন উৎকণ্ঠিত করইতে কোর । 
৬৩। প্রাতরূ জবন্ছু চলব মথুরাপুর জব সুনবব্রজনারি। ৮ ৯৭৩২ 
৬৪। পিঅ সখি তবহি কহত সব বিবরণ । ্ রি 
৬৫। ফাগুশরে জর জর শ্যাম কলেবর । ্ ১৭৩৪ 
৬৬ । বন্ধুআ বল এ ধনি। রঃ ৩৩৪৪ 
৬৭। বিস্বখ ভাবং পরিহরি সুন্দরি । ৮ ৯৭৩৯ 
৬৮। বোলসি বোলহ কিএ হাম বলব। টী ১৭৩9 
৬৯। ভান ভঙ্গিম নীপ সঙ্গীম ভাতি রঙ্গিম আনন। রে ১৭০৩ 
৭০। ডিতক নিত পুশুলি হেরি । ্ ৩৩৪৪ 
৭১। মদন ভাগুার তঞ্চ লুটাইলী । রর ১৭৩২ 
৭২। মনরথে চড়ল। সোই - গ 
৭৩। মন্দ পবন কুঞ্জ ভবন কুসুম গন্ধ মাঁধুনি ) পদ. ৩৩৪৪ 
৭891 মাধব ইথে জনি বোলব আন। রঙ 
৭% । মাধব অব তোহু সঞ্কর দেবা । রী ১৭৩১ 
৭৬। মাধব অব নাহি জিঅত রাধা । ্ ৪২৯৯-৪৩০৪ 
৭৭। রাই অনাদরে কাতরে সুনাগর । ১৭৩২ 
৭৮। রাইক কাতর বানি স্ুনইতে সহচরি ) ৩৩৪৪ 
৭৯। রাইক সঙ্গিনী রঙ্গ রসে রঙ্গিনী। রর 
৮০। রিতু পতি রজনি উজোর নহি। ১৭৩২ 
৮১। লুনিক পুতুলি বাল! । 9. ৩৩৪9 
৮২। সজনি কুসুম সেজ পুন সাজাই । 9 ১৭৩২ 
৮৩। সঙ্জনি সুনৰি বচন হামারি । 9 ৩৩৪৪ 
৮৪। সৰ সখি মেলি সমূখে । রে রর 
৮৫। সব সখি মেলি সৰ সখীগণে-*" লাখ লাখ । «+ ১৭৩২ 
৮৬। সী গণ বচনে যুনহি নাগর ৰর। গু রঃ 
৮৭। সহচরি সঙ্গে চলল বর নাগর ॥ রঙ পপ 
৮৮। সন্দেষ বেষ বলি আওত সঙ্কেত কলি নিকুজে। » ঙগ 


৮৯ ॥ সরে জর জর সাম লাগর ৰর। টে টি 


৯০ | 
৯১৬ | 
৭ । 
৬১৩। 
৯৪। 


৯ | 
৯৯৬ । 


৭৯১৭ | 
৯৮ | 
*১০) | 


৯১০০ | 


অপ্রকাশিত-পদসংগ্রহ ৪ সংকলন 


স্ুরম্য রম্য নির্জন বনে । -বি, ভা পুঁ-১৭৩২ 
সো বু গরবি গোপী মাঝে রমই। ১৭৩৪ 
সুন্দরি তুহে ভেল চণ্ডি বিভঙ্গ। *% ১৭৩১ 
সেশ রজনি কুস্থম শয়নে বৈঠলি ছন্থ জাগী। ৪ ১৭৩৩ 
সমরয় বেস তৃসন ভূসিত । ৮ ৩৩৪৪ 


৩২৬ 


_-বৈষণব-গীতাঞ্জলি' (পৃ-২৩৮) গ্রন্থে পদটি 'রাধামোহন" ভপিতায় মৃক্রিত 


হয়েছে । 
সখীগণ বাতে পুনহ নাগর বর । 
স্বুনস্বন প্রাণবন্ধু নিবেদন করি । টু 


-বি. ভা প-৩৩5৪ 


ঢ? 


_-'বৈষ্ণব-গীতাঞ্জলি' (পৃ-৩২১) গ্রন্থে পদটি 'বৈষ্বদাস' ভণিতায় মুদ্রিত 


হয়েছে । 
হরি হরি ব্রজপুর সম্পদ কান । -বি. ভা, পুঁ৩৩৪৪ 
হরি হরি নিউর রসময় দে। ॥. ১৭৩২ 
হে সখি মুঝে পরিখন কর দুর । ১৭৩৩ 
হিমবাহ শিসি দিসি বহ বাত। "৮. ৩৩৪৪ 


॥ গোবিল্ছ দাস & 


॥ সন্দিগ্ধ-পদ ॥ 


৬ | 
| 
৩। 
91 
৫ 
৬। 
৭ | 
৮। 
৭ । 
১০। 
১৯ । 


আর গৃহে জাব না গো আর । 

এ বড়ি দারুন শেল ফুটিয়াছে বুকে। 

কুবোল বলিবে জোদি মাথাতে ঢালিব দধি। 
কেনে কান্দছ গোপাল রে। 

চল চল আর কেনে বিলম্ব। 

নব কিসলয় তুলি সেজ বিছাহই। 

নিতাই আর কত দৃরে বিন্দাবোন । 
ধাসী রব লাগিল কানে চিতে না ধৈরজ মানে। 
বেজের হাট কি ভেঙ্গে এল]াহে। 

মাধব পিরিতিক ওর নাহি পাই। 

সখির মাঝে রতন আসনে । 


$? 


9 


৩ 


$ 


(গোবিন্দ দাস নামধেয় একাধিক অবাচীন কবি-রচিত) 
-বি, ভা, প-১৭৩৪ 


৩৩৪৪ 
১৭৩৪ 
৩৩5৪৪ 
১৭৩২ 
৩৩৪৪ 
১৭৩৪ 
১৭৮০ 
১৭৩২ 
৩৩৪৪ 
১৭৩৬ 


৩২২ ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা! . সমাজ ও সাহিত্য 

১২। সঙজনি কো কমু আমার মাধাই। 9 ৩৩৪৪ 

১৩। সাত পাঁচ সখির সঙ্গে নানা কথা কহে রঙ্গে। রর ১৭৩২ 
--বৈফব গীতাঞ্জলি' (পৃ-১৪৫, ৩৭৮) গ্রন্থে “চণ্ডিদাস' ভপিতায় অনুরূপ 
একটি পদ মুত্রিত হয়েছে--“সাত পাঁচ সখি সঙ্গে বসিয়া ছিলাম 
রঙে |” 

৪ ভণিতা-বিভ্রাট ॥ 


১। অনুখন কোনে থাকি বসনে আপন ঢাকি। -বি. ভা পুঁ-১৭৩৩ 


--প.ক ত পে সং-৮৩৯) এবং “বৈষ্ণব-গীতাঞ্জলি' (পৃ-৩৬৯) গ্রন্থে পদটি 
“অজ্ঞাত ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে । বৈ প (পৃ-১০৫৯) গ্রস্থে মুদ্রিত 
হয়েছে শ্রীনিবাস আচার ভণিতায় । কিন্তু কোন্‌ পুঁথিতে উক্ত 
ভণিত1 পাওয়া! গেছে গ্রন্থে সে-সম্পর্কে কোনে! উল্লেখ নেই | বিশ্ব 
ভারতী সংগ্রহের (১৭৩৩) একখানি আদ্যন্ত-খণ্ডিত প্রাচীন পদ সংকলন 
গ্রন্থে পদটি 'গোবিন্দ-দাস' ভণিতায় পাওয়] যায় । 


২। খেলারসে ছিল৷ কানাই রাখালের সনে । -বি. ভা. পুঁ-১৭৩৪ 


--প. ক. ত (প. সং-১৩৫৪) ও বৈ. প (পৃ-৩১৮) গ্রন্থে পদটি “রায়শেখর' 
ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে । বিশ্বভারতী পুঁথিতে পদটি 'গোবিন্দ-দাস' 
ভণিতায় পাওয়া যায় । “গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ? 
গ্রন্থে পদটি রূপাস্তরে মুদ্রিত হয়েছে “গোবিন্দদাস' ভশিতায় । পাঠ-_ 
“খেলারসে ছিল কৃষ্ণ ছিদামের সনে 1” -প সং-৭৯০ | গ্রস্থকারের 
মতে, পদটি “গোবিন্দদাস' নামধেযর় কোনো অবাচীন কবি-রচিত । 
আবার, 'রায়-শেখরের-পদাবলী' গ্রন্থে পদটি 'রায়-শেখর' ভণিতায় 
মুদ্রিত হয়েছে । পাঠ--“খেলারসে ছিল কানাই শ্রীদামের সনে |” 
-পু১৯। এমতাবস্থায় পদটির প্রকৃতি পদকর্ত নিরূপন তুলনামূলক 
আলোচনার অপেক্ষা রাখে | 

ঘন ঘন নিপ সমিপঁহি শুনিয়ে । -বি. ভা. প্ঁ ১৭৩২ 

-পদটি ক্ষণদা-গীত-চিক্তামণি (১৯। ৯), গোবিন্দদাসের পদাবলী ও 
তার যুগ? (প সং-৪০৭) গ্রন্থে 'গোবিন্দদাঁস'- ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে । 
বিশ্বভারতীর প্রাচীন-প্থিতে পদটি “গোবিন্দদাস' ভণিতায় পাওয়' 


অপ্রকাশিত-পদসংগ্রহ ॥ সংকলন ৩২৩ 


যায় । পক্ষান্তরে, বৈ. প (পৃ-২৯৪) গ্রন্থে পদটি “শোবিন্দ-আচায' 
ভণিতায় মৃদ্রিত হয়েছে । কিন্তু উক্ত গ্রস্থে আকর-গ্রস্থ বা পৃথির 
কোনো রূপ নামগন্ধ নেই । প্রাচীন ও প্রামাণিক সংকলন গ্রন্থগুলির 
পাঠ অস্বীকার করে বিশেষ কোনো পুঁথির পাঠ গ্রহণ করলে প্রমাণ 
কর! উচিত যে, ওই পুঁথি পূর্বোক্ত মুদ্রিত প্রাচীন সংকলন গ্রন্থগুলি 
অপেক্ষ গ্রাচীনতর এবং পাঠ বিশুদ্ধতর | 

তিল আধ সয়নে সপনে জোই । -বি, ভা, পু-১৭৩২ সম্পর্কেও একই 


কথ! প্রযোজ্য । 
61 বীঝলি বাজ নগরে মাহা তোই । -বি. ভা. পুঁ-5৩৪৪ 
বীঝলি বাজ নগরে মাহা তোহি । ৮. ১৭৩৩ 


_ পদটি প. ক. ত (প. সং-১৮৯৫) ও 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও 
াহার যুগ? গ্রন্থে “রীঝলি রাজ নগর মাহী তোই” (প. সং-১৪৫) 
মুদ্রিত হয়েছে । ডঃ বিমান বিহারী মঞ্জ্রুমদীর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
সংগ্রহের ২৪৪৩ এবং স ৩৩৯ সংখক পুঁথিতে উক্ত পাঠ পেয়েছিলেন । 
বিশ্বভারতী সংগ্রহের ছ'খানি প্রাচীন পদ সংকলন গ্রন্থে উপরোক্ত 
পাঠ পাওয়] যায় । উভয় পুথির লিপিকাল অজ্ঞাত হওয়ার কোন 
পাঠ বিশুদ্ধতর এবং মুলানুগ নির্ণয় কর। যায় না। 
%। দেখ সখি অধীমী কি রাতি। -বি. ভা. পুঁ-১৭১, ১৭৩২ 

__ পদটি বিশ্বভারতীর একাধিক পুঁথিতে 'গোবিন্দদাস' ভণিতায় পাওয়া 
যাঁয় । “গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার মুগ' গ্রন্থে 'গোবিন্দদাস' 
ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে পে. সং-৪১)। পক্ষান্তরে বৈ*প (পৃ-২৯৫) 
গ্রন্থে পদটি “গোবিন্দ আচার্য ভণিতায় উদ্ধত হয়েছে । শ্রদ্ধের 
সাহিত্যরত্ত মহাশয় কোন্‌ দুঁথিতে এই ভণিতা পেয়েছেন__তার কোনো 
উল্লেখ নেই । রচনারীতির সাদঘৃশ্যহেতু পদটি গোবিন্দদাস-কবিরাজ 
রচিত হওয়ার সম্ভাবনা! অধিক । পদটির মুদ্রিত পাঠ-_“দেখ সথি 
অটমীক রাতি 1” বিশ্বভারতী পুথির পাঠ-_“দেখ সর্থী অফম্মী কি 
রাতি ।” সম্ভবতঃ মূল পাঠ ছিল 'দেখ সখি অটমিক রাতি' পরবত্তি- 
কালে সংস্কতানভিজ্ঞ লিপিকরদের হাতে “অটমিক রাতি' 'অফমী কি 
রাতি'তে রূপান্তরিত হতে পারে । আবার, বিপরীত রীতি অনুসৃত 


হওয়াও অসম্ভব নয় । 


৩২৪ ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা : সমাজ ও সাহিও। 


৬। বিনোদিনী বিনোদ নাগর | -বি. ভা. পঁ-১৭৩২ 
এই পদটি প,* ক" ত গ্রন্থে যথাক্রমে “শেখর' (প সং-২৭১০) 'রাধা- 
মোহন? (প, সং-১৫১৯) এবং “যছুনন্দন' (প* সং-২৮৩৭) ভপিতায় উদ্ধত 
হয়েছে | বৈ, প (পৃ-২২৪৪) গ্রন্থে পদটি “যছুনন্দন' ভণিতায় মৃদ্রিত 
হয়েছে! এমতাবস্থায় পদটির প্রকৃত পদকর্তা নিরপন তুলনামূলক 
বিচারসাপেক্ষ | 


॥ গোবিদ্দদাসিয়া ॥ 


১। তনু কাহে বিরস বচনে মোহে । পামরী গোবিন্দ। পৃ-১১৪) 
বি. ভা, পুঁ-১৭৩২ 
২। সাম গেল মধুপুরি সঙ্গে বলরামে | পৃ-৮১ 7 
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॥ বংশীদাস ॥ 


১। কিসরি খেলএ ফাগ্ড লঞ। গোপীগণ । -বংসিদাস। -বি. ভা, গুঁ-৩৭৭০ 


২। চেতন পাইয়া রাই হিআ পানে চায় । রঃ »॥.. ১৭৩২ 
৩। তেমনে পাইলাম পুরস্কার | রঃ ৪ ৩5৩৪৪ 
81 নিধুবন মাঝে তবে সব সখি মেলি । রর ১৭৩২ 
৫&। বড়াই সে ধনি কহ কেহ বটে। ১» ১৪৫৫ 
৬। বিনদিনি খানিক জুড়াহ তরুছায়। টি ৮ ১৭৩৪ 
৭। ব্রজভবমি মনে করি কান্দে পুন গোৌরহরি। » রে 

৮। মোহন বিজই বনে ? ছুরে গেঁও সখিগণে। » এ. ৬৭৬ 


_-সংকীর্তনাম্বতে (পূ. সং-২৬২) পদটি 'ষদ্বনাথ” ভণিতায় মুদ্রিত 


হয়েছে । 
৯। রাজ আভরন লএ গোপীগণ কহে সুমধুর বাণী । বংসিদাস। বি.ভা, পুঁ-১৭৩২ 
১০। সরদ সুখদ সশী প্রফুল্লিত । রঃ রঙ ১৭৩৪ 
॥ অকিঞ্চদ দাস ॥ 
১। প্রজনারি বলিহারি হারিলে মূরলি । বি. ভা, গুঁ-৬০১৬ 


হা ৬ হাসে সব ব্রজনারি হারিলে সামবধূ। 


খা দা 


অপ্রকাশিত-পদসংগ্রহ ॥ সংকলন 


॥ পরিশিষ্ট | 
॥ স্বরূপ ॥ 
১। এ হ্রী ব্রজপুরী নাগরী নাথ । -বি, ভা. পৃঁ-২১৭১ 
২। নিরমল খলজন উল্ভ্রল চৌদিশ শারদ খতু পরকাশ। ৪. 
৩। পহিলহি আঘন ভেল পরবেষ । সির 
5। বংশীবট যাবট যমুনাতট নিকট প্রকট কেলি কুটির।  » ৯» 
&। বিমল কমলদল আনন মণ্ডল কুগুল শ্রুতি জগ সাজ । দি 
৬। মধুর মণ্ডল শ্রীলা খণ্ডন যদকুল কমল দিনেশ। ৮ এ 
৭। যশোমতি অতি ক্ষীন লোচন বিহিন প্রতিদিন চৌগুন রোই। » ৯ 
॥ দ্বিজ মাধব ॥ 
১। বঞ্চে মদন রসে রসিক কানাই । দ্বিজমাধব -বি. ভা, পুঁ-২৩০৭ 
২ হেরি হাম জগ অনুপাম 1 ?? ঞ ?? 
৩। ন1! বুঝিয়া নায় কেনে চড়। ৪ & % 
5 | এই সব রূপে জল বেতার করিয়! । রঃ রা 
৫&। হোঁথা বড়াই গোপী সঙ্গে খুজে ঘরে ঘরে । * রর ্ 
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